উনিশ শতকে বাঙালী মুসব্রমানের 
চিন্তা"চেতনার ধার৷ 


[প্রথম খণ্ড ] 
ডর ওয়াকিল আহমদ 
৮ 


সাহিত্য অকাদেমী 
নিউ দিল্লী 


প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমশী 
নিউ 'দল্লশী 
মৃদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কাঁলকাতা-৯ 


সাহিত্য অকাদেমী ॥ ১৯৮৩ 


প্রাপ্তিস্থান 


[বিশ্বভারতী গ্রল্থন-বিভাগ 
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কাঁলকাতা-৭ 


বিমবভারতগ গ্রন্থালয় 
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রট। কাঁলিকাতা-১২ 


সুডীপত্র 


প্রথম অধ্যায় £ পউভ্মিকা ১-৮৬ 
বাঙালী শুসলমান ১, মুসলমান সমাজ ও আধুনিকতা ২৬, উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজের পতন ৩৬, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও 
মুসলমান মধ্যবিত্ত ৪৭। 


দ্বিতীক্প অধ্যায় ঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, সভা ও সমিতি ৮৭-২৪২ 


জমিদার £ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৯১, আলী নওয়াব চৌধুরী ৯৩, 
আব্দুল মজিদ চৌধুরী ৯৪, হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্বী ৯৪, মীর 
মোহাম্মদ আলী ৯৫, সৈয়দ এরফান আলী ৯৬, আবদুস সোবহান চৌধুরী 
৯৬, করিমুনেসা খানম ৯৭, ফয়েজুনেসা চৌধুরানী ৯৮, আবদ্র 
রহিম বন্ধু পেস্কার ৯৮, মোহাম্মদ বখত মজুমদার ৯৯, আলিমুজ্জামান 
চৌধুরী ১০০। 


নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি 8 আত্দূন লতিফ ১০২, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী 
সোহরাওয়াদাঁ ১০৬, আবদুল জব্বার ১০৮, আদালত খান ১০৯, সিরাছুল 
ইসলাম ১১০, খোন্দকার ফজলে রাব্বি ১১১, সৈয়দ আমীর আলী ১১২, 
দেলওয়ার হোসেন আহমদ ১১৭, আবদুল ওয়ালি ১১৯, হেমায়েতউদ্দীন 
আহমদ ১২১, সৈয়দ শামস্থল হোদা ১২১, আবদুস সালাম ১২৩, আবদুল 
আজিজ ১২৪, আবদূর রহিম ১২৫, আবদুর রসুল ১২৬, সৈয়দ ওয়াহেদ 
হোসেন ১২৭, আবু নসর ওহীদ ১২৯, মির্জা সুজাত আলী বেগ ১৩০, 
হামিদউদ্দিন আহমদ ১৩১, সৈয়দ ওসমান আলী ১৩১, বজলুর রহিম 
১৩২, কাজী যোহাম্মদ আহমদ ১৩২, গজনফর আলী খান ১৩৩, মোশাররফ 
হোসেন ১৩৩। 


সভা-সমিতি £ আঞ্জমান ইসলামী ১৩৭, মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ১৪১, 
মাদ্রাস৷ লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব ১৫৩, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল নহামেডান 
এসোসিয়েশন ১৫৩, সমাজ সন্মিলনী সভা ১৭৫, দাক! মুসলমান সুহৃদ 
সম্মিলনী ১৭৬, নূর-আাল ইমান সমাজ ১৮০, সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ 
সন্মিলনী ১৮২, এসলাম ধর্মোত্তেজিক। সভা ১৮৩, আঞ্জমনে হেমায়েতে 
এলাম ১৮৪, আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম ১৮৬, রংপুর নূরুল ইমান জামায়াত 
১৮৭, কলিকাত। মহামেডান ইউনিয়ন ১৮৯, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯২, 
মহামেডান এলগিন স্পোটিং ক্লাব ১৯৩, মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন 
১৯৪, আঞ্মনে আশআতে ইসলাম ১৯৮, ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ১৯৯, 
বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ণী মুসলমান সমিতি ২০০, সুবার্বন মহামেভান এসো- 
সিয়েশন ২০২, আধুমনে নুরুল ইসলাম ২০৩, মুসলমান শিক্ষা সভা ২০৬, 
মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ২০৭, কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা 
২০৭, মোসলেম ইনস্টিটিউট ২০৯, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি 
২১০, বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি ২১৯, আঞ্জমনে মফিদূল ইসলাম ২২২, 
মেদেনীপু মোসলেম সোসাইটি ২২৩, মহামেডান লিটারেরী একাডেমী ২২৩, 
আগমনে ইসলামিয়া ২২৪। 


তৃতীয় অধ্যায় £ সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৪৩-৩১৯ 


মীর মশাররফ হোসেন ২৫৯, মোহান্মদ নইমুদ্দীন ২৭৯, আঁষদুল হামিদ 
খান ইউসফজয়ী ২৮৪, কায়কোবাদ ২৯০, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী 
২৯৪, রেয়াজদ্দীন আহমদ মাসহাদী ২৯৭, শেখ আবদূর রহিম ৩০২ 
মোহাম্মদ মোজান্মেলক ৩০৭, মোহাম্মদ নজিবর রহমান ৩১৪, মোহাম্মদ 
মেহেরুল্প। ৩১৫, মোহাম্মদ রেয়াজ্দ্দীন আহমদ ৩২১, শেখ আবদুস সোবহান 
৩২৯, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী ৩৩২, আবদুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ ৩৩৭, শেখ মোহাম্মদ জমিরদ্দীন ৩৪১, মতীয়র রহমান খান 
৩৪৫, শেখ ওসমান আলী ৩৪৬, আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী 
৩৪৮, মোহাম্মদ যণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ৩৫২, সৈয়দ এমদাদ আলী 
৩৫৮, সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩৫৯, রোকেয়া 
সাখাওয়াত হোসেন ৩৬৩, শেখ ফজলুল কবিম ৩৬৬, কাজী ইমদাদুল 
হক ৩৭০। 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ : খোন্দকার শামসুদ্দীন সিদ্দিকী ৩৭৩, মুণশী আজিমুদ্দী 
৩৭৫, মুনশী নামদার ৩৭৬, গোলাম হোসেন ৩৭৬, শেখ আজিমদ্দী 
৩৭৭, আয়েন আলী শিকদার ৩৭৮, মোহাম্মদ ইসমাইল ৩৭৮, মীর 
আশরাফ আলী ৩৭৯, সৈয়দ আবদুল রহিম ৩৮০, মনশী মোহাম্মদী 
৩৮১, মোহাল্পদ আবদূল করিম ৩৮১, মোহাম্মদ আবেদিন ৩৮৩, 
ফয়জুনোেসা চৌধুরাণী ৩৮৩, শেখ আবদুল লতিফ ৩৮৫, কাজিম উদ্দীন 
আলী খান ৩৮৬, কাদের আলী ৩৮৬, মোহাম্মদ আবদল কাদের 
৩৮৭, জহিরুদ্দীন আহমদ ৩৮৭, আবদূল আলা ৩৮৯, সলিমুদ্দীন 
আহমদ ৩৯০, আবদুল গণি ৩৯০, আজিভূন নেসা খাতুন ৩৯০. 
ফজলর সহমাঁন ৩৯১, মোহাম্মদ আব্বাস আলী ৩৯১, সৈয়দ আবদল 
আগফর ৩৯২, হাফেজ নিয়ামতুল্লা ৩৯৪, মোহাম্মদ এহসানউল্ভা 
১৯৪, দৌনত আহমদ ৩৯৫, আক্িস্দ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ৩৯৭, 
মকবুল আলী ৩৯৭, মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ 800, গোলাম কিবরিয়। 
8০২, চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জমন্দ আলী 80৩, একিনুদ্দীন আহমদ 
80৩, আবিদ আলী খান 8০৪, আলাউদ্দীন আহমদ ৪0৫, তঙ্জমুল 
আলী ৪০৬, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খা ৪০৭. মোহান্নদ ইয়াকৰ 8০৭, 
মোসলেম উদ্দীন খান ৪০৮, সৈয়দ আবদল গাফ্ফার আলকাদরী 
8১০, শেখ জোহাদ বহিম ৪১০, মোসারত আলী খান ৪১০, 


মোহাম্মদ কফিলুদ্শীন আহমদ ৪১১, মোহাম্মদ কাজেম আলী ৪১১, 
আবদুল করিম ৪১২, মোহাম্মদ রহিম বক্স ৪১৪, কাজী নওয়াব উদ্দীন 
আহমদ ৪১৫, সমিন উদ্দীন আহমদ ৪১৫, মানিক উদ্দীন আহমদ 
৪১৬, মোল্লা খোদাদাত ৪১৭, সৈয়দ নওয়াব আলা চৌধুরী ৪১৭, 
ওহাক্রর্দীন আহমদ ৪২০, শেখ সাজ্জাদ করিম ৪২১, নদরুদোজা 
চৌধুরী ৪২১, মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডপ ৪২১, আবদর রশিদ খান 
৪২২, মোহাম্মদ আবদুল আজি ৪২৩ ময়েজউদ্দীন আহমদ ৪২৪, 
আফতাব উদদীন আহমদ ৪২৬, দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ ৪২৬, 
সমিররুদশীন আহমদ ৪২৭, শাহ আবদুল্লা ৪২৮, দীন মোহাম্মদ 
৪২৯, আবদুল বারি ৪২৯, আবদুর রহমান ৪২৯, সৈয়দ আবুল হোসেন 
৪৩০, খোন্দকার গোলাম আহমদ ৪৩১। 


ত 

পল্লপন্জিকা : মহাম্মদি জাখবার 88৪, আখবারে এসলামীর। 8৪৫, মুসলমান 
বন্ধু ৪৪৬, আহমদী 8৪৭, সুধাকর 88৮, হিতকরী 8৫0, ইসলাম 
প্রচারক ৪৫১, মিহির ৪৫৩, মিহির ও সুধাকর ৪৫৫, হাফেজ 


৪৫৬, কোহিন্ব ৪৫৭, প্রচারক ৪৬০. লহরী ৪৬২, নুর-অল-ইমান 
৪৬২, নবনূর ৪৬৩। 


প্রথম অধ্যায় 


গটতুমিক। 


বাঙালী মুসলমান 


১২০৩ খ্ীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর থেকে এদেশে 
মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছর প্রায় অবিচ্ছিনুভাবে মুসলমান 
সুলতান-সুবেদার-নবাব-দাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজা 
গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
র।জ৷ তোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলাদেশ শাসন 
করেছিলেন ; কিন্তু তাঁরা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি-নাজিম। বাংলাদেশ বিজিত 
হওয়ার অনেক আগে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আরবীয় মুসলমানদের আগমন ঘটে। ক্রমে তাঁরা ভারতের অধীশ্বর হন। 
মামলুক, খিলজী, ঘোরী, বলবন, শুর, মোঘল বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করেন। 
মোঘল বাদশাহ আওরঙজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর দিল্লীর কেন্দ্রীয় 
শক্তি ক্রমশঃ বল হয়ে পড়ে। এর পঞ্চাশ বছর পর ইংরাজগণ প্রথমে বাংলা 
এবং প্রা এক শত বছরের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ দখল করে ভারতে একচ্ছত্র 
শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। 

মুসলমানদের ভারত বিজয় থেকে ইংরাঁজদের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী 
কালকে ভারতের মধ্যযুগ ধর] হয়। কমবেশী এ সময়ের ব্যবধানে ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও 
সমৃদ্ধি সম্পন্ু হয়। হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩) আবৰ ভূমিতে সাত শতকের 
প্রথমার্ধে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন।১ নতুন ধর্মাদর্শে উদ্দীপিত আরবের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারেও তৎপর হয়। ভারতের পশ্চিম 
ও পৃবের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে প্রথমে আরব-বণিকেরা বাণিজ্যতরী নোঙর 
করেন। এক কালে তীরাই ভূষধ্য সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর 


১. চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে (৬১০ খীঃ) হজরত মহম্মদ “নবুয়ত' বা ওহি লাভ করেন 
প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে আরবে ইসলামেব পত্তন ও প্রচাব শুক হয়। 
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নিয়ন্ত্রণ কবতেন। বাংলায় তুকীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের আগেই সামুদ্রিক 
বন্দর চট্টগ্রামে আরব-বণিকদের আগমন ঘটে। পাহাড়পুরের ভগ্মাবশেষ থেকে 
বাদশাহ হারুনর রশীদের নামাঙ্কিত মৃদ্রা পাওয়া গেছে। এ্রতিহাসিকগণ 
মনে করেন, অষ্টম শতকের এই মুদ্রা আরব-বাণিজ্যের ধ্যবসাধিক লেনদেনের ফল। 
বণিকদের জাহাজে চড়ে আরধ-ইধানের ধর্মপ্রচারক ওলি-আউলিয়া, পীর-দরবেশ 
বাংলাদেশে এসেছিলেন, তা আজ নান। ভাবে প্রমাণিত হয়েছে । সুফী দরবেশগণ 
অনেকে আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ নির্মাণ করে স্থারী বসবাস 
আরম্ভ করেছিলেন, তারও প্রামাণিক নিদর্শন আঁছে। চট্টগ্রাম শহরে একটি 
ক্ষুদ্র ‘আরব কলোনী'র অস্তিত্বের কথা অনেকে স্বীকার কবেছেন। ইসলাম ধর্ম 
প্রচাবশীল ; পীর-জাউলিয়া-দরবেশ ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে 
পড়েন, কেননা ধর্ম প্রচারকে তাঁরা পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। ইসলাম 
ধর্মনীতি ও ম্সলমান সমাজব্যবস্থায় এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যা সে যুগের 
মান্ষকে চমকিত করেছিল। ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণ- 
বিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত, বিশেষ কবে, বর্ণভেদ 
প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্যপ্রথার কারণে নিয় শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা 
ও মানবিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না।১ মূল ইসলামে জাতিভেদ, 
বণতেদ, অস্পৃশাপ্রথার় স্থান নেই, বরং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের 
আদর্শ সমর্থন করে। ইসলামের প্রথম গৌরব-উজ্জূল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে পীর-দরবেশগণ মাঁনবসেবায় ও পরহিতব্তে আত্বোৎসর্গ করেছিলেন। 
তাঁরা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে 
থেকে তাঁদের প্রতি দয়াধর্ম প্রদর্শন করতেন। তাঁর! অনেকে আধ্যাত্মিক মহিম। 
ও অলোৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তীদের ধর্ম, কর্ম ও চরিত্রমাহাস্ত্যে 
মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছে আসতে এবং ক্রমে ভক্ত শ্রেণীতে 
পরিণত হত। একটি বিদেশী রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে ধর্ম- 


১, বৈদিক যুগে বর্ণভেদের বাড়াঘাড়ি ছিল না। পৌয়াণিক যুগে বর্ণভেদের উপব কড়াকড়ি 
নিযম প্রবতিত হয়। “মনুসংহিতা'য় শূদ্রেয বিক্দ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা, এমন কি যুদ্ধ করার কথা 
বহু জাগায় উল্লিখিত হয়েছে। “তবে বাদ্ণে' আছে যে, প্রভু অবাধ্য দাসশদ্রকে 
হত্যা পর্যন্ত করতে পারেন। নিয় বর্ণের লোকের এবং বৌদ্ধ শুষণের দর্শনে, স্পর্শে 
পাপ- একথা গ্রুচার করা হত। 
গোপাল হালদার--সংস্কৃতির ক্মপাস্তর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পূঃ 


১৭৩-৭৫। 


পটভূমিকা ৩ 


প্রচারকগণ কখন বলপ্রয়োগ করতে পারেন না, সাধারণ দয়াধ্ম, হৃদয়ধর্ম ও 
মানবধনের আবেদনকে তারা মোক্ষ অন্তর হিসাবে ব্যবহার করেন। গ্রাম-বন্দয় 
ছাড়া রাঁজদরবারেও দরবেশগণের প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে "সেক শুভোদয়া' 
বণিত লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় শেখ জালালউদ্দীন তাব্বিজীর কথা স্মরণ করা যায়। 
লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্ব এটি রচনা করেন। শেখ জালালউদ্দীন 
আঁধ্যাত্বিকশভ্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীড়নের হাতি 
থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।১ কেবল বণিক 
ও পীয়-দরবেশ নয়, বেতনভোগী তুকীসেনারও আগমন এবং আবাস স্থাপনের 
প্রমাণ আছে। গোবিন্দপাল (১১৫৫-৬২) 'তুবস্কদণ্ডজ নামে একটি রাজকরের 
প্রথর্তন করেন। এটি বহিরাগত তুরস্কদের উপর ধার্য করা হয়। তুর্কারা 
অশ্বারোহী সৈনা হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসী ছিল। তারা স্থানীয় রাজা ব। 
ভৌমিকদের অধীনে বেতনভোগী সৈন্যত্রপে কাছ করত।২ ত্রয়োদশ শতকে 
তকী বিজয়েব ফলে বাংলাদেশে পীর-দরবেশদের যেমন সংখ্যা বাড়ে, তেমনি 
ধর্মান্তরীকরণও ত্বরান্বিত হয়। তখন উচ্চ পদ, ব্যবসায়ে সুবিধ৷, সামাজিক 
মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোভ ও লাভের প্রশ দেখা দেয়। কোথাও কোথাও 
তববারিয় ভয়ও উপস্থিত হয়েছিল। ধর্ম প্রচারে সুলতান জালালউদ্দীন (১৪১৮- 
৩২) এবং সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫-৮৩) তরবারি 
প্রয়োগ করেছিলেন।৩ এদিকে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ব্যক্তি, প্রশাসনিক 
কর্মচারী, ব্যবসাঁদরি, শিক্ষাবিদ ও আরও অনেক ভাগ্যান্বেধী দল এসেছিলেন। 
কেন্দ্রের রাষ্ট্রনিপ্রবের কলে অনেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের পর্বপ্রান্ত বাংলায় 
আশয়প্রর্থী- হয়েছিলেন । রাজনৈতিক ন্মমতাঁর দ্বন্দে দিল্লীতে অনেকবার 
রাষ্ট্রবিপ্র হয়েছে। শেষের দিকে মারাঠা, অমেঠি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ 
আরদালির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত 


মি স্্স্প্ 


১. Sukumar Sen, Doctor (edited) —Sekasubhodaya, The Asiatic Society, Calcutta, 1962 

২. স্ুশীল৷ মণ্ডল, ডক্টর--বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ £ প্রুখম পৰ), প্রকাশ মন্দিক প্রাইভেট 
লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৪ (পরিশিষ্ট)। 

৩. কালাপাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানির (১৫৬৫-৭২) সেনাপতি 
ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে দখল করেন এবং পুরীর জগনাথ মনির ধ্বংস 
কবেন! তাঁর প্ৰনায ছিল রাজু। গণেশ পুত্র সুলতান জালালউদ্দীনের পূৰনাম হিল 
যদ্‌। জালালউদ্দীন ও ফালাপাহাড় উভয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ কবেন। 


Jadunath Sarkar (edited) —History of Bengal. Vol. I, University of Dacca, Dacca, 
1972, PP. 183-84, 202 (20d ০৭.) 


৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


হয়। জীবন ও ঘম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে 
পড়ত। এদের একটি গ্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। পরে শাস্তি 
স্থাপিত হলেও তাঁদের অনেকেই আর ফিরে যাননি । তাঁর। বসতি গড়ে তোলেন 
এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, 
সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মৃসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জন- 
সাধারণ এবং বৈঝাহিকসূত্রে জাত মিশ্ব রক্ত-ধারার মান্ষ_এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে 
বাংলায় মুসলমান সমাজের স্থজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ থরে 
চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন 
কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্কালের এতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াব দ্বারাই 
বাঙালী মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পনু হয়েছে। 

মধ্যযুগে লোকগণনার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং কোন শ্রেণীর মুসলমান 
কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আর নির্ণয় করার উপায় নেই। মুসলমান 
আমলে এদেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসব ইতিহাসে প্রধানত: 
রাজবংশের উ।ন-পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা৷ 
প্রায়ই স্থান পায়নি । বিটিশের শাসন-আঁমলে ইংরাজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ 
শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্তু, নৃতত্ব, ভাষাততূ প্রভৃতি বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার 
সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রথম “আদম শুমারী' অনুষ্ঠিত 
হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়, ১৮৯১ সালে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর 
অন্তর নিয়মিতভাবে লোকগণনা রীতি চলতে থাকে । ১৮৭২ সালের সেন্সাস 
রিপোঠি অনুযায়ী মূল বাংলার ৩,৫৭,৬৯,৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের 
সংখ্যা ১৭,৬০৯,১৩৫ এবং হিন্দুব সংখা ১৮,২০০,৪৩৮ | বাকি অন্য সম্প্র- 
দায়ের লৌক। শতকরা হিসাবে হিন্দ-মসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১%, এবং 
8৮.৮০/ 1১ ১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৩৫.৬০৭,৬২৮ জনের 
মধ্যে মসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ (৫০-১৬০০) ও হিন্দ ১৬,৩৭০,৯৬৬ (8৮.৪৫%১)।ৎ 
আগেব রিপোর্টে প্রায় ছয় লক্ষ মুসলমান কম ছিল, পরের রিপোর্টে মুসলমানের 
সংখ্যা বেড়ে প্রা ১৫ লক্ষ বেশী হয়েছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে 
হিন্দ অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক দেখা যায় 1৩ 


টনি Report on the Sensus of Bengal, 1872, Calcutta, 1872, PP. XXXTI-XXXII 
(General statement IB). 

10297 on rhe Sensur of Bengal, 1881, Calcutta, 1883, P, 74. 

৩. Report on the Sents of Bengal, ৬৭১], 111, 1891, ৮, 147. 


A 


পটভূষিক। ৫ 

বাংলার মুসলমানের ফুল-পরিচয় এবং সেই সঙ্গে সংখ্যা বদ্ধির কারণ 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ প্রধানত: হিন্দ সপপ্রদায়ের নিয় 
বর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মাস্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। হিন্দু 
সমাজের জাতিতেদের কঠোরতার কারণে মুসলমান পীর-দরবেশগণ নিম বর্ণের 
হিন্দুদের সহজে ধর্মান্তরিত কবতে পেরেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্তান 
থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর গতি স্থাপনের ফলে বাংলার মসলমাঁনের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা তারা স্বীকাৰ করেন না।১ বাংলার মুসলমানের ভাষা, 
ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক বীতিনীতি, দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আঁলোক- 
পাত করে তারা৷ এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গ্রিয়ার্ঁন, হান্টার, ডাল্টন, 
উইলিয়ম ক্রুক, জেমস ওয়াইজ, হাবাট বিজলি, জেমগ লঙ প্ৰযুখের নাম এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যায়। তাখা বাংলাদেশেব জনতন্তু, ভাষাতত্ব, শিক্ষা-দমাজ 
ও বর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন কবেছেন।২ 

মুসলমান পণ্ডিতগণের কেউ কেউ ইউরোপীয়দের এ-তন্তু মানতে চাননি । 
তাঁয়। এটাকে মুসলমানের পক্ষে অবমাননাকর এবং অনোব চক্ষে মূগলমান সঃপ্র- 
দায়কে হের প্রতিপন্ন করার যড়যন্ত্র বলে মনে করেছেন । মুশিদাবাদ স্টেটের 
দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি তার 'হকিকতে মুসলমাণানে বাঙগালাহ' (১৮৯১) 
গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন। তিনি বাংলার মুসলমান আমলের 
নবাব-ম্ুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পাবিবারিক ইতিহাস, মুসলমানদের 
নৃতভ্ত ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার সংখ্যা 
গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক।৩ 


S. Shila Sen—Muslim Politics in Bengal (1937-1947), New Delhi, 1976) P. 3. 

R. Grierson—Linguistic Survey of India (5 Vols.) 

Hunter— Annals of Rural Bengal (1868), The Indian Mussalmans (1871) 
Dulton—Descriptive Ethnology of Bengal (1872) 

Wise—Tbhe Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal (1883) 
Cruoke—The popular Religion aud Folklore of Northern India (1893) 

5. Khondker Fuzli Rubbee—-The Origin of the Musalmans 0f Bengal, Calcutta, 1895 
খোন্দকার ফজলে রাব্বির যৃক্তিগুলি ছিল এরূপ £-(১) বাংল! বখতিয়ার খিলজীর সময় 
থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুধলমান শাসকের অধীনে ছিল। (২) মুসলমান 
শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীদের আহ্বান করেছেন; সৈয়দ, মোধল, পাঠানদের চাকুরী 
দিয়েছেন, শিক্ষিত, ধ।মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার 
জন্য। ণিয়াসউদ্দীন (১২১৪-২৭), নাসিরুদ্দীন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) 
সন্কাস্ত ও ধর্ষপাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আগতে এবং বসতি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন | 


৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


খোন্দকার ফজলে বাঁবিবর বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে ঠিকই, তবে 
বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশীগত বনেদী মুসলমানদের দ্বারা গঠিত 
হয়েছিল, এটি মেনে নেওয়া যায় না। মুহম্মদ আবদূর রহিম তুকীঁ ও মোঘল 
আমলে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত 
দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী বনে উল্লেখ করেছেন।১ ইউরোপীয় এতি- 
হাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এক হাতে তববানি, অন্য হাতে কোরান 
নিয়ে মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এ 
কথা মেনে নেওয়া যায় না এজন্য যে, এদেশে ইসলাম প্রচারে শাসক শ্রেণী 
অপেক্ষা সাধক শ্রেণীর ভূমিকা অধিক ছিল। সাধূ-দরবেশগণই ইসলাম ধর্ম 
প্রচারের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের হাতে কোরান ছিল বটে, কিন্ত 
তরবারি ছিল না। বাংলার পীর-দরবেশগণ সুফীমতের ধারক ছিলেন। জুফীর। 
উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে শত শত দবগাহ, খানকাহ, 
মাজার, মসজিদ আছে যেগুলি শহর-বন্দর অপেক্ষা গ্রামে-গঞ্চে বেশী ছড়িষে আছে। 
পীর-দরবেশগণ লোকালয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংসর্গে থাকতেন ; তাঁদের 
সৈন্য-সামন্ত বা দেহরক্ষী ছিল বা, তাঁরা উচ্চ বিত্তেবও মালিক ছিলেন না 
তারা অতি সাধাবণতাবে জীবনযাপন করতেন। কেউ কেউ সরকারের দেওয়। 
নি্ষর ভূমি তথা পীরোত্তর সম্পত্তির সুবিধা তোঁগ করতেন সত্য, তবে বেশীর 
ভাগ সাধু-সস্ত ভক্তের ম্বতস্ফূর্ত “দর্শনি'র উপর নির্ভর করে চলতেন। তীর! 
বলপ্রয়োগ করলে থাঁমাঞ্চলে টিকতে পারতেন না। শাসকদের হাতে তরবারি 
ছিল; শাসক শ্রেণী থাকতেন সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত দূর্গের মধ্যে । মধ্যযুগীয় 
সামন্ত শাসনের ধারায় রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল আনুগত্য স্বীকার ও রাজস্ব 
প্রদানের সম্পর্ক । বাংলার পাঠান লুলতানগণ ছিলেন বিদ্রোহ-প্রবণ। তাঁর৷ সামান্য 


পাপা 


(৩) বাংলার শাসকগণেব সৈন্যবাহিনী বাইবের মুসলমান স্বাবা গঠিত; তাদের অধিকাংশ 
এদেশে থেকে গেছে। (8) উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তত্যাগী ও পলাতকদের 
আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ ; বিশেষ কবে, স্বাধীন সুলতানদের দু'শো বছর রাজত্বকালে 
(১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশু অনেক ছিল। ঘোরী বংশের পত্তনের, 
কালে এবং মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশুয় গ্রহণ করে। 
আকবরের রাজত্বকালেও অনেক ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন। (৫) অনেক 
ব্যক্তি বাংলাব সম্পদের প্রাচূ্ধ ও ভুমির উবরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি 
স্বাপন করেছে। 

১. Muhammad Abdur 1২210775215) and Cultural History of Bengal. (Vol. 1, 1200- 

1576), Vol. IL, 1576-1757), Karachi, 1961. 


পটভূমিক৷ ৭ 


স্থযোগে দিল্লীর কেন্দ্র-শক্তির বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পাঠান 
সুলতানগণ প্রায় দশো বছর (১৩৩৮-১৫৭৬) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। 
দিল্লীর রক্তচক্ষ, আভ্যন্তরীণ বিগ্রুব, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদির অ।শঙ্কা 
নিয়ে স্ুলত।নের! প্রজাগণের উপর চগুনীতি' পোষণ করতে পারেন না। 
এদিকে কি কেন্দ্রের, কি প্রদেশের শাসক গোগির নীতি ছিল ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা 
নীতি। এ ব্যাপারে হিন্দ-মুসলমাঁন ভেদ ছিল না। ভারতের ইতিহাসে মুসল- 
মানে-মুসলমানেও কম বিপ্রব, বিদ্রোহ, ছন্, সংঘর্ষ হয়নি । মধ্যযুগে দিল্লীর মত 
বাংলার ইতিহাস ছিল রাজপ্রাসাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস ; এক বংশ থেকে 
আর এক বংশে" দ্বন্দ, এগন কি, একই বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ 
অনবব্ত লেগেডিল। গণচেতনা বলে তখন কোন কিছু ছিল না। যে সেনা- 
বাহিনীকে সংগ্রামের শক্তিরূপে ব্যবহান করা হত, তা ছিল সম্পূর্ণ ভাড়াটে, 
তাদের সংগ্রামের প্রেরণার মূলে দেশপ্রেম ছিল না। রাজার সঙ্গে রাজাব দ্বন্দ্ব 
চিল, বাজার সঙ্গে প্রজার দ্বন্দ ছিল না। রাজতন্ত্রের সঙ্গে পীরতন্ত্রের সম্পর্ক 
কখন ভাল ছিল, কখন মন্দ ছিল। আধ্যাত্মিক নেতা ন্ব কতবে আলমের 
আমত্রণক্রমে জৌনপুরের শাসনকতা ইব্রাহিম শকি বাংলা আক্রমণ কবে রাজা 
গণেশকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন, তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা 
নিয়ে জালালউদ্দীন নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন (১৪১৮) জ্থলতান 
ফখরুউদ্দীন মৌবাবক শাহ (১৩৩৮-১৩৫২) রাম্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সইদা 
নামে একজন সুফী ফকির এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আবার 
তাঁরই আমলে সুফীর! রাজার ফরমান অনুযায়ী বিনা 'পারানি'তে খেযা পার 
হতেন এবং স্থানান্তরে গেলে ‘অর্ধ দিনাব' উপহার পেতেন।১ খোন্দকার ফজলে 
রাব্বি লাখেরাজ বায়তিস্বত্ব বা নিঙ্কর ভূমির ভোগণস্বত্বের যে ২৭টি দানের উল্লেখ 
করেছেন, সেগুলির মধ্যে 'মদদ-ই মাশ', 'আয়মা', “নাযুরাত' ও 'পীরান' এই ৪টি 
মুসলমান ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্বিক উপদেষ্টা এবং সৈয়দ ও উচ্চ বংশজাত অভিজাত 
শেণীকে দেওয়া হত। 'খানকাহ', ‘নজ্ঞরি দরগাহ’, 'জমিন-ই-মসজিদ', 'নজরি 
হজরত’ নামের আরও ৪টি দান যথাক্রমে খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ নির্মাণ ও 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মান্ষ্ঠান পালনের জন্য দেওয়া .হত।২ ধর্মপ্রচারে ও ধর্মকাধ 
সম্পাদনের জন্য পীর-মুশিদগণ শাসকের কাছ থেকে এসব সুবিধা ভোগ করলেও 
১০ Mehdi Husain, Doctor (edited)-—The Rebla of 19৮ Battuta, Oriental Institute, 


Baroda, 1953. 
R. The Origin of the Musalans of Bengal. P. 69-70 


৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


ইউরোপের যাঁজকতগ্ত্রের মত পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ব কোন সুগঠিত সঙ্ঘ শ্রেণী- 
ভুক্ত ছিল না। এগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ও উদ্যোগ ছিল। 
খীস্টান জগতে রাজতন্ত্রের সাথে যাজকতন্ত্রের যে রাজনৈতিক সম্পর্ক, মুসলিম 
বিশ্বের রাজতন্ত্র ও পীরতণ্রের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক ছিল না| এমন কি, ভীরত- 
বর্ষে প্রাচীন কালে হিন্দু রাজতন্ত্রেব সাথে পুরোহিততস্ত্রের পরস্পর স্বার্থেব একটা৷ 
ঘনিষ্ঠ যে।গসম্পর্ক ভিল। পীর-দরবেশগণ দরবারে সন্মান পেতেন, কিন্তু দরবারে 
স্থায়ী আসন পেতেন না। আকবর সলিম চিশতি নামক একজন আলেম-দর- 
বেশের ভক্ত ছিলেন, তিনি পীরেব উদ্দেশ্যে ফতেপুর সিক্রিতে রাঁজপ্রাসাদের 
অতি গনিকটে বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন; তাঁর দরবারে সুফী-দববেশদের 
নিয়ে ‘সাম!’ নাচ-গানের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এসব আকবর বাক্তিগত্ভাবে 
কবেছিলেন, আওরঙ্গজেব এগুলি তুলে দেন। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক রাজ্য 
বিজয়ের পূর্বে, কি পরে তীর। নিজেবা৷ তরবারি ধারণ করেননি, এমন কি কৃপাণ- 
ধারী শাসকশেণীর ছূত্রচ্ছায়াও তাঁরা অমভাঁবে ও অবিচ্ছিনুতাবে পাননি। 

ভাঁবতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক 
কেন এ প্রাশুর মীমাংস৷ পুরোপুরি হয়নি। ইউরোপীয় এতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ 
ধ্মান্তরের কারণ হিসাবে হিন্দুর ‘জাতিভেদ প্রথা'র উল্লেখ করেন; এইচ, 
ব্রেভালি ১৮৭২ সালের সেন্দাস রিপোর্টে জেলাতিত্তিক লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন যে ঢাকা, মালদহ, মুশিদাবাদ প্রভৃতি জেলার তুলনায় রংপুর, দিনাজ- 
পুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোযাঁখালী, 
চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ প্রত্ৃতি জেলায় মুসলমানের হার অনেক বেশী। এরূপ সংখ্যা 
তত্তের ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, “৫05 circumstances again seems 
to point out to the conclusion that the existence of Muhammadans in 
Bengal is not due so much to the introduction of Mughul blood into 
the country as to the conversion of the former inhabitants for whom 
4 rigid system of caste discipline rendered Hinduism intolerable.” > 

এ প্রথা অবশ্য ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্বত্র ছিল। একজন আধুনিক 
গবেষক মনে করেছেন, বাংলার মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ “দাসপ্রথা ।* 
ইবন বতুত৷ চট্টগ্রামে মানুষের কেনাবেচা দেখেছেন। তিনি নিজেই আশা 


১, Report on the Sensns of Bengal, 1872, P. 132. 
2. Hossainur Rahman, Doctor—Hindu-Muslinm Relations in Bengal (1905-1947), Nachi- 
keta Publications Limited, Bombay, 1974, P. 1. 


পটভূমিকা ৯ 
নামে একটি সুন্দরী দাস-বালিকা এক স্বর্ণ দিমার এবং “লুল” নামে একটি দাস- 
বালক দুই স্বর্ণ দিনারে ক্রয় কয়েছিলেন।১ পর্তুগীজ দস্যুরা৷ এদেশে দাস-ব্যবসায় 
পরিচালনা করত। নিম়বর্ণের দূ'স্থে লোকেরা ও পাহাড়-পর্বতের আদিবাসীর। 
দূতিক্ষের কারণে এবং সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণেও স্ত্রী-পূত্রকন্যা বিক্রয় 
করত । যুদ্ধ বন্দীদেরও দাস রূপে বিক্রয় করা হত। ইসলামে দাসপ্রথাব স্বীকৃতি 
আছে ; তবে দাস-দাসীদিগেকস প্রতি আচরণ সম্পর্কে মুসলমানগণ অনেক উদার 
ছিলেন । ‘Tbe Muslims treated the slaves humanely, in fact the slaves 
were allowed to marry and bring 00000111095,” ক্রীতদাসগণ দিল্লী ও 
গৌড়ে কেবল উচ্চ রাজপদই পাননি, তান। সিংছাসনের অধিকাদী হয়েছেন, এমন 
দৃষ্টান্ত বিল নয় । মামলুক বংশীয় সুলতানৰ। দাদ ছিলেন | এই দাসপ্রথা ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। খোন্দখ।॥ ফজলে মাঁধ্বি বলেছেন, যসলমান 


সংখ্য! বৃদ্ধি হয়েছে বেশী ।৩ এ যুক্তিও সব অঞ্চলের মুসলমানেব জন্য প্রযোজ্য । 
এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হর। অট্ম থেকে একাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশ’ বহুর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজাব শীগনাবীন 
ছিল। পাল রাজাদেব অনেকে স্ুশাসক ছিলেন। পাল আমলে দেশীয 
সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ ধটেছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ 
-স্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠে। বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালযে 
আচার্সের সন্মান পেয়েছিলেন। এ যুগের বিপুল সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধ কোথায় 
গেলেন? ১৮৭১ সালের পেন্সাসে বৌদ্ধ-জৈন মিলে মাত্র ৮৪,৯৪১ জন পাওয়া 
যায়। পালদের পর সেনরা একশ’ বছর শাসন করেন। বৌদ্ধদের সহিত 
হিন্দদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিশেষতঃ ব্বা্মণ্য সংস্কৃতিন সহিত বৌদ্ধ 


উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলিকাতাব বাজারে প্রকাশ্যে দাস বিক্রি হত। ক্যাথলিন 
বেচিনডেল লিখেছেন, “The Picture of Slavery in Calcutta at the close of the 


Eighteenth century, horrible as it is, was no by means overdrawn, and the 
hide outs did not die out till nearby fifty years after that period.” (Calcutta Past 


and Present 1905) ১৮৪৩ সালে পঞ্চম আইনে ভাবতে দাসপুথা বেআইনী ঘোষিত হয়। 
রমেশচন্দ্র মজুমদাব--বাংলাদেশের ইতিহাস (৩ খণ্ড), পৃঃ ৩৬৪; বিনয় ঘোষ-_বিদ্রোহী 
ডিরজিও, পৃঃ ২২; পার্থ চট্টোপাধ্যায়--বাংল। স'বাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ, পৃঃ ১২১। 

D. The Rebla of Ibn Basiuta, 

২. Hindu-Muslim Relations in Bengal (1905-1947), P. 1. 

9. &৫ Origin of the Mussalmans of Bengal, P. 121 


১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্ব ছিল।১ সেন-বর্মণ যুগে বৌদ্ধ বিরোধিতার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় 
সমর্থন ছিল। বর্মণ-রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালে 'বঙ্গালসৈন্য' সোমপুর বিহারের 
একাংশ অগি সংযোগে বিন করেছিল। ধর্মপ্জার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত 
'শৃন্যপুরাণ' লেখেন । এটি ত্রয়োদশ শতকের রচনা | শুন্যপুরাণের “নিরপ্রন 
রুছ্মা'য় অদ্ধমীরা। মুসলমানদের মুক্তিদূত রূপে দেখেছেন। সেখানে বাহ্মণের 
অভ্যাচাৰ থেকে মুক্তি পাওয়াব উল্লাস আঙ্ছ। তৃকী! আক্রমণের প্রথম আঘাত 
হিন্দ-বৌদ্ধ উভয়ের উপর পড়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক নেপাল-তিব্বতে চলে 
গেছিলেন বাঙ্গণ্য সংঘর্ষ না মুসলিম সংঘর্ষকালে তা সঠিক বলা যায় না। জাহ্ননী- 
কমান চত্রনতী বলেন, “বঙ্গে যখন তৃর্ক-আঁফগাঁনের আবির্ভাব ঘটে, তখন তীদ্বিক 
বৌদ্ধধর্মেৰ প্রায় ভগ্মদশা । স্বতন্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্পৃদায়ের 
নিমস্তর আশ্য় করিয়া ছিলেন। সমাজে তাঁহার! ছিলেন অপাউক্তেয়। নবাগত 
তুর্ক-জাঁফগীন ধঙ্গ-বিহীয়েন্ বহু সজ্ঘারাম ধূলিসাঁৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ 
নেপান-তিব্বতে পলায়ন করিরাছিলেন। আধার অনেকে স্বেচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ ত্রগদশাপ্রাণ্ড বৌদ্ধরা 
বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। “হিন্দু সম্পৃদায়ের নিমুস্তর'কে 
আশ্য় করে অপাঙউক্রেয় হয়ে থাকার চেয়ে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করে 
সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্চনীয় মনে করেছিলেন তারা । 
বস্তুতঃ নব গঠিত মুসলমান সমাজে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই'। 
শূন্যপ্রাণের 'নিরঞ্জনের রুমা" তারই স্বাক্ষর বহন করে। যেক্ষেত্রে বর্ণবিভক্ত হিন্দু 
সমাজে জাতিচ্যুতকে জাতে তোলা কঠিন দায় ছিল, সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মীবলম্বীদের 
আশয় দান অকল্পনীয় ছিল। বস্তুত হিন্দু সমাজে ধর্মীস্তরীকরণের কোন রীতি 
বা বিধি ছিল না। 

সেন্সাস রিপোর্টের জেলাভিত্তিক সংখ্যাতত্তেব দিকে তাকালে দেখা যায় যে» 
বাংলার সব জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। কতকগুলি জেলায় তাদের সংখ্য! 
বেশ কম। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হিন্দু এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে 
মুসলমানের সংখ্যা বেশী। পশ্চিমবঙ্গের এসব অঞ্চলে বর্ণহিন্দুর প্রভার বেশী। 
বাংলাদেশে আরীকরণ সর্বত্র সমভাবে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে যান্মণ্য ম'স্কৃতির 


১, বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ £ পথম পর্ব), পৃঃ ৬৯-৭০। 
২. জাহুবীকমাৰ চক্রবর্তী-বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজ মত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
কলিকীতা। বিশ্বিদ্যালয়, গুব্ঘ, ১৯৭৫। 


পটভূমিকা ১১ 


প্রভাব যত বেশী, পৃর্ববঙ্গে তত নয়। নদীয়ার নবদ্বীপ, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি 
স্থানে বাঙ্গণ্য সংস্কৃতির সুদৃঢ় কেন্দ্র ছিল। হিন্দ্‌ সম্পুদায়ের উচ্চবর্ণের লোক 
অপেক্ষা নিযুবর্ণের লোকে অধিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেন আমলে 
সংখ্যালঘু ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ বেশী সুবিধা ভোগ করতেন। তার! 
সামাজিকভাবে সচেতন ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উনুত ছিল। তাঁরা 
নি নিজ অস্তিত্ব ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল 
মনোভাব পোষণ করতে] ফলে তাঁর! প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তৌলেন। এসব 
জাগায় ইসলাম ধর্ম সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি । শুধু বাংলাদেশ নয়, 
সমগ্র উত্তন ভারতের ক্ষেত্রেও একথা প্রযৌদ্ধ্য। ফলকথা, ধর্মান্তরীকরণ পদ্ধতি 
মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যাব প্রচারকযন্্র হিসাবে 
পীব-দরবেশ, অলি-আউলিযাগণ গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা যেখানে 
বাইরে থেকে শাসক শ্রেণীব ছত্রচ্ছাঁয়া লাভ করেছিলেন জার ভেতব থেকেও বাধার 
সম্মুখীন হননি সেখানে তাঁদের সাফল্য অপিক। টমাস ওবাকান আরনভ্ড বলেন, 
“It is in Bengal, however, that the Muhammadan missionaries in India 
have achieved their greatest success as far as numbers are concerned... 
The long continuance of the Muhammadan rule would naturally assist 
the spread 0f Islam.’’> জনপ্রবাহের এই মূলধারার সাথে আরব-ইরান-তুপস্ক- 
খোবামান-আফগানিস্তান থেকে আগত একটি উপধার। মিলিত হয়েছে। দুই 
ধারার মধ্যস্বলে আছে মিশ্রক্তের প্রবাহ। এই তিন ধারার শতকর৷ হিসাব নির্ণয় 
করা আজ আর সুন্ভব নয়।২ 


স্শীশাতোীশি 


১. Thomas Wacket Atnold— Preaching of Islam, Labore, 1896 P. 277. 
২. ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ময়মনসিংহের আবূ এ. গজ্জনবীব প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হয়। 


“মুসলমান বিদেশী বংশোসত্তূত'__এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার 
মুসলমানের বংশ-রক্ত-কুলগত পরিসংখ্যান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বর্তমানে জেলার মুসলমানের 
মধ্যে মোটামুটিভাবে ২০% ভাগ বিদেশাগত বংশধর, 60% ভাগ মিশ্ব রক্তের লোক এবং 


বাকী ৩০% ভাগ ধর্মান্তরিত অধিবাসী । 
The census Report of India (1901) by E. A. Gait, Vol. VI, 1902, P. 261. 


মুহম্মদ আবদূর রহিম পুমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে. মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানের 
৩০% ভাগ বহিরাগত বংশধর, ৭০% ভাগ স্থানীয় হিন্দু, যৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। তাঁর 
মতে, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ গৃভূতি প্রথার কাবণে ত্রত বংশবৃদ্ধি দ্বারা বহিরাগত 
মূসলমানের সংখ্যা উক্ত ৩০% ভাগে দড়ায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ 
অভিজাত ও নিয়ুব্ণের হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর আছে। 

Social and Cultural History of Bangal (Vol. 1 1200--1757), Dacca, 1961. 


১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার। 


খোন্দকার ফজলে রাব্বি বখতিয়ার খিলজী (১২০৩) থেকে নাজিমউদ্দৌল৷ 
(১৭৭৪) পর্যন্ত মেট ৭৬ জন শাসকের তালিকা দিয়েছেন, এঁদের মধ্যে ১১ জন 
ঘোরী ও খিলজী বংশের দিল্লীর প্রতিনিধি, খিলজী, মামলুক ও শুর বংশের ২৬ 
জন নরপতি এবং বাকী ৩৪ জন ছিলেন মোঘল সম্বাট কর্তৃক নিযুক্ত নবাব- 
নাজিম ।২ গণেশেব পুত্র জালালউদ্দীন ও আহমদ শাহ ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসল- 
মান। গণেশ, তোডরমল ও মানপিংহ ভাঁধতীয়, বাকী সব বহিরাগত। শাসন- 
কর্তার সাথে আমীর-ওমবাহ ও সৈন্য-সামন্ত থাকতেন। শাসন পরিচালনা ও 
রাজস্ব সংগ্রহেব জন্য জায়গীরদার, জমিদাধ, সুবাদার, দেওয়ান, নায়েব ইত্যাদি 
কর্মচারী, সৈন্যবিভাগে ফৌজদার, মনসবদাব, নিপাহসালার, লক্কর প্রভৃতি পদস্থ 
ব্যক্তি, বিচার বিভাগে কাজী-অল-ক্জ্জাত, কাজী, মুফতি, মুন্সেফ প্রভৃতি পদবীর 
কর্মচারী ছিলেন।২ তীবা স্রলতান-নবাবকে শীসনকার্ধে সহায়তা কবতেন। 
রাজস্ব বিভাগে দেশীয় লোক নিঝোগ কখতেন ; মুশিদক্লি খাঁর আমলে জমিদারী 
প্রথা চালু হব, ততে স্থানীয় হিন্দু জমিদাবের সংখ্যা বেশী ছিল, পরবর্তীকালেও 
এর ব্যতিক্রম হয়নি।৩ সেনাবিভাগে ও বিচারবিতাগে একচেটিয়া মুসলমানদের 


১. The 0 of the Musalmans of Bengal, PP. 12-22. 

২. মোঘল আমলে একটি সুবাহ বা পদেশেব শাসনপুণালী ছিল এরূপ £ “পুতি সুবাহ বা 
প্রদেশে মোঘল বাদশাহগণ দূজন প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করতেন-_একজন ছিলেন নাম, 
অপরজন দিওয়ান। নাজিম ছিলেন বাদশাহের প্রতিনিধি বা প্রদেশপাল। তিনি সেন 
শাসনকর্তা ও সামরিক প্রধান; তিনি ফৌজদারী বিচাব পবিচালনা করতেন। দিওযান 
সবাসবি বাদশাহের অবীনস্থ ছিলেন, পুদেশেব নাজিমের সাথে তীব সম্পর্ক ছিল স্বাধীন। তিনি 
অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন কবতেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ পরি- 
চালনা কবতেন। গুতবাং প্রদেশেব প্রশাসনযহ্ে সম্পূর্ণ দুটি স্বাধীন চক্র হিল। নাজিমের 
অধীনে যাব৷ কাজ করতেন তাঁবা হলেন নাযেব-নাজিম, সেবলস্কব, ফৌজদার, কোতোয়াল 
এবং থানাদাব (দাবোগা)। দিওয়ানেৰ অধীনে বিচার বিভাগে ছিলেন কাজী-অল-কুজ্জাত 
(পৃধান বিচাৰপতি), কাজী, মুফতী, মীব আদল ও সদর 'এবং রাজস্ব বিভাগে ছিলেন নাষেব 
(স্বানীয় দিওয়ান), আমিল, শিকদার, কারকুন, কানুনগো ও পাটোয়ারী। অনেক সময় 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ নাজিম ও দিওয়ান উভয়ের পতাব মুক্ত হয়ে সরাসরি 


কেন্দ্রের বিচাবপতি সদব-ই-জাহান বা আইনমন্ত্রীর অধীনস্থ হত। সদর-ই-জাহান তার 
আচরণমালার জন্য স্বয়ং বাদশাহের নিকট দায়ী থাকতেন” 
Abdus Salam, M.A.—The Riaz-us-Salatin by Ghulam Hosain Salim, (English 
translation), Baptist Mission Press, Calcutta 1904, P. 6 (fn.). 

৩. লিরাজদ্দৌলার সময়ে বড জমিদারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ এবং হিদ্দ্র 


(আরমেনিয়ানসহ) সংখ্যা ছিল ১৭৩; উভয়ের হার যথাক্রমে ১১% এবং ৮৯.+১ 
Abul Kuait Nazmul Karim—Tb: 11245 Muslim Political Blite in 8278 
(Doctoral Thesis, University of London, unpublished) 1964, P. 78 
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প্রাধান্য ছিল। সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেনাবিভাগে মীরমদন, মোহনলাল উচ্চ- 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজবল্লভ ঢাকার এবং নন্দকুমার হুগলীর স্থানীয় প্রতি- 
নিধি ছিলেন। সৈন্য-সামন্ত পবিবেষ্টিত হয়ে াজ। দূর্গ অথবা বাজপ্রাসাদে 
আবদ্ধ থাকতেন, জমিদারগণ নিজ দায়িত্বে রাজকোষে রাজস্ব পৌছে দিতেন, 
তারা রাঁজদরবারে সন্মান পেতেন না। জমিদারগণ নিজ এলাকায় রাজতুল্য 
আচরণ করতেন, প্রজার সাথে সম্পক ছিল প্রভূ-ভূত্যের সম্পর্ক । নবাব- 
নাজিম, আমীর-ওমরাহ তথা শাসক শ্রেণী প্রজাদের নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। 
হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, ক্ষক-শ্মিক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, ডোম-চগ্ডাল 
সমানভাবে অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সর্বহাঁধা শ্রেণীভুক্ত ছিল। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেরূপ নবাব, আমীর-ওমরাহ ও পদস্থ রাঁজপুরুষদের সরিয়ে 
ইউঝোপীয়দের নিয়োগ করেছিলেন, দিল্লীৰ সাম্রাজ্যবাদী সরকারও সেরূপটি 
করেছিলেন। ইংরাজগণ নেটিভদের প্রথমে চাকুরী দিয়েছেন দোভাষী, কেরানী, 
সরকার, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, দেওয়ান, পণ্ডিত, মূনশী প্রভৃতি অধংস্তন পদে। ১৮৪৪ 
সালের আগে পর্যন্ত প্রশাসন বিভাগে কোন দেশীয় ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
চাকুরী পাননি; এটা ইংরাজ রাজত্বের একশ বছর পরের কথা। মুসলমান 
আমলে মধ্যস্বত্বভোগী মধ্য ও নিয় বিত্তের একটি শ্রেণী ছিল প্রশাসন, রাজস্ব, 
বিচার ও সেনাবিতাগের সঙ্গে যুক্ত অধস্তন কর্মচারী এবং ছোটখাটো বাবসাদার 
হিসাবে । কোতোয়াল, কয়াল, কলমচি, কাগজি, খাজাঞ্চি, খালাসী, খানসামা, 
খাসনবিশ, গোমস্তা, চজদার, চাপরাশি, চৌকিদাৰ, জমাদার, জলবাঁস, ডিহিদারঃ 
তবকচি, তবলচি, তহশিলদার, তালুকদার, দফাঁদার, দবজি, দস্তিদাঁর, দারোগা, 
দাল।ল, নকিব, পাইক, পেয়াদ1, পোদ্দার, পেশকার, বরকন্দাজ, বাবুচি, বিলদার, 
ভিত্তি, মশালচি, মুনশী, মহলানবিশ, মুহুরী; মোক্তার, মোল্লা, শরফ, শিকদার, 
সরকার, সাঁরেজ, সেরেন্তাদার, হাওলাদার ইত্যাদি পদবীর চাকরীতে বহিরাগতদের 
সাথে দেশীয় ব্যক্তিরাও সুযোগ পেতেন। ইতিহাস গ্রন্থ, মধ্যযুগের সাহিত্য, 
পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি রচনায় এদের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 
মুকন্দরাম ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে নতুন নগর পত্তনে যেসব লোকের বসতির কথা 
বলেছেন, ভাতে এ শ্রেণীর অনেক এবং আরও নতুন পদবীর লোকের কথা 
আছে। এসব চাঁক্রীতে সুযোগ পাওয়ার প্রবণতা ধর্মান্তর গ্রহণের একটা কারণ 
হওয়া স্বাভাবিক! কিন্তু সে-সংখ্যা কত? ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে 
ভেদ নেই-মনুষ্যত্ব ও সাঁম্যবাদের এই আবেদনের এবং সামাজিক বন্ধনমুক্তির 
আশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে । তাঁরা ‘কলেমা’ 


১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


বা দীক্ষামন্ত্র পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু রাজপুরুষের সংস্কৃতি পায়নি। 
তারা পূর্বপুরুষের ভাষা-সংস্কৃতি, জাচার-সংস্কার রাতারাতি পাল্টাতে পারেনি। 
পীব-দরবেশগণ দীক্ষা দিয়ে ভক্তের সংখ্যা বাঁড়িয়েছেন, এবং তাদের দান-খয়রাত 
করেছেন, কিন্তু এর বেশী অন্য সুযোগ করে দিতে পারেননি । মসজিদ-মক্তব- 
মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে-শিক্ষা ধর্মীয় আচার পানের বীতিনীতির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা দূর্লভ ছিল। 
ন্থুতবাং ইসলাম গ্রহণ করে বাংলার সাধারণ মুসলমান যে সমাজ ও সংস্কৃতিগভ- 
ভাবে আলাদা কোন চরিত্র লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার বেশী প্রমাণ পাওয়া 
যার না। পীরপ্জা, কববপ্জা, মানত মানা, দরগাহ বানান, তাজিয়া নিয়ে 
শোভা যাত্রা কর, মগিয়া গাওয়া, মনসা-শীতলার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া, যাত্রা 
মেলাদিতে অংশ গ্রহণ কর, ভত-প্রেতে বিশ্বাস করা, বিবাহাদিতে লৌকিক অচার- 
অনুষ্ঠান পালন কথা ইত্যাদি কুসংস্কার ও রীতিনীতি মুসলমান সমাজে প্রচলিত 
ছিল তাঁর ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। এসব আচরণ গ্রামের মানুষ্বের মধ্য থেকে 
আজও তিরোহিত হয়নি । বাংলাদেশে ইসলাম আসার ফলে বৈষয়িক, মানসিক, 
শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন গুরুতর পরিবর্তন হয়নি বা বিপ্রব আসেনি, 
এটাই ধ্রুব সত্য। রাজার সংস্কৃতি, প্রজার সংস্কৃতি এক ছিল না ; রাজপুরুষের 
সংস্কৃতি প্রজাসাধারণ গ্রহণ করে। রাজকায পেতে হলে ফারসী শিখতে হত, 
ধর্মকর্মের জন্য আরবী শিখতে হত। ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান শিক্ষার 
মাধ্যমে আরব-ইরাঁনের সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এসব দেশের 
ইতিহাস, কাহিনী, ভাবধার! নিয়ে বাংল! ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে । রাজ- 
পুরুষদের মধ্যে যারা স্থায়িতাবে বসবাস স্থাপন করেছেন, তাঁরা দেশীয় সংস্কৃতি 
গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, কাজী দৌলত, সৈয়দ মর্তুজা, 
শেখ ফরজল্লাহ, মাগন ঠাক্র প্রমুখ মুসলমান কবি আবিবীয়-ইবানীয় এবং দেশীয় 
ট্রতিহ্যকে আশয় করে কাব্যচর্চ করেছেন। এঁরা কেউ কেউ রাজপুরুষ 
ছিলেন। হোসেন শাহ, বাবরক শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান রামায়ণ-মহাভারত- 
ভাঁগবতের অনুবাদ কাঁ্ষে হিন্দু কবিদের উৎসাহিত করেছেন। ঢাক। ও মুশি- 
দাঁবাদের নবাবের! ঘটা করে মহররম উৎসব, বেরা উৎসব ও দীপালি উৎসব 
পালন করতেন । মীরজাফর মৃত্যুকালে হিন্দুদেবীর পাদোদক পান করেছিলেন ।১ 
ফকির সম্প্রদায়ের লোকের! ধর্মাচারণে দেশীয় রীতিনীতি পালন করত। পটুয়া 


১. 10811819158 Dutta—Studies in the History of the Bengal 58৮4) Calcutta 1936, 
P. 95 
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ও বেদেরা নিজেদের অর্ধ মুসলমান অর্থ হিন্দু বলে পরিচয় দিত। আুত্রাং কি 
ধর্ম, কি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানে একটা সমনৃয় সাধিত হযেহিল । 

ইসলাম ধর্ম মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্ক। ইসলামে 
নীতিগততীবে বণবৈষ্যম্যহীন সাম্যবাদ ও উদার গণতীম্ত্রিক মানবতাবাদেৰ ভিত্তিতে 
গঠিত সমাজ ও বাষ্ট ব্যবস্থার নির্দেশ থাকলেও, বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত 
হয়নি। আরব রাষ্ট্রে প্রথম চারজন খলিফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, কিন্ত তার পরপরই বংশগত রাজতন্ত্রের প্রথা চালু হয়। ক্রমে 
উন্মিরা, আব্বাসীযা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে খিলজী, তুঘলক, ধোরী, 
মামলুক, শৃখ, মোঘল প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। ধাংলাদেশেও এসব বংশের 
প্রাদেশিক শ!সনকর্তা ছিলেন। রাজ! প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ; বাজান স্বার্থে প্রজার 
স্বাখ-রাম্ট্রের শাসন কাঠামোয় সাম।জ্যবাদী এই নীতি পুরোপুরি বহাল ছিল। 

বাংলা তথা ভারতের নব্যগঠিত মুদনগান সমাঙ্গ-কঠামোর মধ্যে ভারতীয় 
বর্ণবৈষম্যবাদ তিরোহিত হয়নি। ব্রার্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শদ্র ব!ধন্ত ভিত্তিক 
চতুবর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আডলাফ, আরজল 
প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছে।১ সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণী ভেদ প্রধানত; 
খানদান' ব। বক্তধার! দিয়ে নিণীত হয়েছে । বিত্ত ও বিদ্যা সমাজন্তর গঠনে 
প্রভাব ফেলতে পারেনি । সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান প্রভৃতি সম্থীন্ত বংশের 
মুসলমানরা নিজেদেব আশরাফ বলে পরিচয় দেন। মহন্মদের বংশধর সৈয়দ, 
আসহাব বা মহন্মদের অনুসরণকারীদের বংশধর শেখ, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের 
অধিবাসীরা পাঠান এবং মোঙ্গলীয় রক্তধারাঁর লোকেরা মোঘল নামে পরিচিত । 
সৈয়দ বংশজাত লোকেরা হোসাইনি, রিজতি, নকভি, ইসমাইলি, বোখারি, কির- 
মানি প্রভৃতি এবং শেখ বংশজাত লোকের! সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী ইত্যাদি 
পদবী, ব্যবহার করেন। ধর্মীয় নেতাঁগণ শাহ, খোন্দকার উপাধি ব্যবহার 
করতেন। পাঠানর] খান, শুর প্রভৃতি এবং মৌধলরা মীর্জ।, বেগ, মীর, মল্লিক, 


১. চতুবর্ণ প্রথমে পেশা বা কর্মভিত্তিক ছিল। শক, হৃণ, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী শক্তির আক্র- 
মণের ফলে ভাবতের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল । সপ্তম শতকে মনু সমাজ-কাঠামে। 
রক্ষার এবং একটা. শৃস্থলা পৃতিষ্ঠাব জন্য এরূপ কর্মের ভিত্তিতে সমানের“মানুষের শ্রেণী- 
করণ করেন। পরে এটি কৌলিক তেদপৃথার রূপান্তরিত হয়। এক শ্রেণীর সাথে অপর 
শেণীর মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নান প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। শরীফ 
(আরবী) শব্দের অর্থ পবিত্র, ষান্য ; শরীফের বহুবচন আশরাফ ; অনুরূপ “তয়ক (শম) শব্দজাত 
আতরাক ; ‘জিলফ’ (নীচ) শব্দজাত আজলাক ; 'রজীল' (ইতর) শব্দজাত আরজল । 

F. Steingass (edited) —Penian-English Dictientry, London. 19354 (4th. edition). 


১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মসলযানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


লক্ষর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন।১ এগুলি পেশাগত উপাধি ছিল। কাজী 
ও চৌধুরী উক্ত চাঁর শ্রেণীর সকলেই পেশা অন্যায়ী ব্যবহার করতে পারতেন। 
শেখ, খান, মালিক প্রভৃতি পদবী ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী 
গ্রহণ করতেন।২ এন! রাঞ্পদ, ধর্মচচা, শিক্ষাদান প্রভৃতি শ্বমহীন কাজে নিযুক্ত 
হতেন। আশরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর লোকদের আতরাফ ও আজলাফ বলা 
হয়। তাদের শানদান' উচ্চবংশীয় ছিল না। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল কায়িক 
শ্বম। কর্ম অনুযায়ী তাদের মান-সন্মানের ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ জড়িত ছিল। 
যারা কৃষিকমে নিযুক্ত ছিল, তার। নিজেদের জোল, তাতি, দজি প্রভৃতি অপেক্ষা 
বড় মনে করত। জোলা, দজি শ্রেণীর লোকেরা আবার জেলে, মাঝি-মাল্লা, কলু 
কসাই, কামলা, খালাসী, ধুনারী প্রভৃতি শ্রেণী লোকদের অধ:ন্তন মনে করত। 
আরও নিমু্মীনের পেশার লোক ছিল যেমন মুচি, দফাঁলি, হাজ্জাম, তাঁট, ধোবি, 
যেসেড়া, নাট, বাদিয়! প্রভৃতি। আতরাফের মধ্যে এদের স্থান ছিল সর্ব নিমে। 
ভাঙ্গড়, মেহতর, কসবি, হিজড়া, মাজতা প্রভৃতি যায়। অতি নীচু স্তরের পেশায় 
নিযুক্ত ছিল, তারা৷ আরজাল বা ইতর শ্রেণী রূপে গণ্য হত।৩ হিন্দুদের নিয় 


স্নান 


১. ১৮৯১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে মোট ২০টি 'উপাধি'র উল্লেখ আছেঃ অক্ষরানুক্রমিক 
সাজালে সেগুলি নাম হয় আখন্দজি, জাতবাফ, খান, গাইন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, 
নায়ক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর, মীর্জা, মোঘল, শেখ, শানা, সরদার, সৈয়দ ও হাজরা । 

Census of India., 1891.Vol. V (Lower Provinces of Bengal and their Feudatories), 


Calcutta 1893, P. 17. 
SR. Tbe Origin of the Musalmans of Bengal, PP. 101-02 


১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মূসলমান সমাজে মোট ১০২টি পেশাজীবী মানুষের উল্লেখ 
আছে, সেগুলি হল: আবদল, বাদ্যকার, বাজিকর, বকলি, বাখো, বোরহি, বোরজিব, 
বেহারী, বেপারি, বেসাতি, বেশ্যা, ভণ্ড, ভাট, ভাতিয়ারা, ভিস্তি, চামার, চৌধুরী, চৌকিদার, 
ছিপিগব, চিক, চিত্রকর, চুণারি, চুবিহর, দফালি, দহিয়ারা, দাই, দালাল, দপ্তরি, দি, 
ধরি, ধাওয়া, ধোপা, ধুনিয়া, ফকির, ফেরুশ, গদি, গজনবি, গোলাম, হাজাম, হিজড়া» 
গোলদার, গোয়ালা, জমাদার, ঝাড়দার, জোলা, জোতদার, খয়াজি, কাহার, কলাল, কলু' 
করদাব, কারিগব, কসাই, কসবি, কাজি, খোজা, খোন্দকার, কৃসিয়ায়া, লাহেবি, মহলদার 
মাহিফেরুস, মালা, যাল-বৈদ্য, মালী, মালিক. মণ্ডল, মাঝি, মশালচি, মৌল, মেহতর, 
ষেওয়াফেকস, মিরিয়াসি, মিস্তি, মৃধা, মুকেরি, মোল্লা, যুনশী, নগরচি, নলবানধ , নলিয়া 
নিকারি, নুববাফ, পাসি, পাটনি, পটুষ। পাটুরিয়া, পাওয়ারিয়া, পেসকার, রঙ্তরেজ, রস্‌যা, 
সান্গাব, সরকার, সাইন, শিকলগর, শিকারী, সিনলি, সোরিয়া, তরফদার, তকলিহয়, 
তুতিয়া। বিদেশীশাসককৃত তালিকা কিছু কিছু ক্রাট থাকতে পারে, তবে বেশীর ভাগ 
পেশাজীবী মানুষের অন্তিত্ব ছিল। 

Census 0f India, 1891, Vol. IV, PP. 17-19. 


পটভূমিকা ১৭ 


স্তরের শদ্রদেব পেশার সাথে এদের পেশার মিল ছিল। সাধারণত: আতরাফ 
আজলাফ ও আরজল শ্রেণীর লোকদের ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসী হিসাবে 
গণ্য কবা হত । এসব বৃত্তিধারী মানুষ কমবেশী হিন্দ্‌ সমাজেও বিদ্যমান ছিল, 
উচ্চ বংশীয় হিন্দু-বৌদ্ধগণ শেখ নাম ধারণ করে আশরাফ শ্রেণীভুক্ত হতেন। 
আবার মোধল-পাঠানের মধ্যে কিছু শ্রেণীর লোক নিশ্মমানের পেশায় নিযুক্ত হয়ে 
আঁতরাফ-আজলাফ বলে পরিচিত হত। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে লেখাপড়া 
বা সংস্কৃতি চর্চা ছিল না। এদের রুচিবোধ ও নৈতিকবোধ নীচু স্তরের ছিল, 
দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী। 

সামাজিকভাবে মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পক স্থাপন এবং আহার-বিহারের 
ক্ষেত্রে এই শ্েণীভেদ কোন কোন অঞ্চলে কঠোবভাবে পালন করা হত। 
'অনুলোম' পদ্ধতির বিবাহ কোখাও কোথাও হলেও প্রতিলোম' পদ্ধতির বিবাহ 
সামাজিকভাবে অচল ছিল । বিত্তবান গুছস্থ ঘৰেৰ কনা বিস্তহীন আশরাফগণ 
গ্রহণ করতেন, কিস্তু জাশরাফগণ কোন অবস্থায় কৃঘক, জেলে, জোলার ধরে 
কন্যার বিবাহ দিতেন না। এতে খানদাণের অবমানন। হত, এটাই মংস্কার 
ছিল। তবে বিত্তবান ও প্রভাবশালী আতনাঁফগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে 
সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতেন । মীর মশাররফ হোসেনের আত্ব- 
জীবনীতে দেখা যার, তার পিতামহ মীর ইব্রাহিম হোসেন এক মলঙ্গ ফকিরের 
কন্যাকে বিবাহ কবেছিলেন। স্বয়ং মশারবফ হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহিত স্ত্রী 
কুলসুম বিবি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষককন0 | মীর পরিবাবের কোন কন্যার 
বিবাহ নিম বংশের কোন ঘরে দেওয়া হয়নি ।১ পাদরী জেমস লঙ বলেছেন যে, 
আরজল বা নীচ শেণীর লোকেরা মসাজদে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ গোর- 
স্থানে মৃতদেহ দাফন করতে পেত না |২. 

অবশ্য মুসলমান সমাজের এই শ্রেণীভেদ প্রথা হিন্দ্‌ সমাজের জাতিভেদ 
প্রথার মত বিধি-নিষেধের কঠোব প্রাচীর হয়ে দাড়ায়নি। হিন্দু সমাজে এক বর্ণ থেকে 
অন্য বর্ণের মধ্যকার বাধা ব! দূরত্ব দৃর্ভেদ্য ও দ্বতিত্রম্য ছিল। ধর্মের দিক থেকে 
সামাজিক শ্ৰেণী বিচারে বিধিনিষেধ না৷ থাকায়, মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথ। 
সর্বত্র অটুট বা অলভ্বনীয় ছিল না| নিম্ন শ্ৰেণী থেকে উচ্চ শ্ৰেণীতে উঠার পথ 
অবরুদ্ধ ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষ বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উনুতি সাধন 
করতে পারলে উপরের তলায় উঠে যেতে পারত এবং আশরাফের সমমর্যাদার 


১. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডক্টর (সম্পাদিত)_-আমার জীবনী, কলিকাতা, ১৯৭৭ 
R. Rev. James Long 447 Introduction to the Sociology of Islam, 1931-33, P. 104. 


হ্‌ 
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অধিকারী হত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত দ'ট প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে 
পারে যেখানে জাতিভেদের শিথিল বাঁধনের রূপটি ধরা পড়ে: 


(১) আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন, 
তলের মামূদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন। 

(২) গত বছর আমি একজন ‘জোল!’ ছিলাম, এ বছর আমি একজন 
শেখ, আগামী বছর ভাল দর পেলে আমি একজন “সৈয়দ' হখ।১ 


উভয় স্বলে আখিক উনুতির দ্বারা সামাজিক মর্ধাদা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। 
হিন্দু সমাজে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্য 
কোন উপায় ছিল না। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান ইত্যাদি শ্রেণীতেদের 
ধর্মী ভিত্তি ছিল না, মুসলমান দেশগুলিতে এ ধরনের ভেদাভেদের কোন সামা- 
জিক তাৎপর্য নেই। ভারতে হিন্দ সমাজে জাতিভেদের প্রভাবেই নিতান্ত 
কৃত্রিম এই শেণীভেদেব উদ্ভব হয়েছে । জে. ডি. কানিংহাম মন্তব্য করেন, “1০ 
Mahametans of India fancifully devided themselves into classes 2001 
the manner of Hindus, viz. ১০৭৭, Shek'ics, Moghls and Pathans”,২ 

ধর্মরীতি ও মতবাদের ঈষৎ পার্থক্যেব ভিত্তিতে বিশ্রেখ মলমানেন মত ভাঁরত- 
বর্ষের মুসলমানের মধ্যেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় আছে--শিয়া ও সুন্নি । উভয়ে তৌহিদ- 
বাদে বিশ্বাসী এবং মহন্মদের নবীত্বে আস্থাবান ; তাঁদের মূল বিরোধ ‘ইমামতি বা 
'খলিফাত্ব' নিয়ে। সুনিগণ ধর্মগুরু হিসাবে 'খলিফায়ে রাশেদিন' বা চার খলিফার 
নেতৃত্ব স্বীকার করেন; চার খলিফা হলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, 
হজরত ওসমান ও হজরত আঁলী। শিয়াগণ মনে করেন একমাত্র হজরত 
মহন্মদের বংশধরেরই ‘ইমাম’ (আধ্যাত্বিক গুরু) হওয়ার অধিকার আছে, সেই সূত্রে 
হজরত মহন্মদের জামাতা ও পিতৃব্যপূত্র হজরত আলী এবং দৌহিত্র ইমাম হাসান 


১, দ্বিতীয়টি প্রাচীন হওয়৷ সম্ভব, ফারসীতে এর একটি কপ পাওয়৷ যায়ঃ 

পেশ আজ ইন কামাৰ বৃদে 

বাদাজান গুশর্তে শেখ 

ঘালা চু আবজান শাওয়াদ 

ইস সাল সনেয়দ মেশাওয়েঁ। 
অর্থ_গুথম বছর আমরা কসাই ছিলাম, পরের বছর শেখ, বর্তমান বছরে যদি দাম পাই 
তবে আমরা সৈয়দ হব। 


The Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 189. 
2. J. D. Cunnit gham— A History of the Shikbs, 1903, P. 31. 
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ও ইমাম হোসেন ইনাম হওয়ার যোগ্য । এই মতভেদের কারণে হজরত আলী 
আততায়ীর হাতে নিহত হন, ইমাম হাসান ধিধপ্রয়োণে ও ইমাম হোসেন ক।র- 
বালার যৃদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন| এর শবটার মূলে ষড়যন্ত্র ছিল। শিয়াগণ 
কারবালার বিষাঁদমগ ঘটনাকে স্মরণ করে মহরদের শোকোতিসৰ পালন করে। 
ন্ুন্িগণ মহরমের তাগিয়া, দরগাহ, মগিয়৷, নকল মকবেরা, দূলদূল ইত্যাদি 
আচাধ পদ্ধতির বিবোধী। তারা দোয়া, দরুদ, নামাজ, দান-খররাত ইত্যাদি 
বীতিতে মহরমের শোক দিবস পালনের নির্দেশ দেয়। ইনান ও আফগানিস্তানে 
শিয়া এবং তুরস্ক ও ভারতে সুনিদের প্রভাব বেশী। ১৮৭২ স'লের সেন্সাস 
রিপোর্টে বৃহৎ বাংলার সুনি ও শিরার সংখ্যা ছিল বখাক্রমে ২০,৯৬৪,৬৫৭ ও 
২৬২,২৯৩ ভান| উভয়ের অনুপাত ৮০ £১। বংপুর, দিন।দপূর, মালদহ, 
মুশিদাঝদ এবং হুগলীতে শিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। সুনিগণের 
খ্য৷ সর্বত্রই বেশী ছিল। উল্লেখ করা নেতে পারে বে বাদশাহ ছমায়ুন ইরানের 
সহযোগিতার দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন ॥। তখন থেকে ভারতবর্ষে 
শিয়াদের আঁপমন ঘটে। খাংলায় নিযুক্ত মোঘল রাজ্প্রতিনিবি 'ও কর্মচারীদের 
মাধ্যমে এদেশে শিয়াদের প্রভাব পড়ে। 
স্থান্দিগণ চারজন বড় শাস্ত্কারের ব্যাখ্যার অনুসারী হিগাবে চারাট মভহাবে 
বিভক্ত খা-_হান।ফী, মালেকী, সাফী ও হাম্বেলী। তীর! ধর্মপালনের 'তিবিকা' 
বা পথ এবং সমাজ গঠনের 'আহকান' ব। পদ্ধতির চুলচেরা বিবরণ বিশেষণ 
কৰে গেছেন। ধর্মী ও সাম।দিক আইনসমূহ তাদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত 
হয়েছে । কোথাও কোথাও সামান্য মতভেদ ছাড়। তাদের মতের মধ্যে বিরোধ 
ছিল না। 
ইসলামে শরীয়ত ও মারিফত নামে বর্ম পালনের দুটি ধার! প্রচলিত আছে। 
হাদিস- কোরানে বর্মপালন্রে নে রীতিনীতির বিবরণ আছে, সেই অনুযারী 
একেশবরে বিশ্বাশ এবং তার উপাসনা কার নাম শরীয়ত মত। এটা শুক 
জ্ঞানবাদের ধারা | মারিফত হল অধ্যাত্বম্খী সাধন-ভজনের মত ও পথ। শরীয়ত 
মতে স্থষ্টিকর্তা ও স্থষ্ট জীবের মধ্যে ছৈত সম্পর্কের কথা বলা হয়। মানব 
উপাসনার দ্বারা পণ্য অর্জন করে মৃত্যুর পর শ্বর্গবাী হবে। মারিফতপন্থীরা। সা 
ও স্বষ্টির মধে' অহৈত সম্পর্কের কথা বলে। 'জিকর' ব। আরাধনার মাধ্যমে 
মানুষ কামেল ইনসান বা ‘পূর্ণ মানবে’ পরিণত হতে পারে। তখন ঈশ্বরের 


জলকে টে 


ED ওর EEE 


9. Report on the Sensus of Bengal, 1872, P. $1. 
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সাথে তার সম্পর্ক ছৈতাছৈত রূপ লাভ করে। সুফী সাধকগণ এই মতের 
ধারক | সুফীর৷ মধ্যস্থ হিসাবে পীর বা মুশিদকে মান্য করে। এই পীরবাদ 
হিন্দু গুরুবাদ ও বৌদ্ধ থেরবাদের অনুরূপ । হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দেহসাধনার 
বিষয়ও স্ুফীসাধনায় গৃহীত হয়েছে। মুরীদ মুশিদের নির্দেশে নাঁস্ত, মালকৃত, 
জবরুত ও লাহুত এই চারটি স্তর পরম্পরায় সাধনা করবেন, সাধনায় সফল হলে 
তিনি সিদ্ধপুরুষ তথা ‘পূর্ণ মানবে’ পরিণত হবেন। এই তত্ত থেকে 'আশিক- 
মাশ্ডতকে'র তন্তু এসেছে। ঈশ্বর মাশুক অর্থাৎ প্রেমের পাত্র এবং মান্ষ ‘আশিক’ 
বা প্রেমিক। প্রেম সাধনার দ্বারা ভক্ত বা মবীদ ঈশ্বরে লীন হতে পাবেন। 
ঈশ্বরে প্রেমলীনতার নাম 'ফানাফিল্লাহ'।১ তখন মুশিদ-মওলায় কোন তফাৎ 
থাকে না। স্ুুফীরা দেহসাধনা অথবা অধ্যাস্্সাধনা উভয় পদ্ধতিতে আল্লাহর 
আবাধনা করতে পারে । বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর হল্লা 'আনাল হক’ 
ব৷ ‘আমি ঈশ্বর এই তত্ত প্রচার কবেছিলেন। ঈশ্বর সত্য, আমি সত্য, অতএব 
আমিই ঈশ্বর এই পদ্ধতিতে তিনি এ তত্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই তত্ত্বের 
জন্য তিনি শরীয়ত পশ্থীদের হাতে প্রাণ হাবান। জ্ঞানসাধনা ও অধ্যান্ত্সাধনা 
উভয় ধার। হজরত মহন্মদের মধ্যে ছিল। তিনি হজরত আলীকে অধ্যাত্ববাদেব 
গুপ্ত সাধনার কথ বলে যান।২ গেই ধাবণা থেকে আরবে অধ্যান্াধনার উদ্ভব 
হয়েছিল। পরে এটি ইরানের সুফী সাধকদের দ্বারা সুগঠিত ও সম্প্রচারিত 
হয়। সেখান থেকে আফীমত ভারতভূমিতে বিস্তার লাভ করে। বাংলার 
ইসলাম প্রচারক পীর-দরবেশগণ এই সুফীমতের ধারক ছিলেন। বাংলার মাটি 
ও আবহাওয়া যেমন নরম, বাঙালীর মনও তেমনি আবেগপ্রবণ : এই আবেগ- 
প্রবণ মনোভূমি সুফীমতের উত্তম ক্ষেত্র। ইন্নানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের সাথে 
বাংলার সবুজ শ্যামলিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিল আছে। এজন্য পীরবাদী 
মারিফত ধারাব প্রতাব বাংলাদেশে বেশী পড়েছে । এছাড়। গুরুবাদ ও থের- 
বাদের ঘোত হিন্দ্‌, নাথ, বৌদ্ধ সাধনার মধ্য দিয়ে পর্ব হতেই প্রবাহিত ছিল। 


শশা শিশিশীশীশীাশাটিটি 


১ প্ৰোক্ত, ৰাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭৫ 
‘এই মহায়। (হজরত আলী) যুসলমানদিগের আধ্যাত্মিক মহাধর্নগুরু। প্রেরিত মহাপুরুষ 
(হজরত মহম্মদ) প্রুধানতঃ ইহাকেই পারমাথিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
স্বীয় স্থলাভিষিক্ত কবিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমুদয় মূললমান তাপসমণ্ডলীই ইহার 
পদানুসরণ করিয়া, পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।” 
আলাউদ্দীন আহমদ--উপদেশ-সংগ্হ, কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃঃ ৮ (পাদটাকা)। 


পটভূমিকা ২১ 
এজন্য সুফীমত অবাধে প্রচার লাভ করেছে । এম. টি. টাইটাসের অভিমত, 


‘In fact, it was through Sufism that Islam really found a point of 
contact with Hinduism and an effective entrance to Hindu heatts’.’”3 
তিনি আরও বলেছেন, “1 (Sufism) is rather a natural revolt of 
human heart against the cold formilism of 3 ritualistic religion.” 
মরমীয়াবাদের সাথে এই মানবতাবাদের সংমিশণ ছিল বলে সুফীমত মানুষের 
হৃদয় জয় করেছে। বাংলাদেশে সতের শতকের পর (থকে বেশরা ফকিরী 
বা বাউলমত গড়ে উঠে তা এই আুফীমতেরই পরিবর্তিত লোকায়াত রূপ। 
শাত্রজ্ঞান বজিত লোকের! নানা প্রকার লৌকিক আঁচার-সংস্কারের সঙ্গে লোকশ্নত 
সুফীমতেব মিশ্রণ ঘাটয়ে বাউলমতের স্যটটি কবে। তাই বাউল মতবাদ লোক- 
ধর্ম, শাস্ধর্ম নয়। সমাজের একটি অংশে বাউলদের প্রভাব পড়ে, সর্বত্র পড়েনি। 

হানাফী প্রভৃতি সঃপ্রদায়ের লোকের! পীরবাদী সুফীসাধনাকে গ্রহণ করেন। 
সুফীবাদে পীর-গুরুর প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় ক্রমে তাঁদের মাজার-মকবেরা-দবগাহ- 
আস্তানা নির্মাণ করে তাতে শিরনি, মানত, বৃপধূনা দেওয়া, জিয়ারত করা, 
উবস পালন-করার রীতির উদ্ভব হয়। এসবের বিরুদ্ধে আরবের আবদূল ওহাব 
(১৭০৩-৯২) আঠার শতকে ধর্মসংস্কাধ আন্দোলন করেন। তিনি ও তাঁব অনুসারীরা 
মক্কা-মদিণাৰ অনেক মাজার, দরগাহ ভেঙে দিয়েছিলেন । তিনি কেবলমাত্র কোরান 
ও হাদিসের নির্দেশ মত নিয়মতান্ত্রিক ধর্ম পালনের মতবাদ প্রচার করেন। আবদুল 
ওহাবের আন্দোলনের আদর্শ বহন করে ভারতবর্ষে প্রথম ধর্মসংস্কী আন্দোলন 
করেছিলেন রাঁয়বেরেলীর শহীদ সৈযদ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১)। বাংলাদেশে 
এ আদর্শে আন্দোলন করেন ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লা (১৭৬৪-১৮৪০) এবং 
পত্র দুধ মিঞা (১৮১৯-১৮৬২)। প্রথমটি ‘ওয।হাবী আন্দৌলন' এবং দ্বিতীয়টি 
'ফারায়েজী আন্দোলন’ নামে পরিচিত | উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উভয় আন্দো- 
লন ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। উভয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 
ইসলামীকরণ'। ইসলামধর্মে ও ম্সলমান সমাজে যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি 
রয়েছে, সেগুলি দূর করে শাস্ত্রের নির্দেশমত ধর্মকর্ম পালন করার কথা এই 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয়। ফারারেজীগণ হানাফীমতের বিরোধিতা 
করেননি, কিন্ত ওয়াহাবীগণ কোন মধাস্থ গুক হিসাবে পীর-মুশিদের ভূমিকা 
মানতে চাননি । পিউরিটান মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তারা শরা-শরীয়তমতে 


সপন অর এরি ও আআ এও 


১০0, 07 Titus—lsiam in India and Pakistan, London, 1930. 
২. Idd. 
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খাঁটি ইসলামে ফিরে যেতে চান। এদেরই একটি 'স্কুলে'র নাম হর ‘আহলে 
হাদিস'। এটিও উনিশ শতকের কথা ; মধ্যযুগ অবধি বাংলাদেশে কোন রকম 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়নি । 


নবাল, সুলতান, আমীর-ওমরাহ অভিজাত শ্রেণী সংস্কৃতি চার ভাষা হিগাঁবে 
ফারসী ব্যবহার করতেন । বাঙালী মুসলমান আনবী-কারসী ভাষা শিক্ষা করলেও 
কাব্যচর্চ৷ করেছেন বাংলায় । হিন্দু লেখকগণ বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অনুবাদ, 
নঙ্গলকাব্য, বৈষ্ুধকাব্য, শাক্তসাহিত্য, নাথসাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্য রচন৷ 
করেছেন; সেই গঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও চর্চ। করেছেন তীর।। মুসলমান কবিগণ 
স্ফীসাহিতা, অনুবাদ সাহিতা, ধোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এবং সুফী-বৈষ্ণব 
ভাবমিশিত পদাবলী খচনা করেছেন। শাহি মোহাম্মদ স্গীব, জৈনুদশিন, শেখ 
কবির, আঁফজল আলী, দৌলত উজির বামাম খান, শাহ বাঘিদ খান, মোহাম্মদ 
কবিব, দোনা। গাজী চৌধূরী, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়ভলাহ, মোহাম্মদ শান, 
মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওযাজিস খান, 
মুজান্মিল, সৈগদ মর্তৃভা, শেখ মৃত্তালিব প্রমুখ কবি মধ্যযুগে বাংল! কাব্যচর্চা 
কবেছেন। ধর্মসাহিত্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানথকাব্য উভয় শ্রেণীর রচনা পাওয়া 
ঘায়। অনেকে অপিবী-ফাঁরণী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অনেকে সংস্কৃত, 
হিন্দী-অবধী থেকে, আবাব কেউ কেউ দেশীয় এতিহ্য থেকে ভাবধারা সংগ্রহ 
করেছেন। ধর্নশাস্ত্র বাংলায় বচন৷ করতে গিয়ে কোন কোন কবিকে জবাবদিহি 
দিতে হয়েছে । শেখ মৃতাপিব বলেছেন নে, 'মুসলমানী শাস্ত্রকথা” বাংলা ভাষায় 
রচনা করার তার ‘বহু পাপ’ হল। মোহাম্মদ জান 'নামাজনামা' গ্রন্থে বলেছেন 
দে, আরবী কথা বাংলা ভাষায় রচন। করলে ‘সত্তর নবী বধে'র অপরাধ হবে। 
আবিদূল হাকিন বাংলা ভাষা বিরোধী একটি শ্রেণীর মনোভাবের জন্য দুখ প্রকাশ করে 
বলেছেন, ‘কর্মদোষে বঙ্গ দেশে বাঙালী উৎপন।' কিন্তু বিরোধী দলের অভিযোগ 
উপেক্ষা করে তাঁবা বাংলায় কাব্য লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁর প্রধান কারণ 
ছিল, আঁপবী-ফারসী অনভিজ্ঞ এদেশের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে এ তাঁষাব 
সম্পদ পৌছে দেওনা। সৈয়দ সুলতভাঁন লিখেছেন, 


অরিবী ফারসী ভাসে কিতাব বছত। 

আলিমনে বুঝে ন বুঝে মূর্খ সৃত।। 

দৃূঃখ ভাবি মনে মনে করিল,ং ঠিক। 

রসুলের কথা ম্থ কহিমু অধিক।।  --শব-ই-মিরাজ 


পটভূমিকা ২৩ 


শেখ মৃত্তালিবের উক্তি, 

আরবীতে সকলে ন বৃঝে ভাল মন্দ। 

তে কারণে দেশী ভাষে রচিল্‌ প্রবন্ধ | 

মসলমানী শীস্্রকথা বাঙ্গাল করিল। 

বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।| -_কিফাঁয়িতুল মুসল্লীন 
মোহাম্মদ কবিরের উক্তি, 

পণ্ডিত জনার ঘিন মূর্খেব গোহারি | 

শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং স্চীরি ॥ 

মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল। 

কি জানি ডুবিব শেষে এই কূল অই কুল ॥ _মধুমালতী 


আরিবী-ফারসী ধর্মশাস্ত্রের ও প্রেমোপাখ্যানেন অনবাদগুলিতে ইসলামী ভাবধারা, 
পদাবলী ও পীর-পাচালীগুলিতে ইসলামী ও হিন্দয়ানী মিশ্বিত ভাবধারা এবং 
গোরক্ষ-বিজয়, বিদ্যাসুন্দর চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে ছিন্দ্রানী বিষয় গৃহীত 
হরেছে। কোন কোন কবি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও কাব্য- 
রীতি উত্তমরূপে আফন্ত করেছিলেন। মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ 
আলাওল রাজসভাঁর সাখে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শাহ, সৈয়দ, শেখ 
উপাধিধারী কবিদের কৌলিন্য মর্যাদাও উচ্চ ছিল। সুফীমতের চর্চা বেশী 
হয়েছে; 'বেঞ্চবভাবাপণ্র মুপলমান কবির সংখ্যা ছিল শতাধিক ।১ রাজ প্রভা! 
উভয়ে তাঁদের রচনার পাঠক ব। শ্োতা ছিলেন । এক শ্রেণীর গৌড় মোল্লাদের 
বিরোধিতার কথা, স্মরণে রেখেও নিদ্বিধাঁয় বলা যায় যে, বাংলার মুসলমান সমাজ 
বাংলা ভাষাকে বর্জন না করে সংস্কৃতিচার অঙ্গ কবে নিয়েছিল। 'ইউস্ুফ- 
জোলেখা, প্রণেতা শাহ মোহাম্মদ সগীর গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুতরাং পনের শতকের গোড়া থেকেই মুসলিম 
সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংল! ‘রামায়ণ’ রচবিতী। কৃত্তিবাঁস এ সময় আবি- 
ভূত হন। অমাত্য তনয়' আলাওল আৰাকান বাজসতায় বসে ছয়খানি বাংলা 
কাব্য লিখেছেন; প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুর, বাভমন্ত্রী সৈয়দ মুসা, সোলায়মান, 


১. যতীন্দ্রমোহন উ্টাচার্য__বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলিকাতা, ১৯৬১ (২সং)। 

২. মুহণ্মদ এনামুল হক, ডক্টর- মুসলিম বাংল! সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, 
১৯৬৫ (২সং), পূঃ ৫৭ 
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সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজপুরুষ। 'লায়লী-মজনু' 
রচয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খান “দৌলত উজির’ উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে 
পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস বাংলা শোক পড়ে “গোৌড়েশুর'কে নিজ পরিচয় জ্ঞাপন 
করেছিলেন । ইনি ছিলেন জালালউদ্দীন মূহন্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)। শীকৃষণ- 
বিভ্রয় রচয়িতা মাঁলাধর বস্তু রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) কাছ 
থেকে গুণরাজ খান' উপাধি পেষেছিলেন। সুতধাং মুসলমান বাজপরিবারে 
বাংলা ভাষা যে একেবারে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল তা নয়। ধর্মকাব্যে 
খেমন অধ্যাত্প্রেমেব কথ! আছে, রোমান্টিক আখ্যানে তেমনি মানবপ্রেমের 
কথা আছে। মুসলমান সমাজের তখন গৌরবের কাল ; সে সমাজের সাহিত্যে 
ভোগ ও উল্লাসের চিত্র খাকবেই। গোরক্ষ-বিজয়, হানিকার দিগ্িজয়, 
গাজী-বিজয়, বসুল-বিজয়, ইমাম-বিজর প্রভৃতি কাব্যে জয়োল্লাপ এবং পদ্মাবতী, 
চন্দ্রাবতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল, হানিফা-করবাঁপরী, ইউস্ফ-জোলেখা, 
লায়লী-মজনূ, সতীমরনা লোর চন্দ্রানী, গুলে বকাঁওলী প্রভৃতি কাব্যে প্রেমো- 
শাত্ততা প্রকাশিত হয়েচে। সাহিত্য বদি সমাজের দর্পণ হয় তবে মধ্যযুগে 
মুসলমান সমাজ যে একাটা শক্ত ভিত্তি ও স্থিতি লাভ করেছিল তা এসব 
সাহিত্যের ভাবজগৎ, দপজগত ও রসজগতেব প্রকৃতি ও উৎকর্ষ থেকে বুঝা 
যায়। কবিরা দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট উদাব ছিলেন ; বিশেষতঃ বিষয় নিবাচনে 
তারা ক্পমণুঁকতাঁর পরিচয় দেননি । এটাই জীবন্ত সমাজমানসের লক্ষণ । মধ্য- 
যুগ ছিল স্থল বুদ্ধির যুগ, গতিশীল উমিমুখর যুগ ছিল না। সামস্তপতি দুর্গে 
বন্দী থেকে রাজপ্রাসাদের যড়বন্ত্রে ব্যস্ত থাকেন, রাজনৈতিকভাবে জনগণকে 
সচেতন করে তোঁলাব কোন দারিত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ জনগণকে শক্তির 
উৎস হিসাবে না দেখে তিনি প্রাসাদের কতক রাজপুরুষের ইচ্ছার পূত্তলি হয়ে 
পড়েন। ডক্টর জগদীশ নারায়ণ সরকাৰ বাংলার মোৌঘল-পূর্ব যুগের (১২০৩- 
১৫৭৬) রাজনীতির গর্ভি-প্রকৃতির বর্ণনা দিযে লিখেছেন বে, সে ইতিহাস ছিল £ 


44০52. dreary and sickening story of frequent dynastic or gubcrnate- 
rial changes, palace intrigues, disputcd successions, short rcigns, 
rebellions, usurpations and murders. In 00050 political upheavals, 
the nobles and the principal officers played an inipottant part, eithet 
as king-makers or as 20615 patticipants in the game of power politics, 
Sometimes Kings reigned but did not rule. An ambitiou_ minister or 
a group of fficers or nobles ruled through the medium of the 
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royal PupPEtL.”* সব সামন্ত শাগণের ধাবাই ছিল এইরূপ। মোঘল সামন্ত 
প্রভুরা প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ শাসন কবতেন ; শিবে কেন্দ্রের আশীর্বাদ খাকায় 
তাঁরা প্রজাপালন অপেক্ষা আনুনতিব চর্চা কতেন বেশী । মোঘল শাসকদের 
ভৌঁগবিলাসিতাঁয় কালযাপন একটা স্বা।বিক নীতি হয়ে দীড়িয়েছিল। অর্থবলই 
প্রধান বল। রাঁজভীগান অর্থপূর্ণ থাকলে তবে সৈন্য-ামস্ত গঠন, আমীব-ওমরাহ 
পোষণ এবং প্রজ। শাসন-শোষণ । মোঘল সামস্তপতিরা নিদিষ্ট কর কন্দ্রে প্রেরণ 
করে বাকী অর্থে আত্বপোষণ করতেন। ফল হত একই- প্রজার দিকে কল্যাণের 
হস্ত কেউ বাড়াতেন না । ধাজা-প্রজার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন খাকায় প্রভাব। বাজনৈতিক 
ভাবে সম্পূর্ণ অভ্র খেকে যায। এজন্য দেখা বান, খাঁজাৰ পতন প্রজার পতন 
নয়, আবাব জার উান প্রজা উন্ুতি মম | ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটায় কোন 
সমাজপতি সমাঘসংগঠন দ্বাব। সাধারণ মানুষকে সামাজিক-রাঁজনৈতিকভাবে 
গচেতন কনে দেওয়ান আন্দোলনে এর শাগেননি। এক চৈতন/দেবের ধম- 
আন্দোলন সমাভেব এক অংশে আলোড়ন এনেছিল, কিন্ত তাঁতে আধ্যাত্তিক- 
মুক্তিব সুন ছিল, অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক মুক্তি ডাক ছিল লা। ভোগী, স্বাৰ্থ৷- 
ন্বেষী, ক্ষমতান্ধ, শ্বৈরাচারী র৷জপুরুষদের আত্যাচাধ-অবিচার নীরবে সহ্য করা 
ছাড়া জনগণের অন্য উপায় ছিল না। এজন্যই এ সমাজকে আমরা নিশ্চল স্থবির 
নিঘিক্রয় গতিহীন বলে অভিহিত করেছি। সুধোঁগ-স্ুবিধা ভোগের কিছু তাঁর- 
তম্য ছিল, নচেৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া এ যুগে আন 
কিছু হয়নি। যেটুকু সামাজিক 'ও সাংস্কৃতিক ক্রিযাকলাপ লক্ষ্য করা যায়, সেটুকু 
স্বাভাবিক বিকাশের ফল, সুসংগঠিত আন্দোলনেব দ্বারা জাতিৰ জন্য কোন নতুন 
দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি। রাজশক্তির অবিকারী হয়েও মুসলমান সমা মধ্যযুগের 
এই সীমাবন্ধতা দ্বার। আক্রান্ত হয়েছে, একে অতিক্রম কৰে নতুন বিপ্লব আনতে 
পারেনি । 

অর্থনীতি দিক থেকেও একই নিশ্চলতার কথা৷ উঠে। কৃষি ও কটীর শিল্প 
ভিত্তিক অর্থনীতিতে সচলতা আসতে পাবে না, যদি উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন 


১ Jagadish Narayan Saskar—Tslanm in Bengal, Raina Prakashan, Calcutta, 1972, P. 2. 
ডক্টব সুশীলা মণ্ডল দেখিয়েছেন যে, তুর্ক-আফগান যুগের (১২০০-১৫২৬) মোট ৫২ জন 
শাসক ও সুলতানের মধ্যে গ্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল অপঘাতে। তান মতে তুক- 
আফগান যুগেব বৈশিষ্ট্য ছিল, সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ এবং বন্তপাত। কেননা ইসলামে 
রাজতন্ত্র ছিল না বলে সিংহাসনের জন্য উত্তবাধিকাবনীতিও ছিল না।। 
বন্ধদেশেব ইতিহাস (মধ্যযুগ £ প্রথম পর্ব), পূঃ &ঃ (ভূমিকা) । 


২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধার! 


আসে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ এবং সীমাবন্ধ পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে 
ক্‌টীর শিল্প সমাজের অর্থনৈতিক বিপুব ঘটাবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না । তবে 
স্বপতুষ্ট গ্রামীণ সমাজের চাহিদা এতে মিটে যেত। স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্য 
স্যাব মেটকাফ বাংলার গ্রামগুলিকে ছোট ছোট গণরাম্ট্র বলে অভিহিত করেছেন।১ 
অনুন্নত রাস্তাঘাট, ন্দীনালা-খালবিল পরিবেষ্টত জলাজঙ্গলাকীর্ণ প্রকৃতি পরি- 
বেশের কাধণে ছোট ছোট গণরাঘ্ট্র পরস্পর থেকে প্রায় বিচ্ছিনন ছিল। কোন 
বিশেষ স্বার্থে এক্যবদ্ধ হওয়া বা পরস্পরের সানিধ্যে আস! সহজ ব্যাপার ছিল না! 
স্বনির্ভব অর্থনীতির কাবণে বাঙালীর মধ্যে জীবিকার জন্য কোন সংগ্রামী 
মনোভাব ভাগেনি বা বহিজগতের সহিত যোগাখোগ স্থাপনের প্রয়োগনীয়ত৷ 
দেখা দেয়নি। স্ুতবাং বাঙালীর চিত্তের বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, মূল্যবোধের 
পনিবর্তন, ভাঁবধারার নবায়ণ হবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি! অন্ততঃ ভেতর 
থেকে এ ধরনের তাগিদ ছিল না। ইসলাম এর মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে। 
সামান্য হেরফের ছারা আপন স্থান কবে নিয়েছে মাত্র। সামা্িক ও অর্থ- 
নৈতিক গতানুগতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়ার মত বিদ্যা ও হাতি- 
য়ার আরব-ইরান-তরক্কের নব্য শাসক গোষ্ঠীর ছিল না। এজন্য তাঁরা সমঝোত 
ও জমনুয় চেয়েছেন, সংঘাত বা বিগ্রুব চাননি । ইংরাঁজগণই প্রথম ব্যবহারিক, 
মানসিক, সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভীত হযেছিলেন যার ফলে দীর্ঘ- 
কাঁণের গতানুগতিক প্রবহমানতা। আঁড়ষ্টতা, মস্থরতা এবং নিষ্প্রাণতার আবরণ 
খুলে যায় এবং নবধজীবনের চিন্তাভাবনা, কর্মকূশলতা, মননশীলতার বিকাশ 
ঘটে। আর তাঁতেই নবযুগ ব। আধুনিক যুগের সূচনা হয়। 


মুসলমান সমাজ ও আধুনিকতা 

ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিব মধ্যযুগীয় এতিহ্য নিয়ে বাঙালী 
হিন্দু-মুসলমান ব্ৰিটিশ আমলে প্রবেশ করেছে; বাঁডীলীন ইতিহাসে এটাই আধু- 
নিক ষ্গ। আরবদের মত ইংরাজদেবও প্রথমে বাণিজ্যতণী বাংলাধ মাটিতে 
নোউন করেছিল । ১৬৯০ সাঁলে জব চার্নক স্তাঁদটা, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা 
ক্রয় করে বাণিজ্য-কৃঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণে 


১. বিনয় ঘোষ-_বাঙালীর নবজাগৃতি, ১ খণ্ড, ইন্টাব ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, 
১৩৫৫, পৃঃ ২৫ 
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কলিকাতায় ফোঁট উইলিরম দূর্গ নিমিত হয়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
দিলীর সম্নাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ বরে বাংলায় বিশাঁ- 
শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা. পায় । ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পিরাজদ্দোলার 
পতন হলে কোম্পানী সামরিক ও শাদনৈতিক ক'মতান অধিকারী হয়! ১৭৬৫ 
সালে বকসারের যুদ্ধে মীর কাসেমকে পরাভূত কমে এবং দিল্লীর সম্বাট শাহ 
আলমের কাছ থেকে ফরমানের বলে দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী বাংলার রাজস্ব 
আদায়ের মালিক হয়। ১৭৭২ সালে দ্বোততশাগনের অবসান ঘটিয়ে এবং মুশিদাবাদ 
খেকে কলিকাতায় বাজধানী স্থানান্তরিত করনে কোম্পানী বাংলার সর্বময় 
প্ৰভুত্ব লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ইউরোপে শিজ্পবিগ্ুব হয। নতুন নতুন 
শাস্ত্রে আবিষ্ধার ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিল্পবিপ্বব ঘটে । সামন্ত- 
ত্র বিদায় নিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ব্যক্তিব মালিকনা ও ভোগাধিকার 
পঁডিঘাদের বড় কথা । ব্যক্তিত্রবোপ ও ব্ক্তি-স্বাতন্ত চেতনা ধনতানত্রিক সমীজ 
ব্যবস্থারই ফল। সাঁমস্ততগ্তরে ব্যক্তি ছিল অবহেলিত, ব্যক্তি সমষ্টিব অধীন ছিল। 
ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষ জানবিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ লাভ 
করে এবং মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা কর।১ ইউরোপের রেনের্সীসের এটি 
ছিল প্রধান লক্ষণ। ইংরাঁজগণ যখন বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিশ্তাব করেন, তখন 
তাঁরা এই রেনেসীসের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন । যন্ত্র চালাবাব জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং 
শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার স্থটি অত্যাবশ্যক, তাই ভারতের 
মত বিরাট উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পঁড়েছিল। পরস্পর 
বিবদমান ক্ষয়িষ্ণু সামস্তশক্তির দূবলতাব সুযোগ নিয়ে ইংরাজগণ ছলে বলে কৌশলে 
ভাতে উপনিবেশ স্থাপনে সফল হন। কোম্পানীৰ লক্ষ্য ছিল অপরিমিত শোষণ । 
ইংরাজগণ এদেশের কুটারশিল্প ধ্বংস করেছেন, নিজ দেশের পণ্য আঁমদানীর জন্য । 
তাঁরাই রাজোর মালিক, বাজস্বের মালিক, বাণিজ্যের মালিক । ভারতবর্ষের সমস্ত 
পুঁজি কোম্পানীর জাহাজে করে ইংলগ্ডে গেছে এবং গেখানকার পুঁজিপতির উদব 
স্কীত করেছে। কোম্পানীর শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, 
জনগণের দুর্দশা চরমে উঠে। ভাঁরতবাসীর বস্তুগত লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে 
বেশী। থা লাভ হয়েছে, মেট তাঁদের মনও মানসের জগৎ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
জগৎ] কোম্পাশীর বাণিজ্যতরীতে পণ্যের সাথে ইউবোপের রেনেসীসের ফপলও 
এলেছে। পাশ্চান্ত্য বিদ্যা, শিক্ষা ও সত্যতা তখন গতিশীল ও বিচিত্রমুখী ছিল। 


Se So TST 
Y. “It indicates the endeavour of mento rec institute himself as a free being, not as 
the thrall of theological despotism.” Encyclopeadia brifamnica, Vol. XXII P. 83, 


২৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা -চেতনার ধার! 


গতানগতিক আবর্তসঙ্কুল আনহমাঁন ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির প্রভাব সুদ্বপ্রসারী ফল বহন করে। এই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে উঠে, 
তার অন্তর্ভীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে । জীবনের. পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ে, 
নতুন মূল্যবোধ স্ষ্টি হয় যার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের লক্ষণ বিকশিত হয়। 

ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ক্রাস্তিকান ছিল। প্রশাসনিক 
কাঠামো গঠন, নীতি উদ্ভাবন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। 
উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় সত্যতার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে শুরু 
করে। ১৮০০ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় ইংরাজ 
সিভিলিযানদের দেশীয় ভাঁষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এতে দেশীয় 
লোকের] শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন না, কিন্তু শিক্ষ। দান ও গ্রন্থ প্রণয়নের 
সুযোগ পেলেন। ইংবাঁজ শিক্ষক ও পণ্ডিতের সাথে বাঙালী শিক্ষক ও পণ্ডিত- 
গণ বাংলা গদ্যে পুস্তক গচনা করেন যা বাঙালীব সাংস্কৃতিক জগতে নব 
অধ্যায়ের সুচনা করে। আঁধনিক মন ও মনন, বিদ্যা ও বৃদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা 
বিকাশের অন্যতম বাহন গদ্য। এই গদ্যশিল্পের উদ্ভবকে ইংরাঁজদের একটা 
বড় দান বলে স্বীকার করতে হয়। বাংলা ভাষার অন্যের প্রায় হাজার বছর 
পর বাংল! গদা দলিল-দন্তাবেজের অঙ্গন ছেড়ে সাহিত্য রচনায় এই প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই গদ্যশিল্প অল্পকাল পরে স্কুল-কলেজ শিক্ষায়, পাঠ্য পুস্তক 
ও সাহিত্য রচনায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে বাক-বিতগ্ডায়, পত্র-পত্রিকায় 
সৃজনশীল ও মননশীল লেখায়, সতা-সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক ভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
উদ্ভব । 

শাসক গোষ্ঠীর সহিত রাজকার্ষে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে ও নানাবিধ 
ব্যবহারিক নিত্যকর্মে ইংরাজী ভাষা ও ইউবোপীয় বিদ্যা শিক্ষা অত্যাবশ্যক 
ছিল। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে ইংরাজী রাঁজভাষা হলে এরূপ শিক্ষার 
গুরুত্ব আরও নেড়ে যাঁয়। কোন কোন ব্যক্তি ও খ্রীস্টান মিশনারীর উদ্যোগে 
প্রথমে কলিকাত৷ শহর ও শহবতলীতে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হায়। ১৮১৭ 
সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে ব্ণহিন্দুর সম্ভানের। উচ্চ মানের ইংরাজী শিক্ষার 
সুযোগ পান। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই "ইয়ং বেঙ্গল দলের (১৮২৬) 
আবির্ভাব ঘটে। ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষা আঁসে, ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার নানাবিধ জ্ঞান শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানী কর্তৃক নতুন সনদ লাভের সময় বাংল! 


পটভূমিকা ২৯ 


সরকার প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করার অনুমতি পায়।১ 
সরকারের উদ্যোগে ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমে ছেল স্কুল 
ও কলেজ স্থাপন করে শহরের বাইরে আঁধূনিক শিক্ষার সমপ্রসারণ করা হয়। 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা এবং সে ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান 
শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঁডীলীর আত্মার জাগরণ, ব্যক্তিচিস্তার উন্মেষ এবং স্থজন- 
শীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন, মনুষ্যত্বের উপলদ্ধি, 
স্বদেশ ও স্বজাঁতি চিন্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এরূপ বিদ্যাচর্চার 
ফল। ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্রমশঃ যৌথভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন 
তখনই সম্ভব হযেছে । অমন্ষ্যত্বকে জলাগ্জলি দিয়ে যেসব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, 
অন্যায় আচরণ সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, এতকাল 
পরে সে সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, সমাজশীস্ত্রের স্থলে মানবতার জয় ঘোষিত 
হয়। গলাজলে সন্তান বিসর্জন ও সতীদাহ প্রথা নিরোধ এবং বিধবা বিবাহ 
আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে লাঞ্চিত মানবতার মর্ধাদ। প্রতিষ্ঠিত হর । পাশ্চাত্য 
শিক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দান। পসেকলার বা ধর্ননিরপেক্ষ শিক্ষার ফলে 
মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। 

১৭৭৮ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাঁপাখানা। প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে 
খড় ও পালকের কলমে তীলপাঁত।, তূলট কাগজে হাঁতেব লেখ পূথি ছিল বিদ্যা- 
চচার উপায়। ছাপাখানা চাহিদা মিটাবার জন্য কাগজের কলও স্থাপিত হয়। 
১৮২৯ সালে কলিকাতায় গমপেষাৰ কল, ১৮৫৩ সারে কাপড় সেলাই-এর কল, 
১৮৫৪ সালে শ্রীরামপূরে পাটকল, ১৮৭২ সালে কাপড় তৈরির কল স্থাপিত 
হয়। রাণীগঞ্জে কয়লা তোল! শুরু হয় ১৮২০ সালে । এ হল যন্ত্রযুগের ও যন্ত্র 
শিল্পের পদধ্বনি। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যঙ্র আসতে শুর করে। এ 
পর্বে রেল-লাইন বসে এবং তাতে কলের গাড়ী চলে (১৮৫১)। টেলিগ্রাফ 
পদ্ধতিও আমদানী হয় (১৮৫৩)। এগুলি হল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর 


১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩ ধারা মতে আইনটি ছিল এরূপ £-_ 

“Tt shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of many 

surplus which may remain of the rents. revenues and profits, a sum of not less 

than one lakF of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival 

and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of 

India, and for the introduction and promotion of knowledge of the Science 

among the inhabitants or the British territories in India.” H. Sharp (edited)— 
Selection From Educational Records, 1771— 1839, Part I, Calcutta, 1920, P. 22 


50 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধার! 


করার উপায়। দুর ও নিকটকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে এসব যন্ত্র মানুষের প্রভৃত্ত 
কল্যাণ সাধন করেছে। গ্রামের সাথে শহরের সম্পর্ক স্থাপন সহজতর হয়েছে, 
দূর-দূবাস্ত থেকে মানুষের শহরে আসা এবং শহরের স্থুবিব। গ্রামে পৌছে দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্র মানুষের জীবনকে গতিশীল ও সূচীমুখী কবে তুলেছে। 
এটিও ইউরোপীয় পভ্যতান দান । 

কলিকাতাঁর মত াধ্নিক কমমোপলিটান শহর এবং শহরকেন্ত্রিক আধুনিক 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ইংরাঁজের শাসন আমলে সম্পন্ন হয়। কৃষি- 
ভিত্তিক অর্থনীতির দক্চন বাংলাৰ সংস্কৃতি ছিল মূলতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতি । প্রাচীন 
ও মধ্যযুগে শহর ও বন্দর ছিল, কিন্ত মেলি মুখ্যতঃ দুর্গকেন্দ্রিক চিল। রা।- 
বাদশাহ, আমীয়-ওমশাহ পারিষদনহ দৃর্গের অভ্যন্তরে বাস কৰতেন। দুর্গের 
চতষপার্খে সেনাবাহিনী শিবির কনে খাকত। বাঁদপুরুষ ও সেনাবাহিনীর খাদ্য- 
পানীয় সববরাহ 'ও সেবাওশ্বঘার জন্য কিছু লোক শহরে বাঁস করত। ব্যবস'র- 
বাণিজ্যেন জন্য দোকানপাট খাত, সরাইখানা, মুসাফিরখানা, মন্দির, মসজিদ 
থাকত। মোঘল যুগে ভূমির মালিকানার মত দববারেও ব্যক্জি-গম্পত্তিব মালি- 
কানা ছিল না। আমীর-উদ্গির লোকান্তরিত হালে 'ফৌৎ শাইনে' তার অজিত 
সম্পত্তির বেশীব ভাগ যেত বানভাগ্ডারে, তাঁর পবিবার-পধিজন সামান্য ভাগ 
পেতেন।১ সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বযং সয়াটের ; জায়গীরদার, মনসবদার, 
নবাঁব-নাজিম কেবল রাজস্ব আদায় ও তাঁব অংশবিশেষ ভাগ ও ভোগের অধিকার 
পেতেন। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন 
এবং ত বংশধরদের জন্য সঞ্চয কাব প্রবৃত্তি না থাঁকাম মান্ঘ শহরমুখী হয়নি। 
মোঘল যুগে ভোগের প্রবণতা এজন্য খুবই বেশী ছিল। ইংরাজের তৈরি শহরের 
রীতিনীতি এর সম্পূ বিপবীত্ত ছিল। ব্যক্তি-সম্পত্তির উপর ভোগাধিকার ও 
সঞ্চয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা চিল বলে ধনবাণ লোকেরা শহরে এসেছেন 
এবং গৃহনির্মীণ করে বশবাস স্বপন করেছেন গিরাজদ্দোল। চাকার নায়েব- 
নাজিমের সহকারী রাজদুর্নতের কাছে অর্থ চেয়ে পাঠালে তিনি পুত্র কৃষ্ণদাসকে 


পালটা ৩ শিপ পাল টিলা ক আক 


১. আবদুল মওদুদ- মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ £ সংস্কৃতির রূপান্তর, মওবোজ কিতাবিস্তান, 
চাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৪২ 

২. প্যারিচাদ মিত্র মন্তব্য করেন, "৬716 Fort William was built, the Hindu seem to 
have looked upon it as a place of refugee and the setts, Gobardhan Mitra, 
Nabakissen, and other families settle there’”’.” Notes on Early Commerce io 
Bengal, Caleut’a Review , Vol. LXXTL, 1881, P. 116. 


পটভূমিক। ৩৭ 


দিয়ে এ সম্পত্তি কলিকাতায় ইংরাঁদের আশ্বয়ে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজ কর্তৃক 
ক্ষমতা লাভের পর শাসন কাঁঠীমোর পরিবর্তন, ব্যবসায়-বাণিজোোর প্রসার, শিক্ষা 
দীক্ষার উনমৃতি, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে কলিকাতা শহরের গুরুত্ব 
অনেক বেড়ে বায় । রাজধানী শহরে সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, কারখানার 
শুমিক ও ছোট বড় ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগমন ঘটেছে। এই শহর- 
বাসীর সমনুয়েই একট শ্েণী-পসচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে । উৎপাদনের 
সহি'ত সম্পর্কহীন একটি মধ্যস্বন্রভোগী শ্রেণী মধ্যযু.গও ছিল, কিন্তু সেট সংখ্যায় 
ক্ষীণাঙ্গ এবং নান। স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। তাঁর প্রায় শিজীব ও নিঘিক্রয় ছিল; 
শ্রেণী-দচেতনতা না৷ থাকায় সমার্কে নতুন করে কিছু দিতে পারেনি। পোলার্ড 
বলেছেন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া মধ্যশ্েণীর বিকাশ হব না, আর মধা- 
শ্ৰেণী ছাড়া সমাজে নবজাগরণ আসে না।১ আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ এক 
জাগায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গতিশীল, কর্মচঞ্চন 'ও অধিকার-সচেতন হয়ে উঠে। এটি 
সংকর শেণী হলেও সমম্বার্থে এক্যবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় বববাস করতে থাকে এবং 
সমাজের সারবান জাত অংশ হিগাবে ক্রমশঃ সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করে। বাক্তিহবোধের উন্মেষ হলে '3 ব্যক্তি-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগলে 
মধ্যবিভ্ত শ্রেণী জনগণের স্বার্থের সহিত একাত্বত৷ স্বাপন করে এবং ওপনিবেশিক 
শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অবশ্য জীবিক।র জন্য পরনির্ভরশীল বলে এর 
ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে--কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এ শেণী সরাসরি বন্দে 
নামতে পারে না। আঁথিক কাবঝণেই ন্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব বেড়ে যার এবং 
সামাজিকভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠে। এসব দোষগুণের সমন্বয়ে গঠিত শহরকেন্দ্রিক 
শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বাংলায় বাটশ শাসনেরই ফল বলে স্বীকার কবতে হয়। 

এখন প্রশ হল, ইংরাজের আবিভাবেব ফলে বাঙালীর অন্তজীবন ও বহি- 
জীবনে থে পরিবর্তন সূচিত হয়, ত বাঙালী মুসলমান সমাজকে কিতাবে এবং 
কি পরিমাণে স্পর্শ করেছে। একথা ঠিক যে, এসব পরিবর্তণের সুত্র ধরেই 
আঁংশিকভাবে হলেও বাংলাদেশে নবজাগরণ এসেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
এই নবজাগরণের পদধ্বনি স্পট হয়ে উঠে। আধুনিক ভাষ। শিক্ষা, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান চর্চা, পত্রপত্রিকার প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন, বাংল। গদ্যের বিকাশ ও 
তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য স্থষ্টি, কলকারখান। স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উনুতি, নগর স্থ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্-সমাজ সংস্কার 


১. বিনয় ঘোষ-_বাংলার বিদ্বৎংসমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৫৮ 


৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


আন্দোলন এনং তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির ও মানবতাঁবোধের বিকাশ--অ।ধুনিক- 
তাঁর এসব লক্ষণ দিয়েই নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ হয়| ব্রিটিশ শাসনের প্রথম 
থেকে এসব লক্ষণ হিন্দ সমাজকে যতখানি আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল, 
মুসলমান সমাভকে ততখাণি কৰেনি। পূৰ খেকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
সহিত ব্যবসায়ের লেনদেনে যার। দোভাষী, দালাল, খাছাক্কী, ঠিকাদার, মহাজন, 
বেণিয়ান, গোমস্ত।, মুংযুদ্দী, সবকাব, দেওয়ান, মুণশী ও কেরানীর কাজ করতেন 
কোম্পানীর শাসনকালে তাঁবা আঁথিক সুবিধা ভোগের অধিকারী হন।১ সরকারী- 
বেসরকারী অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মিল-কনিখানার চাকৃবীণ স্ুবিধ। তীরাই 
পাঁন। এসব কাছে হিন্দ সমপ্রদারেন লোকের সাথে ইংরাদদের প্রথমে যোগাঁ- 
যোগ হয়েছিল । ম্সলমান শাসনামলে ব্যবসায় ও মহাজনী কারবাঁনে হিন্দুগণ 
অধিকতর নিযুক্ত ছিলেশ। কগিকাতান ভৌগোলিক অবস্থানহেতু হুগলী, 
হাওড়া, ২৪-পসগণা, মেদিনাপূন প্রভৃতি পার্শ্ব বতা অঞ্চলের অপিবাপী পায়ে 
হেঁটে কলিকাতাঁর সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুবোণ পেরেছে । এসব জেলা 
হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকে অধিক পরিমাণে কলিকাতায় 
সমধেত হয়েছে। দৃববর্তী জেলাগুপিতে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের 
সংখ্যা বেশী ছিল। শহবে যাতায়াত ও অবস্থান করার মত্ত আমিক অবস্থা 
যাদের ছিল, সাধারণতঃ তাঁবাই শহবমুখী হযেছে! মুসলনানেৰ অধিকাংশ সংখ্যা 
ছিল কৃষিজীবী ; চাকুরীজীবী খুব কম ছিল। মুসলমান আমলে চাকুরী সমপ্র- 
সারিত ছিল না। ভূমির স্থায়ী আখিক নির্ভরতা ত্যাগ করে মুসলমানগণ শহরে 


শত লা? এ আস, 


জপ পিপলস শপ 


১. এ প্রসঙ্গে নবকৃষণ (হেিংপেব সুন্গী), কাস্তবাবু (মিঃ সাইকসেব বেনিয়ান), লক্ষ্মীকান্ত 
(ক্লাইভেব বেনিয়ান), দর্পনাবায়ণ (মিঃ ছইলাবের দেওয়ান), শাস্তিরাম সিংহ (টমাস রাম- 
বৌল্ডেব দেওয়ান), বামদুলাল দে (ফেযাবলি কোম্পানীব দেওয়ান), গোকুলচন্দ্র ঘোষাল 


(ভেবেলস্টের দেওযান) গৃভূতিৰ নাম »মবণ করা যায় যাব৷ পৃভূত অ্ধেন্ মালিক হরেছিলেন। 
শেখ ইতিসামুদ্দীন তীন ইউবোপ-্রমণবৃত্তান্ত ‘শিগুর্ফ নাম! ই-বেলায়েত' (১৭৮০) গ্রন্থে নিজেব 
নামগহ মোট আট জন মুনশীর নাম কবেছেন যাঁরা কলিকাতায় কোম্পানীব অধীনে চাকুরী 
করতেন। তাঁবা হলেন, ১. মুনশী আমানুল্লাহ, ২. মুনশী ফককদ্দীন (তাজউদ্দীনের পুত্র), 
৩. মুনশী মোহাম্মদ আমলাব, 8. মুনশী আবদূল বাৰী, ৫. মুনশী মোহাম্মদ সপ 
কর্নলেব অধীনস্থ), ৬. মূনশী মীব পদকদ্দীন (কর্নেল কুটেব অধীনস্থ), ৭. মুমশী সলি- 


মল্লাহ (গবনব হেনরী ভেন্পিটাটে ব অধীনস্থ) ও ৮. মুনশী শেখ ছাতার Syed 
Aulad Hussain— The Vilayctnama, The Datta Reriews, Feb.— Mar. "1917, P. 328 


এ'রা কেউ বিত্তের মালিক হননি। এ সময় গোলাম হোসেন নামে একজন মুসলমানের 
নাম পাওয়া যায় যিনি কোম্পানীর দালালী করে ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। 

আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, ডক্টর-সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৭৪, পৃঃ ১৩৬ 


পটভূমিক! ৩৩ 


অনিশ্চিত আথিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি। যীরা চাকুরী ও 
অন্যান্য রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন, শাসন ক্ষমতা হারানোর পর ভাঁর। কৃষিকার্ষে 
যোগ দিয়েছেন, খীস্টান শাসকের অধীনে গোলামি করা পছন্দ করেননি। 
খোন্দকার ফজলে রাব্বি বলেছেন যে, অভিজাত শ্রেণীর জীবিকার্জ নের সবৌোৎ- 
কৃষ্ট ও সববাধিক সম্মানজনক উৎস ছিল তরবারি, কলম পেশ ও ভূসম্পত্তি থেকে 
প্রাপ্ত আয়। তীর এগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত পেশা, হস্তশিল্প, দৌকানদারি, 
ব্যবসায় ইত্যাদি কাজকে উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করতেন ।১ 
তাঁরা ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তীর! স্বহস্তে কৃষিকাজকে উত্তম পেশী 
বলে মনে করতেন না সত্য, কিন্তু ক্ষমতাঁচ্যুত হওয়ার পর ভূমি ও চাষ ছাড়া 
তাদের গত্যন্তর ছিল না। রাজকার্ষের চাকরী হারিয়ে ও শ্রেণীর লোকেরা 
কৃষিকার্ষে গ্রামের দিকে ঝঁকেছেন, শহরের নানাবিধ পেশার দিকে যাননি। 
যাঁর চাকুরী হারাননি, তীর। অবশ্য পূর্ব পেশীয় নিযৃক্ত ছিলেন, যেমন বিচার 
বিভাগে কাজী, মুফতী, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, মুহুরী প্রভৃতি । যাঁদের চাকুরী 
ও ভূমি কিছুই ছিল না, তাঁরা কেউ কেউ ভাগ্যের সন্ধানে শহরে ভিড় করে। 
ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী কলিকাতায় মুসলমান বসতির এক বিবরণে লিখেছেন 
যে, কতকগুলি কাজ মুসলমানের একচেটিয়া ছিল, যেমন নগর নির্মাণ কালে 
রাজমিস্ত্রির কাজ, বন্দর উন্নতির কালে খালাসী-সারেদের কাজ, কাপড় গেলাই- 
এর পেশায় দজির কাজ, কসাই-এর কাজ, ফলমূল ও শাকসব্জির ব্যবসায়ে 
দোকানদারি ও ফেরিওয়ালার কাজ, গাড়ী চালনায় মহিগ-কোচোওয়ানের কাজ, 
ভিত্তির কাজ, রান্নার পেশায় খানসামা-বাঁবূচির ক'জ, বই-পুস্তক বাঁধাই-এর কাজ, 
চাঁমড়ীর ট্যানারির কাজ, ঘোড়া-গরু-ছাগল কেনাবেচনায় ব্যাপারীর ক।জ ইত্যাদি। 
এগুলিতে বেশীর ভগ বাঙালী মুসলমান নিয়োজিত ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে বিহার 
ও অন্য অঞ্চলের মুসলমানের প্রাধান্য ছিল।১ এর! প্রধানতঃ শ্রমজীবী শ্রেণী 
ছিল।' ডক্টর সিদ্দিকী কলিকাতার নানাবিধ দরগাহ, খানকাহ, মাজার, ইমাম- 
বাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন যে, ধর্মপ্রচারক 
পীর-দরবেশ, শিক্ষাদাতা মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও এখানে সমবেত 
হয়েছিলেন। এর উপরের তলায় আছেন নবাব-নাজিম ও অন্যান্য অভিজাত 
পরিবারের লোৌকজন। অর্থাৎ কর্মী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী ও 


S. Tbe Origin of the Musalmans of Bengal, P. 107 
২, M.K. A. Siddiqui—Muslims 9 Calcutta, Calcutta 1974, PP. 19-20 


৩s 


৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


বৃত্তিভা্গী অভিজাত পরিবার--এসব শ্রেণীর মানুষ নিয়ে কলিকাতার মুসলমান 
সমাজ গড়ে উঠে ।১ 

১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কলিকাতার মুসলমানরা 
হেস্টিংসের কাছে এর জন্য দরবার করেছিলেন । মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য 
ছিল, ****০ promote the study of the Arabic and Persian Languages 
and of Muhammadan Law, with a view morc especially to the 
production of qualified officers for the Coutts of Justice.” 

১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থ। হয়; প্রথম বছর ছাত্র 
ছিল ৪২ এন।* ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয় ; সেখানে ইংরাজী 
বিভাগে মুসলমান ছাত্র ছিল ৩১ জন (হিন্দু ছাত্র ৯৪৮ জন)।৪ ১৮১৭ সালে 
স্থাপিত হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রের পড়ার অধিকার ছিল না। কলিকাতা ও 
শহরতলীর খীস্টান মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্সান্তরের ভয়ে মুসলমান অভিভাবকগণ 
তাঁদের সম্ভানদের পাঠাতেন না। কেউ কেউ বিক্ষিগুভীবে পড়াশুনা করত। 
সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে ইংবাজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করেনি! ফোঁট উই- 
লিয়ম কলেজে হিন্দ পণ্ডিতদের সাথে মুসলমান মুনশী-মৌলবীর। ছিলেন। এক 
সময় তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ জনেরও অধিক | কিন্তু তারা উর্দু-ফারসী ভাষার 
চর্চা করেছিলেন, তাঁদের কেউ বাংল! গদ্য ব। পদ্য কিছুই লেখেননি। তার! 
অনেকেই পাটনাবাসী, লক্ষৌবাসী, দিল্লীবাসী ছিলেন।৫ কলিকাতার 'স্কুল বুক 


১. Muslims of Calutta, P. 28 
2. Abdul Karim, B.A.—Mobammedan Education in Bengal, Metcalfe Press, Calcutta, 


1900, P. 1 
৩, A. R. Mallick— British Policy and the Muslims in Bengal, P. 187 


8. Mobammedan Education in Bengal, P. 14 

৫. ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী ফোট উইলিয়ম কলেজের সহিত জড়িত ৩০ জন লেখকের 
কথা বলেছেন, তাঁদের ২২ জনের নাম উল্লেখ করেছেন: তীরা হলেন সৈয়দ বকসিস 
আলী ফৈজাবাদী, মোহাম্মদ আলী ইবন নিসার আলী, সৈয়দ মনসুর আলী হোসাইন, 
ফজর আলী ফজলি, মোহাম্মদ বকস, মীর মোহাম্মদ আতা খান তহসীন, মীর আমন, মীর 
বাহাদুর আলী হোসাইন, মীর শেব আলী আফসোস, হায়দার বকস হায়দারী, মজহার আলী 
খান ওয়েলা, মীর্জা কাজিম আলী জওয়ান, হাফিজুদ্দীন বধমানী, খলিল আলী আশক, 
মীর মইনুদ্দীন ফয়েজ, বাসিত খান, আমানাতুল্লা সৈয়দ, মীর্জা লুৎফ, মীর্জা জান তাপিস, 
মৌলভী ইকরাম আলী, মীর্জা মোঘল নিশান, খান নেয়ামত | Muslims of Caleutta, P. 23 
টমাস রোবাক ১৮১৮ সালে ফোট” উইলিয়ম কলেজের আরবী-ফারসী ও উদু খিভাগে কর্মরত 


পটভূমিকা ৩৫ 


সোসাইটি'র (১৮১৭) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন এবং ক্যালকাটা! স্কুল সোসাইটি'র 
(১৮১৮) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন, তীরাও বাংল 
তাঁষা চর্চা করেননি, তাদের উপর উর্দু ও ফারসী ভাষার পুস্তক প্রণয়নের ও 
পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল।১ মুসলমানের সম্পাদনার কয়েকখানি উর্দু ও ফারসী 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা পত্রিক। একখানাও প্রকাশিত হয়নি । 
১৮৩১ সালে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় “সমাচার সভারাজেন্দ্র' নামে দ্বিভাষী 
এবং ১৮৪৬ সালে রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর নামে পঞ্চভাষী 
পত্রিকায় বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্ত তা ছিল উর্দু-ইংরাজী সংবাদের বাংল৷ 
তরজমা। মাত্র ; দে তরজমাও অত্যন্ত দূর্বল ছিল, বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ বহন 
করে না তা।২ আধুনিক মন ও মননের বাহন হিসাবে যে বাংল গদ্যের বিকাশ 
হয়েছিল, এযুগে বাংলার মুসলমান তার অংশভাগী ছিল না। সভারাজেন্্র ও 
ভাস্করের গদ্যাদর্শ কোন বাঙীলী মুসলমানকে উদ্বদ্ধ করতে পারেনি, করলে এ 
সময় দূ'একজন গদ্য লেখককে পাওয়া যেত। 

আধুনিক যুগের উন্মেষ পৰে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ছিল 
ভিনুমুখী। _ ব্রিটিশ সরব সরকারের পূর্ণ সহযোগিত৷ লাভ করে এবং ইংবাজী শিক্ষার 


৩৩ জন ন মৌলৰী-মুনশীর নাম দিয়েছেন। তারা হলেন-_আরবী-ফারসী বিভাগ ১ করম 
হোসেন, আবদুর রহিম, জান আলী, শেখ আহম্মদ, বাহাদুর আলী, হোসেন আলী, তেগ 
আলী, হিসাম উদ্দীন, মির্জা নূর আলী, মওলা বকস, আব্বাস আলী, কোববান আলী, 
নাদির আলী, মির্জা হাসান আলী, সৈয়দ কাজিন আলী, ফরহাত আলী, মহম্মদ আলী, 
কলব আলী, মীর বকসিস আলী, মহম্মদ ওযাজিদ, মততঁজা খান, ইউসুফ আলী, আবদুস 
সামাদ, নজরুল্লাহ,-ওয়াজিব উদ্দীন, মহন্পদ ওয়াসি, বাবউল্লাহ, দলিল উদ্দীন, মাহফুজ আলী, 
মীর তসাদ্দক হোসেন, বাহাদুর আলী, মীব মনস্্রর.আলী ও মীব সৈয়দ আলী। 
Thomas Rocbuck 001050)--1৫ Annals of the College of Fort William, Hindoo- 
stans ress, Calcutta, 1819, PP. 47-48 (Appendix). 


১. স্কুল বৃক্ত সোসাইটির সদস্যদের নাম £ মৌলবী আমানুল্লা, কোম্পানীব উকিল, সদব দেওয়ানী, 


মৌলবী করম হোসেন, ফারসী ও আরবী পণ্ডিত, মৌলবী আবদূল ওয়াহিদ, সোসাইটির 
সম্পাদক, মৌলবী আবদুল হামিদ । 


ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির সদস্যদের নাম £ মীর্জা কাজিম আলী খান, সরকারী সেক্রেটারী 
অফিসের ফারসী মুনশী, বেলায়েত হোসেন, মুফতি, কলিকাত। হাইকোর্ট, দরবেশ আলী, 
বেনারসের রাজার উকিল, নুরুনুবী, রামপুবের নবাবের উকিল। 

A. F. Salahuddin 21/060-359741 Ideas aud Social Changes in Bengal ( 1818-1835 ). 
Calcutta 1976, P. 24 (2nd. Edition). 


২: ব্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্ৎ, কলিকাতা, 
১৩৭৯ পৃঃ ৩৯, ৮৮ (৪সং)। 


৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


দ্বাৰা চাক্বী-বাক্রীতে সুখোগ করে নিয়ে হিন্দুগণ উন্নতির দিকে, এবং বিটিশ 
সবকারের প্রতি অমনোযোগী ও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিমৃখ থেকে চাকুরী ও 
ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়ে মুসলমানগণ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়| হিন্দু- 
মুসলমান সমাজ, বিশেধ করে, মধ্যবিত্তের এই অসম বিকাশ বাংলার সামাজিক 
ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ছিল। বিনয় ঘোষ এ সময় মধ্যবিত্ত 
মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতিকে সমাজের 'ট্র্যাজেডি' বলে উল্লেখ করেছেন।১ 


উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজের পতন 


মুসলমান আমলে অভিদ্রাত রাঁজপুরুষ, মধ্যস্বত্বভোগী সরকারী বেসরকারী 
কর্মচারী,, জমিদার-জোতদ।র, ছোটখাট ব্যবস'য়ী ও কারিগর শ্রেণী এবং গ্রামের 
ক্ষেতচাষী, দিনমজুর, জেলে-জোল!, মাঁঝি-মাল্ল। _এই তিন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে 
মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল, তা৷ আমর পূর্বে দেখেছি । রাজনৈতিক ক্ষমতা 
হাবানোর পর কতকগুলি দিক দিয়ে মুসলমান সমাজে প্রত্যক্ষ আঁঘাত আসে। 
পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশীয় সামরিক বাহিনী বিপুল পরিমাণে হাস 
পায়।| লর্ড ব্রাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানীর নিয়ন্ণে নিয়ে নেন, উচ্চ পদ- 
গুলি ইংরাঁজ অফিগার দ্বারা পূর্ণ করেন॥ 'পৃতুল' নবাব মীরজাফরের অধীনে 
পরিমিত সৈন্য রাখা হয়। পরে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার কাজে যে সামান্য 
সংখ্যক সেনাবাহিনী ছিল, সেটাও অপ্রয়ৌজনবোধে সরকার তুলে দেন।২ ১৭৬৫ 
সালে দেওয়ানী লাভের পর রাজস্ববিভাগেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
দেশের শাসনভার নামে মাত্র মুশিদাবাদের নবাবের হাতে থাকে । মোহাম্মদ 
রেজা খাঁন বাংলায় এবং সিতাৰ রায় বিহারে কিছুকাল ন|য়েব-ন।জিম ছিলেন 
বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে রাজস্ব বিভাগে জেলা-কালেক্টর ও দেওয়ানী আদালতে 
জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলিতে ইউরোপীযদের নিয়োগ কর! হয়। ১৭৭২ 
সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংল! বিহার উড়িষ্যার 
সবময় কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং “গভর্নর জেনারেল' উপাধি ধারণ করেন। 
মশিদাবাদের নবাব বৃত্তিভোগী হয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। নবাবের ভাত 
প্রথমে ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা, পরে পরিমাণ কমে ৩২ লক্ষ এবং আরও পরে 
১৬ লক্ষ টাঁকা হয়। নবাবের বৃত্তির পরিমাণ হাস পাওয়ার সাথে সাথে তার 


১, বিনয় ঘোষ-_বাংলার বিশ্বৎসমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২২ 
২. 296 Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 101 


পটভুমিকা ৩৭ 


অধীনস্থ কর্মচারী, আশ্বিতজন ও অনুগ্রহ ভাজনের সংখ্যাও হাস পায়। বিচার 
বিভাগে কিছুকাল মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল বটে কিন্তু ক্রমে সেখানেও ইংরাজ- 
দের হাত পড়ে এবং উচ্চ পদগুনি তাঁর! গ্রাস করেন। প্রথমে সদর দেওয়ানী 
আদালত (১৭৭২) এবং পরে সদর নিজামত আদালত (১৭৯০) কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত হয় ; সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি হন স্বয়ং গতনর। জেলা 
দেওয়ানী আদালতে বিচারের ভার থাকে জেলা-কালেক্টরের উপর | দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী আদালতে কাজী-অল-কজ্জাত, কাজী, আমীন, দারোগা, মুফতি, মৌলবী, 
মুহুরী প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারী থাকতেন। ফৌজদারী আদালতে মুসলমান 
আইন বলবৎ থাকায় মুসলমান কর্মচারীর প্রভাব আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে ।১ 
দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে হেস্টিংস প্রথমে রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, 
কেননা ভূমি-রাঁজস্বই সবকাঁরের আয়ের প্রধান উৎস ছিল। রাজা, মহারাজা, 
জমিদার, জাঁয়গীরদাব, আঁয়মাদার, মদদ-ই মাখ, ইজারাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের 
মালিকানায় ভূমির ভোগন্বত্ব ছিল। রাজা মহারাজা বংশ পরম্পরায় ভূমির মালি- 
কানা পেতেন। জায়গীরদার নগদ টাকার পবিবর্তে নিহকর অথবা সামান্য 
করের বিনিময়ে জায়গীরদারী পেতেন। রাজা, মহাবাজা ও জায়গীরদার নিজ 
নিজ এলাকায় জমিদার নিয়োগ করে রাজস্ব ভাদায় করতেন। জমিদারের 


১. প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ সালে এক আইনের বলে ভারতীয়দের উচ্চপদাধিকার রহিত কর! হয়| 
ও বছর বিখ্যাত “কর্ণওয়ালস কোর্ড' অনুযায়ী বিচাৰ বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক 
করে জেলা-অজ, জেলা-ম্য।জিস্ট্রেটের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দেশীয়দের আধিপত্যের 
অবসান ঘটান হয়। এ&ঁতিহাসিকের অভিমত “The net result of the changes intro- 
duced by Cornwalis was to devide the entire administrative work in a district 
between two European officers, one acting as a Collecror of Revenue, and the 
other a Judge and Magistrate, Indians were deliberately excluded from offices 
involving trust and responsibility.” রাজস্ব ও বিচার বিভাগ থেকে দেশীয় কর্মচারী 
অপসারণের পক্ৰিয়া শুরু হয়েছিল আরে৷ আগে থেকে। দেশেব প্রচলিত আইন পরিবর্তন 
করে কোম্পানীর স্বার্থোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষা তাদের সব সময় ছিল 
কিন্ত কাজী ও ফৌজদারগণ সহযোগিত। না৷ করায় তারা পুথমে সুবিধা করতে পারেননি । 
কিন্ত পরে কোম্পানীর জয় হয়। ১৭৮৬ সালে দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা এবং ১৭৯০ সালে 
ফৌজদারী ক্ষমতা দেশীয় কর্মচারীর নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ১৭৯৩ সালে 'কর্ণ- 
ওয়ালিশ কোে' উক্ত প্রক্রিয়ার আরও প্রসার ঘটে। 

Roychoudhury, Majumder and Datta—An Advanced History of India, Calcutta, 
1933, P. 788 ; স্ুরেশচন্দ্র মৈত্র--বাংল। কবিতার নবজন্যু, র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাত৷, 


১৯৬২, পৃঃ ৬৯; ডক্টর সিরাজুল ইসলাম--স্বাধীনত!া সংগ্রামেব ইতিহাস, দৈনিক বাংলা, 
২৬ মার্চ, ১৯৮১ 


৩৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধরা 


অধীন দেওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী থাকতেন | খাস ভূমির মালিক সরকার 
ছিলেন ; সরকার নায়েব, আমিল, সোজওয়াল প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করে 
রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। প্রথমে লর্ড হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিস ভুমি 
ব্যবস্থার এসব জটিল পদ্ধতি তুলে দিয়ে একটা সুষ্ঠ ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু 
কর।র চেষ্টা করেন। একশালা, পাঁচশীলা, দশশাল! এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত (১৭৯৩) পদ্ধতি স্থাপন করে ভূমি-সংস্কীরের ব্যবস্থা হয়। টিবস্থারী 
বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। তিনি সরকারকে 
নিয়মিত বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রদান করে বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোঁগ করার 
অধিকার পান। এর সাথে 'সূর্যান্ত আইন’ নামে একটি আইন যুক্ত হয়। এই 
আইনের বলে নিদিষ্ট সময জমিদারীর খাজনা রাজকোধে পৌঁছে দিতে না পারলে 
সে-জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। বিভ্তশীলীরা জমিদারী নিলামে কিনে নিতেন। 
সরকারের উপর্যুপরি এসব ব্যবস্থার ফলে বনেদী জমিদারীগুলি বিধ্বস্ত হয় ; 
এক্ষেত্রে হিন্দ্-মুসলমান উতয় শ্রেণীর রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদ।র 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর থেকে শুরু করে ছোটখাটো 
জমিদারী এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। যাঁরা জমিদাঁবী কিনতেন 
তাঁরা বেশীর ভাগ কলিকাতার নব্য বিত্তবান।১ তীবা কোম্পানীর দেওয়ানী, 
বেনিয়াগিরী মুৎসুদ্দীগিরী, দালালী গোমস্তাঁগিরী, পোদ্দারী, মহাজণী করে টাকা 
উপার্জন করেছিলেন । বল! বাহুল্য, এ শ্রেণী হিন্দ্‌ সমাজের লোক। পুরাতন 
হিন্দু ও মুসলমানের জমিদারী নব্য হিন্দু বিভ্তবানের হাতে যায। ১৮৭২-৭৩ 
সনে বাংল! বিহারের মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ১ 


বড় জমিদারী ( ২০,০০০ একর ও তদৃত্বে ) ৫৩৩ 
মাঝারি জমিদারী ( ৫০০-২০,০০০ একরের মধ্যে) ১৫,৭৪৭ 
ছোট জমিদারী (৫০০ একরের নীচে) ১৩৭,৯২০ 


সর্বমোট ১৫৪,২০০ 


১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩১৭টি । সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৫৮ 
গালে ‘সদর জমিদারী » সংখ্যা ছিল 8,৫৫০টি। ইচ্ছামতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত 


১. রমেশচন্ দত্তের মন্তব্য, ““Decendants of old houses found their estates pass into 
hands of money-lenders and speculators from Calcutta.” 
Ramesh Chandta Dutt—Tbhe Economic History of India Under Early British Rule. 
২. Hailing Berry—Tbe Bengal Administration Report of 1872—73, Vl, 1, P. 314 


( Appendix). 


পটভুমিকা ৩৯ 


এই সদর জনিদারীগুলি বিস্তৃত ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু 
৩,৮৫৫টি (৮৫%,), মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%১) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%) ? 
মুসলমানের জমিদারীগুলির বৃদ্ধি ছিল না, উপরস্ত এগুলি উত্তরাধিকারী আইনের 
ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো! হয়ে যার। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের 
ব্যবধানে ভূমি-কৃষকে পরিণত হন।২ 

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষর বায়তিস্বত্বেব অধিকারী এক শ্েণীর 
ভূমি-মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় মম্তান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্রিক নেতা ও 
গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি তোগ করতেন। মগজিদ, মন্দির, 
দরগাহ নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন, এমন কি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন! 
লাখেবাজ দানস্বত্ব ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি এরূপ ভে1গদখলকারীর ২৭ 
প্রকার দাম করেছেন, নেমন জাযগীর আল-তমঘা মদদ-ই-মাশ, আঁয়ম।, মসকান, 
নজরত, খানকাঁহ ফকিরান, নজরি দরগাহ, ঘজরি ইমামাইন জমিন-ই-মসভিদ, 
নজরি হজরত, খরচি মুসাফিরান, মেরামতি মগজিদ, মা-আফি, পীরান, খয়রাতি, 
খারিজ জমা, মিনহাই, যন্মোত্তব, মেহতেবান মালেক ও মাঁলেকানা, দেবোত্তর, 
শিবোর্তর সুরজপবত, ইনাম ও মাঁনকর 1৩ এগুলির মধ্যে যন্ধোত্তর, দেবোত্তর, 
শিবোত্তর, মেহতেরান ও সুরজপর্বত এই পাঁচাট কেবল হিন্দ এবং জায়গীর, অলি- 
তমঘা, খারিজ জমা, মিনহাই, ম।লেকানা, ইনাম ও মাঁনকর এই সাতটি হিন্দ-মুসল- 
মান উভয় এবং বাকী পনেরটি মুসলমানবা ভোঁগ কর্মত। রাব্বি সাহেব কয়েকটি 
জেলার কেবলমাত্র আয়ম৷ সম্পত্তির একটি তালিকা দিয়েছেন এরূপে £8 


বর্ধমান ১,৭০৫ 
হুগলী ৮৯৪ 
মুশিদাবাদ "৭00 
বগুড়া ৬৯৪ 
২৪-পরগণা ১৬ 
মেদিনীপুর ১২ 

সর্বমোট ৪,০২১ 


১. The Modern Muslim Politicai Elite in Bengal, P. 142. 

২: “Owing to the Muhammadan Law of inheritence. there is a tendency for all 
Muhammadan families to gradually become impoverished, and many of the 
Ashraf (nobie born) have thus been merged into the rank of the Ajlaf (low 
born).” 

Census Report 91591, 1901, Vol, TV. P. 442. 
J, The Origin of the the Musalmans of Bengal, PP, 69-70 
৪. এ, পৃঃ ৭২ 


80 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


১৮২৮ সালের “নিষ্ষর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে’ এসব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের 
হাত ছাড়া হয়ে যায় । ফলে বচ সম্বান্ত পরিবার দরিদ্র অথবা! ধ্বংস হয়ে যায়। 
শরীফ মুসলমানদের শেষ অবলঘ্ধন ছিল রাজিভাষা ফারসী । আদালতে 
ফারসী ভাষা চালু থাকায় বিচার বিভাগে অনেক চাকুরীতে নিযুক্ত হতেন। 
কলিকাতা মাদ্রাসায় ফারসীতে মুসলমান আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রথম 
দিকে সরকার মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে চাকুরীতে বহাল না৷ করার নির্দেশ 
দিয়ে বিচার বিভাগের এই চাক্রীগুলিতে মুসলমানদের একচেটিয়া দখল বলবৎ 
রেখেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩৩-৩৮) ফারসী রহিত করে ইংরাজীকে 
রাজভাষা করেন । মুসলমান শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী-বাংল! শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। 
পরবর্তী কালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও মুসলমান ছাত্ররা 
ও ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখায়নি। ফলে বিচার বিভাগে তাদের চাকরীর 
ভিত ভেঙে পড়ে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হাডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮) নিয়ম করেন যে, 
ইংরাঁজীতে ডিগ্রী আছে, তাঁরাই সরকারী চাকরীতে অগ্রাধিকার পাবেন।১ 
ইংরাজী জ্ঞান ছাড়া চাকবীতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যাঁয়। এ সময় হিন্দুগণ ইংরাজী 
শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। অতএব অফিস-আদালতে তীদেরই চাকরী 
হল, মুসলমানরা নেপথ্যে গেল! ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্য।বিন্টন মেকলের 
পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য 
পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠান পাবে না। ১৮২৮ সালের নিষকর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, 


১. 10 October, 1844, Resolution No. 1 
‘°,,.,.,.that in every possible case a preference shall be given to those who 
have been edueated in institutions thus establisbed (Zillah Schools and Central 
Colleges) and espccially to those who distinguished themselves therein of a 
more than ordinary degree of merit and attainments.” 
Bengal Education Consultations (1843— 52), (qouted from ‘British Policy and the Muslims 
in Bengal, P. 324). 

২, ভারত সরকাব কর্তৃক গৃহীত ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার পৃস্তাবটি ছিল এরূপ ঃ 
“His Lordship in Council is ‘of the opinion that great of the British 
Government ought to be promotion of European Literature and Science 
amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purposes of 
education would be best employed on English education alone.” 
এই পসঙ্গে আরও বল! হয় যে, ছাত্র-শিক্ষককে প্দত্ত পুরাতন বৃত্তিগুলি চালু থাকবে, 
কিন্তু নতুনভাবে আর দেওয়া হবে না; পাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী 
নতুন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাচ্য বিদ্যার যেসব পুস্তক শিক্ষা খাতের 
টাকায় ছাপান হত, তা৷ বন্ধ করে, উক্ত টাকায় গ্রামের লোকেদের ইংরাজী -নাঘার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কথ৷ বল৷ হয়। 

British Policy and the Muslims in Bengal, P. 222 


পটভূমিকা ৪১ 


১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন ১৮৩৭ সালে রাঁজভাষার পরিবর্তন, 
১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন-পরপর এই সব 
নিয়মের ফলে মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায় ; এতে অনেক শিক্ষক, 
মৌলবী, মুনশী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন।১ নিষ্কর ভুমি 
বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তনকে হান্টার মুসলমানের জন্য 'মরণাঘাত' বলে উল্লেখ 
করেছেন ।১বস্তত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর সংখ্য! হাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিহকর 
ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষাচুযতি পরপর এই 
চারটি বড় আধাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিফিক্রয় নিজীবি 
জাতিতে পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই 
এরূপটি হয়েছে । মূলতঃ অভিজাত শেণীটি হ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্ষক, শ্রমিক, 
বত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা এসব আইনের বাইরে ছিল ; তবে বণিক কোম্পানীর 
শোষণনীতি থেকে তাঁবাও রেহাই পায়নি। কোম্পানী এদেশের কুটারশি্প 
ধ্বংস করেন বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। কোম্পানীর বাণিজ্যনীতির 
ফলে তাতি সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর উপর 
রোগব্যাধি, দূতিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা দরিদ্র থেকে দরিদ্র- 
তর হয়েছে। আধুনিক জীবনের ফল তারা কিছুই পায়নি। অশিক্ষ! ও দারিদ্র 
তাদের ঘোর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। 


En এ শাটার Ce ND ররর) জার 


১. ১৮৩৮ সালে মুশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহত এই পাঁচটি জেলার ফাবসী 
ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৭১৫ জন। ১৮৭২-৭৩ 
সালে ২৪-পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও কলিকাতা এই পাঁচটি জেলার হিন্দু ও যুসলমান 
শিক্ষকেব সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ ও ৮জন।' 

W. Adam—Tbhird Report on the State of Education in Bengal. 1938 : General Report 
of Public Instruction in Bengal. 1872--73, P. 411 

১৭৮৫ সালেই লর্ড হেস্টিংস এই পতন দেখেছিলেন। তিনি ২১ জানুয়ারী ১৭৮৫ সালের 
এক 'মস্তব্যপত্রে পতনেব ছবিটি বর্ণন৷ করেছেন এভাবে? “Since the management 
of revenues has been iaken into our hands, it has chiefly been carried on by 
the English servants of this Company, and by the Hindus, .. ..In consequence 
of this change Mahomedan families have lost their sources of private emoluments 
which would enable them to bestow much expence on the education of their 
children, and are deprived of the power which they formerly possessed, of 
endowing and patronizing public seminaries of learning.” 


Bengal: Past and Present, Vol. VIII, PP, 109--11 
২. Tbe Indian Mussalmans. P. 167 
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কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে আবদুল 
লতিফ (১৮২৮-৯৩) ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৫ সালে 
কলিকাতায় প্রথম মুসলমান প্রতিষ্ঠান “আগ্জমনে ইসলামী” বা 'মহামেডান এসো- 
সিয়েশন' স্থাপিত হয়। মুসলমান আইন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মজহার এর নেতৃত্ব 
দেন! কলিকাতা হাইকোটের কাজী-অল-কজ্জাত বা প্রধান বিচারক কাজী 
ফজলুর রহমান আঁগুমনের সভাপতি “ছিলেন। আবদুল লতিফ এর প্রতিষ্ঠাতা 
সদস্য ছিলেন । মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট গোচরীভূত 
কর] উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এটি 
হিন্দ-মুসলমান মিলিত সিপাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল, তবে তাদের মদদ 
জোগিয়েছিলেন ইংরাজের দৃণীতি, শাসননীতি ও ক্টনীতির ফলে বঞ্চিত কতি- 
পয় ভারতীয় সামন্তপতি | দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এই বিদ্রোহের 
সাথে জড়িয়ে পড়েন। তীরা হৃত মোঘল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার চেয়েছিলেন। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণ, ছতবল ও অপরিণাঁমদশী সামন্ত শক্তি সুসংগঠিত ও সুশ্ঙখল 
সাম্াজ্যবাদী ওপনিবেশিক শক্তির কাছে হরি মানে। বৃদ্ধ শাহ আলম বন্দী 
অবস্থায় রেঙ্গুনে নির্বাগিত হন; মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ নিবাপিত হয়। 
সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সানা ভ।রতবর্ষে ছড়িয়েছিল। ইংরাদ কঠোর হস্তে 
এ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এতে চার কোটি টাকা রাজকোষ থেকে ব্যয় 
হয়েছিল। এই প্রথম “বিটিশ সিংহ’ প্রচণ্ড ঝাকুনি খায় এবং নিজ কৃতকর্মের অন্য 
সমালোচনার সন্মুখীন হয়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শতাব্দীকালের 
শাসনের অবসান ঘাটয়ে ইংলগ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাঁসনভার 
গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা! করেন যে, বিটিশ সামীজ্যের সকল প্রজা জাতি-ধম 
নিবিশেষে নিবিঘে ধর্মকর্ম পালন, ন্যায় বিচার ও মানবিক অধিকার লাভের 
সুযোগ পাবে । মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভই শিপ।হী বিদ্রোহের প্রধান 
কারণ ছিল বলে ইংরাঁজদের ধারণা হয়েছিল। ফলে মুসলমানের প্রতি তাঁদের 
মনোভাব কঠোরতর হয়, কিন্ত সেই সাথে তাদের দাবী-দাওয়াকে তীর! অস্বীকার 
বা উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৮৬৩ খ্ীস্টাব্দে আবদুল লতিফ কলিকাতায় 
মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন। ভারতের বড় লাট এলগিন 
সোসাইটি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। আবদুল লতিফের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
দটি, মুসলমানদের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সন্দেহ ও বিরূপ মনোতাব দূর 
করা এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ছ্বার৷ ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, পশ্চাদপদ মু.লমাঁনদের 
সরকারের প্রতি অনুগত করে তোলা । তিনি তার কর্মসূচীর প্রতি স্থির লক্ষ্য 


পটভূমিক! ৪৩ 


রেখে কলিকাতা ও কলিকাতার বাইরের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের একত্র 
করেছিলেন এবং যৌথচিস্তা ও কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা স্বজাতির মন ও মননকে উদ্বোধিত করেছিলেন। 
আবদল লতিফই প্রথম বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ভাঁর গ্রহণ করেছিলেন! 

১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত ন্যুনাধিক এই পঁচিশ বছর মুসলমান 
সমাজের পতনের চূড়ান্ত কাল ছিল। এ সময় পর্যন্ত সমাজ ছিল কাঁণ্ডারী শূন্য। 
ছিনন পাল, ভগ হাল নিয়ে তা অকূলে ভেসে গেছে। এদিকে হিন্দু সমাজের 
গতিপ্রকৃতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপবীত। রামমোহন রায়েব (১৭৭২-১৮৩৩) মত 
শক্তিধর নেতা আবির্ভূত হয়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সমাজের মানুষকে 
আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ ও সচকিত করে দিয়েছিলেন | তিনি 
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ত্রিমুখী আন্দোলন চাঁলিয়েছিলেন। পুস্তক 
প্রণয়ন, সভা গঠন, পত্রিকা সম্পাদন, তক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে তিনি তার 
আন্দোলনকে সজীব ও গতিশীল কৰে তুলেছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে 
তিনি মানবতারই জয় ঘোষণা করেন; হিন্দু সমাজের আবহমান কালের বদ্ধ 
অচলায়তন সংস্কারের ভিত ভেঙে পড়ে । হিন্দু কলেজে উচ্চমানের ইংরাজী শিক্ষা 
সমাজের জন্য আশীবাদ স্বরূপ ছিল। জাতির আঁশা-আঁকাঙক্ষ। প্রকাশ ও প্রচারের 
মীধাম হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে হিন্দু সাহিত্যিক ও মনীষিগণ সমাজের 
মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন। কলিকাতায় হিন্দুগণই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ; কলিকাতা নগরজীবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরাই বেশী 
পরিমাণে লাভ করেন। ইংরাজদের সংসর্গে ও সহযোগিতায় চাকুরী ও ব্যবসায় 
করে তাঁরা অর্থের মালিক হন, তীরাই জমিদারী কিনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। 
কয়েকটি ধনী পরিবারকে কেন্দ্র কবে কলিকাতায় একটি নব্য অভিজাত শ্রেণীর 
সাথে নব্য বাবু” বা মধ্যবিত্ত শেণীরও উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী 
গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাঁরা পুরাতন মূল্যবোধ ধরে রাখতে চান ; আবার 
নবীনপন্থী প্রগতিশীল মানুষও ছিলেন, যারা আধুনিক জীবনের মল্যবোধে বিশ্বাসী 
ছিলেন। এই ছন্দ-সংঘাতের ভেতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায় ; বলা বাল্য, 
নবীনরাই জয়ের গৌরবটিকা লাভ করেন। তাঁরাই আচাঁর-সংস্কারে জর্জরিত সমাজকে 
গ্রাণি ও বন্ধন থেকে মুক্ত করেন এবং সমাজদেহে নবতেজ ও নবপ্রাণ সঞ্চার 
করেন। সুতরাং হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত 
মুখী ও ভিন্ুধ্মী ছিল। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক যেসব সংস্কীর- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ এগিয়ে যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
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সেসব ধরনের আন্দোলন মুসলমান সমাজে হয়নি। মুসলমানের! হিন্দুদের 
এসব আন্দোলনে বোগদানও করেনি। আমর! পূর্বে দেখেছি, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সাথে যাঁর! যুক্ত ছিলেন, তাঁর! উর্দর চর্চা করেছেন। তাদের 
মধ্যে ক্কচিৎ কেউ বাঙালী ছিলেন। উর্দুর সাথে বাঙালী মুসলমানের আত্মিক 
যোগ ছিল না। উপরন্ত তারা যা রচনা করেছেন তা দিয়ে উর্দুূভাষী ও 
উদ্দজ্ঞানী মুসলমানের চিত্তেও নভুন ভাব ও আশার সঞ্চার করতে পারেননি । 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্যে কেবল পংস্কৃতের 
প্রভাব পড়েনি, সেই সাথে ইতিহাস চেতনা ও এতিহ্যবোধ সংযুক্ত হয়েছে। 
প্রতাপাদিত্কে বীর চরিত্র রূপে আকা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্রকে মহৎ করে দেখান 
হয়েছে। স্কুল বুক সোসাইটি' ও “ক্যালকাটা স্কুল সৌঁসাইট'র সাথে যে আট 
জন মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, তীরাও বাংলা ভাষার চর্চা করেননি, 
অন্য কোন ভাবেও সমাজের মধ্যে তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। বাংলা 
ও ইংরাজী পত্রিকার সাথে মুসলমানদের যোগ কোথাঁও দেখা। যায় না। উর্দ ও 
ফারসীতে কয়েকখানি পত্রিকা মৃসলমানগণ প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু ভাষার 
ব্যবধান পেরিয়ে সেগুলিও সমাজমনকে আলোড়িত করতে পারেনি। আত্মীয় 
সভা, য্ৰাহ্মসভা, হিন্দুসভ৷ প্রভৃতি যেগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিতে মুসল- 
মানদের যোগদানের কথা নয়, কিন্ত সমাজ-সংস্কৃতিমূলক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল 
(যেমন সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিকা সভা, বঙ্গভাঁষা প্রকাশিকা সমিতি ইত্যাদি), 
সেগুলিতেও মুসলমানের! যোগদান করেননি । উইলিয়ম কেরীর “এগ্রিকালচারাল 
এও হটি কালচারাল সোসাইটি'তে (১৮২৩) ঢাকার নবাবের নাম পাওয়া যায়। 
'ল্যাগডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন’ বা 'ভূম্যধিকারী সতা'য় (১৮৩১) চারজন মুসলমান 
ছিলেন; এর! হলেন গোলাম নবী, মোহাম্মদ আমীর, হাবিবুল হোসেন এবং 
আমীনুদ্দীন।২ “সাধারণ ভ্ঞানোপাজিকা সতা' (১৮৩৬) ছিল ‘ইয়ং বেঙ্গল দলের 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই গোষ্ঠীর সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল না, অথচ 
প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তার আদর্শ তারাই আমদানী ও প্রচার করে । উক্ত সভায় 
কোন মুসলমান সদস্য ছিল না, কিন্তু তাঁদের অপর সভা ব্রিটিশ ইওিয়া 
সোসাইটি'তে (১৮৪৩) দুজন মুসলমান সদস্যের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন 
শাহজাদা জালালুদ্দীন ও মুনশী ফজলুল করিম ।২ “বেথুন সৌসাইটি'তে (১৮৫১) 


১. সুয়েশচন্্র মৈত্রেয়-উনিশ শতকের পৃথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি, অনুশীলন, আশ্বিন, ১৩৭২ 
২. ও! 


পটভূমিক। ৪৫ 


আবদুল লতিফকে সদস্য হিসাবে দেখ। যাঁয়। আবদূল লতিফ সোসাইটির বিভিন্ন 
সভায় যোগদান করতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।১ তিনি পৃথক 
পৃথক সভায় দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আবদুল লতিফের আগে অন্য কোন 
মুসলমান বুদ্ধিজীবীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। নীরব থাকার প্রধান 
কারণ ছিল, হিন্দগণ যেসব কারণে সভায় মিলিত হতেন, সেসব অনেক ক্ষেত্রে 
মুসলমানদের মর্যাদা ও স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।১ ১৮৩৫ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা 
তুলে দেওয়ার কথা রটলে কলিকাতার মুসলমানগণ ৮৩১২ জনের স্বাক্ষরসহ একা 
আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন ।৩ ১৮৩৭ সালে আদালতের 
ভাষা ফারসী তুলে দিলে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকে আপত্তি করেছিল। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পরে! সময়টা পর্যালোচনা করলে মুসলমান সমাজের 
নিষিক্রয়তা, নিজীবতা, নিশ্চলতাঁর ছবিই ফুটে উঠে। এরূপ অবস্থায় সমাজের 
জাগরণ আশা করা বুথা। 

এই সময় কলিকাতার মুসলমান সমাজ নিফিক্রয় ছিল বটে, কিন্তু গ্রামের 
মুসলমান সমাজ বেশ সক্রিয় ছিল। ২৪-পরগণায় তিতুমীর, (১৭৮২-১৮৩১) 
ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪--১৮৪০) ও দূধু মিঞা, (১৮১৯-৮২) 
এবং ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিনু ও বিক্ষিগুভাবে হলেও বেশ জোরেশোরে 
আন্দোলন করেছিলেন। এসব আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব থাকলেও 'শেণী 
সংগ্রামের একটা অন্তলীন রূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান-খীস্টান নিবিশেষে 
জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের নিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত 
হয়।18 স্থানীয় জমিদাররা এদের দমন করতে পারেননি ; ব্রিটিশ সরকারকে 
হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। “বাশের কেল্লা” নির্মাণ করে তিতুমীর লড়াই করে 
শহীদ হয়েছিলেন (১৮৩১)। তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের গম্তান। সাধারণ 
কৃষকের সন্তান হাজি শরীয়তুলাহ ও দূধ্‌ মিঞা ফারায়েজী আন্দোলন করে 
জমিদার ও নীলকরদের চক্রান্তে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। সৈয়দ আহমদ 
শহীদের (১৭৮৬--১৮৩১) “ওয়াহাবী আন্দোলনে’ বাংলার কৃষকের মুজাহিদ ও 


বাংলার বিদ্বংসমাজ, পরিশিষ্ট" দ্রধব্য। 


পূৰোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ 

. The Modern Musi Political Elite in Bengal, P. 234 
হান্টার লিখেছেন, “In the present uprising atound Calcutta in 1831, they 
broke into the houses of Mussalman and Hindu landholders with নি 
17218101911.” 


Tbe Indian Mussalmans, P. 107 


on DHS 


৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


অর্থ সংগ্রহ করে সীমান্তের সংগ্রামে প্রেরণ করত। “সিপাহী বিদ্রোহে'ও এদের হাত 
ছিল। বিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এদের দমন করেন ; অনেককে ঘড়যন্ত্রও মামলায় 
জড়িত করে জেল, দ্বীপান্তর ও মৃত্যুদণ্ড দেন। এরূপ ব্যাপক ধরপাকড় ও বিচার- 
সালিসীর পর ১৮৭০ সালে ওয়াহবী আন্দোলনের অবগান হয় 1১ সাধারণত: একটি 
আন্দোলনের সাথে অপর আন্দোলনের যোগসব্র ছিল না ; এগুলি দেশব্যাপী প্রচার 
লাভ করেনি, আঁঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল ; উপরন্ত শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পায়নি 
বরং বিরোধিতাই পেরেছে ।২ ফলে এসব শেণী-সংগ্রাম সাময়িকভাবে সফল হলেও 
শেষ পর্যপ্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । শহরের বৃদ্ধিজীবী সমাজ এসব আন্দৌলন- 
কারীদের 'শেণী-শক্র' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এদের দমনে সামাজ্যবাদী 
সরকারের হাতিকেই দৃঢ় করেছেন। তাঁর! সরকারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এদের 
“ডাকাতি”, দেশদ্রোহী” বলেছেন।৩ শহরের শিক্ষিত সমাজ যদি এদের সমর্থন 
দিতেন ত৷ হলে 'নীলবিদ্রোহে র (১৮৬০) মত এসব আন্দোলনেও সফলতা 
আসত । কেবল নীলবিদ্রোহে মধ্যবিতশেণী কৃষককে সমর্থন দিরেছিলেন। 
এর অবশ) কারণ ছিল; নীলচাষঘে জমিদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ; তাঁদের 
স্বার্থে আধাঁত লাগায় তাঁদের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংবাদপত্রে 


১. ওযাহাবী আন্দোলনেব গুকত্ব ও গৌবব উপলব্ধি কবে গোপাল হালদার লিখেছেন, “ওহাবি 
প্রেরণা রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝড় তুলল। বিদ্রোহ হিসাবে সে এক আত্মমধাদাসম্পনা সম্প- 
দায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমিন খানের ওহাবি মীমলা। সেদিনকার ইংবেজী 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনত৷-স্পৃহাকেও গ্রেরণা দেয়, হিন্দুদের মনেও ইংরেজ- 
বিবোধ বাড়িয়ে তোলে । আথিক ক্ষেত্রেও বাঙলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত 
পুজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেষেছিল।” 
গোপাল হালদার-_বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধাবা, ঢাকা ১৯৭৫, পৃঃ ৫২-৫৩ 

২, ওয়াহাবী আন্দে'লন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের বক্তব্য, ****& movement unsupported by 
the landlords, or the richer 0155505 and discouraged by the State, spread far and 
wide embracing the large agricultural and manufacturing classes.” 

James Wise—The Muhammedan in Eastern Bengal, Journal of the Asiatic Society 
of Bengal, Vol.LXTIL No. 1, 1894, 7, 47 

১৯০১ সালের মেন্সাস রিপোর্টেও প্রায় অনুকপ মত পৃকাশ করা হয় ১11) এ] cases 
it is the Ajlaf, or the lower class of the Muhammadans, who are most attracted 


by the preaching of the reformer (i.e. the Wabhabis); the better classes generally 
hold alonf.” 


Census of India, 1901, Vol., Part 1, P. 373 


৩. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, ডক্টর-সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ 
পৃঃ ১৩৭ 


পটভূমিকা ৪৭ 


নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, নচেৎ রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর কৃষকের উপকার হচ্ছে বলে নীলচাষের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন ।১ 

নীচশেণীর ও নিমুবিভ্তেব গাঁধারণ হিন্দু এবং কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ 
মুসলমানের জীবন অন্ধকারেই ছিল। বর্ণ-বিত্তের ভেদাতেদ তুলে দিয়ে নীচ ও 
গরীব শেণীকে উপরে তোলার আন্দোলন কেউ করেননি । সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
কারণে বিদেশী বণিক সরকার অপরিমিত শোষণ করেছেন! স্বদেশী উঠতি মধ্য- 
বিত্ত ও নব্য অভিজাত শ্রেণীচরিত্রের ধর্ম অনুযায়ী আত্মরতির সেবায় মগ্ন 
ছিলেন, অগণিত জনগণের দিকে ফিরে তাঁকাননি | উনিশ শতকের প্রথমার্ধ গঠন 
পর্ব ছিল; এ সময়ে শীঘকেব শ্রেণীস্বার্থের সাথে শাসকের আশৃয়পুষ্ট মধ্যবিত্তের 
শেণীস্বার্থেজ বিরোধ বাধেনি। কিন্ত গঠনপর্ষের পরেই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা 
ও সুবিধা ভোগের ভাগাভাগি নিয়ে সংঘাত দেখা দেয়; তখনই ক্ষমতাহীন 
দূর্বল এই শ্রেণীর স্মদেশচিস্তা, স্বদেশপ্রেন, সুদেশহিতৈষণা, স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত 
হয়। প্রবলের বিরুদ্ধে শ্েণী-ছ্বন্দে জনগণের সমর্থন লাভ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় 
তাঁরা গণমুখী চিন্তা ও কর্মে উদ্ব দ্ধ হন এবং ন্বদেশবাসী হিসাবে তাদের সঙ্গী 
করে নেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ রাজনৈতিক চেতনার উনোষের পর 
সমাজের গতি-প্রকৃতি নতুন মোড় দের, নতুনভাবে আন্দোলন শুরু হয়। বিশ 
শতকে এর পুরো ফল ফলে । 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত 


যেহেতু “বিস্তের' মাঁপকাঠিতে মধ্যবিত্তের শ্েণীকরণ, মেহেতু মার্বসের 
সমাজতত্েব আলোকে এর সংজ্ঞা দাড়ায় “১১৪ middle class in the literal 
sense of the term is interpreted...as a previleged uppet minority 
feeding on surplus value and State favouratism and inexorably driv- 
ing its victims into the ranks of the [1010161121২ 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিভ্তের মালিক রাষ্ট্র : বিত্ত উৎপাদন করে রাফ্ট্রের সমগ্র 
জনগণ । রাম্ট্রপ্রধান থেকে সর্বনিয় ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই কর্মী শমশক্তি ও বৃদ্ধি- 
বৃত্তি অনুমায়ী তাঁরা রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগ করেন। সমান্সতীপ্রিক রাষ্ট্রে নীতি- 


১* অপ্কাশ রায়-_ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৯(২সং)। 
২, Edwin R.A. Seligman (ed.)—Encyclapeadia of Social Sciences, Vol. 9 The Macmi- 
llan Company, Newyork, 1950, 2, 407 (Reprinted). 


৪৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


গতভাবে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে 
পু।জপতির! বিত্তের মালিক, তার! সমাজের উচু স্তরের লোক ; সমাজের নীচের 
তলায় আছে শ্রমজীবী জনসাধারণ । এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্তরে “প্যারাসাইট' 
বা পরানুজীবী সংখ্যালধ মধ্যবিত্রশ্বেণী বিরাজ করে। সমাঙ্জে এদের সহজেই 
চিহ্নিত কর! যায়। সমালোচকের ভাষায়, ‘‘...the middle class includes 
within its ranks the middling size enterpreneur in industry and trade 
the simple producer of goods, such as the artisan and farmer ° the small 
shopkeeper and tradesman » and the official and salaricd employee."’° 
সমাজ বিজ্ঞানীর। বলেন যে, শ্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাতেও মধ্যবিত্ত ছিল। 
রাজতান্্িক ও সামস্ততাপ্তিক রাষ্ট্রে রাজপূরুষ এবং পারিষদবর্গ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধি- 
কারী ছিলেন, রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের তাঁরাই মালিক ; তাদের নীচের তলায় 
ছিল বেতনভূক্ত ও অনুরূপ স্থবিধাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ভূম্যধিকারী ব্যব- 
সায়জীবী একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ; এদের নীচে ছিল কায়িক শ্রমৌপজীবী 
প্রজা সাধারণ । সামন্ত সমাজে মধ্যস্বত্বভোগী শ্েণীটি আকারে ক্ষদ্র ছিল, কেনন৷ 
রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্য কলাঁপ বেশী ছিল না। সামরিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগ 
ছিল বটে, কিন্ত এর কোনাটই আধুনিক যুগের মত জটিল ও ব্যাপক ছিল না। 
শ্েণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর বংশবদ হয়ে থাকত; 
প্রজাদের পণ্যে জীবিকা নিবাহ করলেও প্রভুর স্বার্থে প্রজাদের উপর খবরদারি 
কর্ত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রশাসন, ভূমি ও ব্যবসায় কেন্দ্রিক উক্ত মধ্যস্বত্বভোগীর 
অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু শ্ৰেণীস্বাৰ্থ সম্পর্কে তাঁর! সচেতন ছিল না, কৃষিভিত্তিক 
অর্থনীতির কারণে তার! গ্রামে ছড়িয়ে থাকত ; কেন্দ্রের প্রশাসনবন্ত্র বিস্তৃতি না৷ 
হওয়ায় রাজধানীতেও তাদের সংখ্য! বেশী ছিল না । ফলে তার! কোন এক জায়গায় 
একত্র হওয়ার সুযোগ পায়নি। এসব কারণে তার! দেশের সমাজ-সংস্কাতিতে 
কিংবা অর্থনীতি-রাজনীতিতে নিজস্ব প্রভাঁৎ ফেলতে পারেনি । সমাজে তাদের 
কোন স্বাধীন, গতিশীল সত্তা ছিল না।২ লে যুগে এক 'দরবার-সংস্কৃতি', আর 
এক লোক-সংস্কৃতি' ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না। সমস্ত 
যুগের প্রাসাদকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং ভূমি ও কৃটীরশিলপ কেন্দ্রিক অর্থনীতির 
স্থবিরতা ভেঙে দিয়ে যখন প্রশাসনযন্বের পরিবর্তন ঘটে ও কলেবর বৃদ্ধি পায় 
এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র), প্রসারতা ও গতিশীলতা আসে তখনই 


১, Encyclopeadia of Social Sciences, Vol. 9, P. 407 
২১ বাংলার বিছৎসমাজ, পৃঃ ৫৭ 


গটতদিক্খা ৪৯ 


দেখা দেয় জটিল, সংকরধমী আধনিক মধ্যবিত্তশ্রেণী । নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের 
উদ্ভব ও বিস্তারের ফলে আগের তুলনায় এর আকৃতি বেড়ে যায়। প্রকৃতির দিক 
থেকেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। এর গঠনে বহুমাত্রিক উপাদান থাকলেও শহর. 
নগরে একত্র বসবাসের ফলে জীবন ধারা, আচরণ পদ্ধতি, চিন্তাকর্ম ও সামাজিক 
মূল্যবোধের একটি অভিনু শ্রেণী-এক্য গড়ে উঠে।১ জাগ্রত, শিক্ষিত, উনুত 
শ্রেণী হিসাবে একটি মাজিত ও পরিশীলিত সংস্কৃতির উত্তব হয় যা কেতাদুরস্ত 
দরবার-সংস্কাতি ও স্থূল রুচির লোক-সংস্কৃতি থেকে তিন্ন। আঞ্চলিকতামুক্ত সকলের 
বোধগম্য ভাষা মৌখিক কথাবার্তার ও সাহিত্যের ঝাহন হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
এই মধ্যবিত্তশেণী অমাজে নেতৃত্ব দেয়। উদ্ভাবনীশক্তি ও মননশীল ক্রিয়াকলাপ 
দ্বাবা সমাজকে এগিষে নিয়ে যায়। তবে কতক ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর পিছুটানও 
ছিল। উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না৷ থাকায় এ শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বাধীন 
সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকশি করতে পারেনি ; খাদ। ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য 
তাকে ক্ষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি- 
পতি ও ক্ষমতাশীলদের তাবেদারী করতে হয। এরূপ পরনির্ভরশীলতাঁৰ জন্য 
শেণী-সংঘাত বা বিগ্রবের ঝঁকি নিতে পারে না। এ-শ্বেণী মেধা বদ্ধিবৃস্তি, 
চিন্তাশক্তি, কশলতা ও শ্জনশীলতার কাবণে সমাজেব সারভাগ হিসাবে 
সুবিধা ভোগ করে ঠিক, কিন্ত সেই সঙ্গে উপর তলার প্রভুদের এবং নীচু তলার 
সর্বহারাদের মধ্যকার শেষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার হিসাবেও কাজ করে। 

সামাজিক শ্রেণী হিসাবে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের 
মূল উৎস ফন্ত্রশিল্প ও বাশিজ্য। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিলপপতিবাই ইউবোপীয় 
পামন্ত-শীসনেব অবয়ান ঘটান এবং বূর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এদের 
কলকাবখানা, ফার্ম, ব্যাংক. গিল্ড পাটি, এজেন্সী চালাবার জন্য এবং বা্টু- 
যন্ত্রের যাবতীয কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কায়েমী স্বা্থবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় । 
ইংবাজ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভাবতবর্ষে সামন্ত সমাজ 
ব্যবস্থাই চালু ছিল। ভূমির রাজস্ব ছিল রাজভাণারেব মূল উৎস। কৃঘকেব ঘৰ 
থেকে এই বাঁজস্ব ত1সত। ভবে একথা ঠিক বে মোঘল গাম্নাজ্যেব শেষভাগে 


সপ 


১. বি. বি. মিশ লিখেছেন, “though 60610070005 and even mutually conflicting 
at timcs, cabibited in great measure an element of uniformity not only in their 


bebaviout pactern and style of life, butalso in 0051 mode of thinking and 
social values.” 

B.B. Mista—The Indian Middle Class, Oxford University Press, London, 1961, 
P, 12. 
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৫০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা, 


মহাঁজনী কাঁনবারে ও বাণিজ্যে পূঁজি বিনিয়োগ করে একটি ধনিক শ্রেণীর হাত 
ক্রমশ: শক্ত হয়েছিল | সিরাজউদ্দৌলাৰ টাকশালের মালিক ছিলেন জগৎ শেঠ। 
উমি চাঁদ ছিলেন বিত্তশালী বণিক। এ'র! নবাবদের বিলাসিতায় ও যুদ্ধে অর্থ 
যোগাতেন, ইংরাজ কোম্পানীকেও খণ দিতেন। আর্থের পাহাড় বানিয়ে এরা 
সামস্তপ্রতুৰ কাছে সামাজিক উচ্চ মর্যাদা পেতেন না, ধনসম্পত্তির নিরাঁপতাও 
ছিল অনিশ্চিত। ফলে তাদের সাথে সামস্তশক্তির ছন্দ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, 
এক্ষেত্রে বণিক কোম্পানী তাদের সহায়ক হয়েছে। 

বণিক সরকার কোম্পানীর দ্বারাই কলিকাতায় আধুনিক মধ্যবিত্তের পত্তন 
হয়। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও কোম্পানী ওপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি 
বজায় রাখেন, প্রথমে এদেশে পঁজি বিনিয়োগ কবেননি। প্রশাসন ও বাণিজ্যের 
উপর তলায় সমাসীন থেকে দেশ শাসন ও শোষণ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে 
পুগাতন সামন্ত ব্যবস্থাকে ভেঙে না দিয়ে বরং টিকিয়ে রাখেন, কারণ রাজস্ব 
আদায়ের ক্ষেত্রে এদের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল, উপরস্ত সামরিক নিরাপত্তা, 
সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এদের অন্গত করে রাখা 
সম্ভব হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিতে বংশ পরম্পরায় তোগাধিকার 
দিয়ে জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরপর কতকগুলি রাঁজস্ব- 
নীতির প্রবর্তনের ফলে পুরাতন জমিদাররা ধ্বংস হন, তাঁর স্থলে শহরের নব্য 
বিত্তবানরা জমিদারী কিনে ভূমির মালিক হন। কলিকাতার বিত্তবানদের এছাড়া 
পুঁজি বিনিয়োগের অন্য পথও ছিল না। বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া কোম্পানীর 
দখলে ছিল। ইংরাঁজ এদেশে কলকারখানা স্থাপন করতে চাননি, তারা! এদেশের 
কাঁচা মাল দিয়ে ম্যানচেস্টারের মিল চাঁলাতেন। বহিবাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের 
ঝঁকি নিতে সাহস করতেন না দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীর! | ছ্বারকানাথ প্রথম বহি- 
বাণিজ্যে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারেননি ।১ ফলে ভূমির 
দিকেই ঝোঁক বাঁড়ে। ভূস্থামী হয়ে অনেকে কৌলিন্যের মর্ধাদা বাড়াতে অভি- 
লাষী হয়েছেন। ফলে দেশে সামন্ত-প্রভাব বজায় থাকল | ডক্টর নজমল করিম 
মোঘল শাঁসনকে “সামরিক পামন্ততন্ব' বলেছেন. বণিক কোম্পানীর শাসনকে 
“উপনিবেশিক সামস্ততন্্রর বলা যেতে পারে । ইংরাজগণ রাজস্বনীতি, ভূমিসংস্কার 
ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে রাজস্ব বিভাগকে সম্প্রসারিত করেন। ভূমিতে 


১। বিনয় ঘোষ--বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার! (১৮০০-১৯০০), পাঠভবন, কলিকাতা, 


১৯৬৮, পৃঃ ১১৫ 
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প্রজান্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে কেনাবেচায় রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক হয়ে পড়ে। নতুন 
তুমি উদ্ধার ও তোগদখল নিয়ে প্রজায় প্রায়, কি জমিদ।রে জমিদারে মামলার সংখ্যা 
বেড়ে যায় ; কলে দেওয়ানী আদালতের দাষিত্ব বাড়ে ও আইন ব্যবসায়ে কর্ম- 
চারীর সংখ্যা বাড়ে। উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, গ্যাটনি, মুন্সেফ, 
জাস্টিস, পেস্কার. ভেগাঁব প্রভৃতি কর্মচারীর আবির্ভাব হয়। | 

ইংবাঁজগণ প্রশাসন ব্যবস্থায় বহুবিধ সংস্কার গাধন করেন। গভর্নর-জেনারেল 
সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী; তিনি কাধকরী অংগদের পবমির্শে শাঁসনকার্ষ 
পরিচালনা করবেন। গভনর-জেনারেলের অধীনে বিভাঁগগুলিতে ডিভিশনাল 
কমিশনাব, জেলাগুলিতে ডিস্ট্রিক ম্যাভিস্ট্ট, মহকুমা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, 
থানায় পুলিশ সাব-ইনন্পেক্টর এবং গ্রামে চৌকিদারি খাকবেন। চৌকিদার ছাড়া 
আব আর সব বাজকার্ষেব নিজস্ব দপ্তব আছে এবং সেগুলির বিভিন্ন কর্মচারী 
আঁছে। গভর্নর থাকেন রাজধানী কলিকাতায় রাজভবনে, কলিকাতায় একটি 
উচ্চ আদালতও স্থাপিত হয় (১৭৯১)। 

ইংরাঁজ আমলে শিক্ষা বাবস্থাব আমূল পবিবতন হয়। টোল-চতূংপাঁটী, মক্তব- 
মাদ্রাসার যুগ পেরিয়ে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ আসে। 
ইংরাঁজগণ ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তণ করেন। 
ইংরাজী ভাষা, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, পাশ্চান্ত) শিক্ষা পদ্ধতি আমদানী হয়। মানবিক 
বিদা, বিজ্ঞান, চিকিতসা! বিদ্যা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে 
শিক্ষা সম্পূসারিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার হরি বৃদ্ধির সাথে শিক্ষক- 
অধ্যাপক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ওধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন কাজ 
চাঁলাবার জন্য কর্মচীরীও দরকার হয়। একটি বিপুল আকার শিক্ষা বিভাগ গড়ে উঠল 
যার প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা | শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করার জন্য প্রথমে 
‘জেনেরাল' কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' (১৮২৩), পরে ‘কাউন্সিল অব 
এডুকেশন” (১৮৪৩) এবং তৎপর “ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' 
(১৮৫৪) গঠিত হয়। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী হিসাবে বহু লোক চাকুরী- 
জীবী হলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, মুদ্রণশিল্প, শিল্পকল৷ প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
পেশাদার-অপেশাদার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়| . 

ব্যবসারের ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানীর সম্পূসারণ ঘটে এবং নতুন নতুন ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ম্যানেজার, গ্যাকউিন্ট্যান্ট, কেরানী, সুপারভাইজার, এজেন্ট, 
পিয়ন, চাঁপরাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । কাগজ, কাপড়, তেল, ধান, পাট, নীল প্রভৃতির 
ছেটিখাঁট কলকারখানা! প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে শ্রমিক ও কর্মচারীর ভিড় জমে। 


৫২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


রেল, স্টামার চালু হলে গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট-চেকার, স্টেশন-মাস্টার, সারেজ, 
খালাসী, কলি ইত্যাদি লোকের আবির্ভাব হয়। 
ডাক-তার-টেলিফোঁন ইত্যাদি বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এসব বিভাগের 
প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা | কলিকাতায় ভাগ্যান্বেধীর দল সমবেত হয়ে বিভিন 
পেশাজীবী মিশ্ব সমাজস্তর গড়ে তোলে যাকে শহরকেন্ড্রিক শ্রেণীসচেতন আধুনিক 
মধ্যবিত্তশ্রেণী বলা হয়েছে। রাঁজধানী-শহর, শিল্প-শহর, বন্দর-শহর প্রভৃতি অঞ্চলে 
এক এক কাজের গুরুত্ব অনুসারে কর্মচারী ও শ্রমিকশ্বেণীর ভিড় হয়েছে ও 
শহরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে । ইউরোপীয় শহরগুলিতে মধ্যবিত্তের গঠনে 
শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মী ও কর্মচারীর সংখ্যা বেশী, ভারতীয় শহরগুলিতে 
প্রধানত: সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচবী, শিক্ষক-ডাক্তার, আইনজীবী 
প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে মধ)বিত্তশেণী গড়ে উঠেছে ।১ ডক্টর বি. বি. মিশ্ব 
ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্বেষণ করে এগারটি গ্রুপ নির্ণয় করেছেন, সেগুলি 
হল £ 
(১) আধুনিক ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠানের মার্চে, এজেন্ট, প্রোপ্রাইটর, সংশিষ্ট 
পাঁটন'র, ডিরেক্টর ইত্যাদি | 
(২) ব্যাংক, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত উচ্চ কর্মকর্তা তথা ম্যানেজার, 
ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার এবং প্রযুক্তিবিদ। 
(৩) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জনকল্যাণ- 
মূলক সংস্থা. সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনভুক্ত কম্নচরী । 
(8) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ । 
(৫) আইন ব্যবসায়ী, ডাঁজার, অধ্যাপক, উচ্চ ও মাঝারি শ্রেণীর লেখক, 
সাংবাদিক, গারক. চিত্রশিল্পী, ধর্ম প্রচারক ও পুবোহিত। 
(৬) মাঝারি ধবনেৰ জোতদার, খামার মালিক ইত্যাদি । 
(৭) ভাল পদার আছে এমন দোকান, হোটেল ইত্যাদির মালিক এবং 
সেগুলিতে নিযুক্ত ম্যানেজার, একাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি কর্মচারী । 
(৮) কৃষি খামারের মালিক এবং কর্মচারী | 
(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্প | 
(১০) বিপুল সংখ্যক কেরানী, সহকারী এবং অনুরূপ কায়িক শ্মহীন 
কর্মচারী । 
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[ 


(১১) মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চ পদের শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অফিসার, 
এবং সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ।১ 
শাসন ক্ষমতায় আসার আগে বণিক কোম্পানীর সংগর্গে যারা এসেছিলেন 
তীর! প্রধানতঃ দোভাষী, কেরানী, গৌমস্তা, দালাল, সরকার, মুৎসুদ্দী, মুনশী, 
দফাদার, ঠিকাদার, দেওয়ান ইত্যাদির কাজ করতেন। গন্ধবণিক, স্ুবর্ণবণিক 
প্রভৃতি দেশীয় কারিগর কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। বগা হাঙ্গামার সময় 
(১৭৪২) উপক্রত অঞ্চলের ধনী লোকেরা নিবাঁপত্তার জন্য কলিকাতায় আগমন 
করে বসবাস শুরু করেন।২ কোম্পানী কর্তৃক দেশের শাসন ভার গ্রহণের পর 
কলিকাতা৷ রাজধানীর ম্যাদ) লাভ করে, ফলে সেখানকার প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকরীর 
জুবোগ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ পদগুলিতে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার 
ছিল, অধস্তন পদণুলি দেশীয় কর্মচারী দ্বারা পূরণ করা৷ হত। ক্রমে ক্রমে দেশের 
শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং নঙুন শিল্পের (বিশেষ করে যন্ত্রশিল্পের) আম 
দানী না হওয়ায় দেশীয় লোকের কাছে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও চাকরী ছাড়া 
আর কিছু উপায় ছিল না। কেরানী, মুনশী, পিয়ন, চাপরাশী চাকরীর কাজে 
বাঙালীর! কলিকাতায় সমবেত হয়। ক্রমে এদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার 
হর, সরকারী বেসরকাবী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সংখ্য। বাড়ে, পরে কিছু কিছু উচ্চ 
পদ লাভের সুযোগ ঘটে ; আইন, ডাক্তারী, শিক্ষকত। প্রভৃতি স্বাধীন পেশারও 
উদ্ভব হয়। এদের দমনুয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্শ্রেণী গড়ে উঠে। দেশের মফস্বল 
শহরগুলিতে কলিকাভার আদর্শেই মধ্যবিত্তের বিকাশ হর ; গ্রামাঞ্চলে ভূমির সাথে 
ৃক্ত ভূস্বামী, তালুকদার, পত্তশিদার, গীঁতিদায়, জোতদার, দাদনদাঁর, মহাজন, 
জমিদারী আমলার সমন্বয়ে মধ্যবিত্তের একটি প্রবাহ কমবেশী পূর্বকাল হতেই 
ছিল। খ্যবসায়িক, পেশাগত এবং ভূমিসম্পৃক্ত মধ্যবিভশ্বেণীন এই তিনটি ধারা 
আধুনিক মধ্যবিত্তের প্রধান উপাদান ছিল। এক্ষেত্রে স্নণ কলা যেতে পারে যে, 
পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে বে ভাবে মব্যবিস্তেব উদ্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষে 
সে ভাবে হয়নি! উভয়ের মধ্যে উপাদানের দিক থেকেও পার্থক্য আছে। বাণিজ্য 
ছারা ইউরোপে যখন ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় তখন সেখানে মধ্যবিত্ত বলতে বর্জোয়াশেণী 
ছিল। এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত যন্ত্রশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি হন। 
ইউরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী মৃখ্যতঃ মেই শিল্প ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। 


3. The Indian Middle Class, PP. 12-13 
২, Muslims of Caleutia, P. 15; বাঙলার সংবাদপত্র ও নবজাগরণ, ৮৫ 


৫8 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের [চন্তা-চেতনার ধার! 


আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসনমান আমলেও একটা ধনী ব্যবসায়ী ও ভূত্বামী শ্রেণী 
ছিলেন, কিন্তু তারা ইউবেপীয় ধনিক শ্রেণীর মত রাজনৈতিক শক্তির অধিকাবী 
ছিলেন ন৷ | এজন্য তার! ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মত সরাঁসবি কোন ভূমিকা পালন 
করতে পারেনশি। ইংরাজদের সহযোগিতায় মে মধ্যবিভ্শেণীর উদ্ভব হল, তা? 
প্রধানত: প্রশাসনিক চাকুরী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল ।১ 
আমরা পূবে দেখেছি. ১৭৫৭ সালে মুশিপাবাদের পতনে মশিদাবাদের নবাব 
পরিবার ১৭৯৯ সালে মহীণুবের পতনে টিপু সুলতানের রাজপরিবার এবং ১৮৫৬ 
সালে অবোধ্ার পতনে শাহ ওযাজিনদ আলীর নবাব পরিবার কলিকাতায় 
আশ্রয় নিরেছিলেন। এসব পরিবারের সাথে বিপুর সংখাক কর্ণচাধী, দাপবাদী 
ও আশ্রিত বাৎমল্যজনেরও আগমন ঘটে। ১৭৮০ সালে স্থাপিত কলিকাতা 
মাদ্রাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার কার্ধে দক্ষ কর্নচারী তৈরি করা | রাজভাষা 
ফারগী ও আদালতে মুসননান আইন বলবৎ থাকায় মুসলমানদের একটি শ্রেণী 
রাজকাঁধ পেযেহে, তাতে সন্দেহ নেই । বিশেষতঃ সদর আমীন, আমীন, কাজি- 
অল-কৃজ্জাত. কাজি, মুফতি, মুনখী, যৌনবী, উকিব মৃহুবী, নকলনবিশ, অনুবাদক. 
জেলর, দারোগা! প্রভৃতির কাজে মুগনমানদের প্রাধানা ছিল।২ ধর্মপ্রচার 
ও শিক্ষকতার পেশায় আর একটি শ্রেণী নিযুক্ত ছিলেন। কতকগুলি ছেটি- 
খাটো ব্যবপার বাগালী-অবাগানী মুগলমানেব একচেটয়। দখলে ছিল, সেকথাও 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভূমির সাথেও তাদের একটা অংশ যুক্ত ছিল। হিন্দুর 
সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও মধ্যবিত্তের সব স্তরে তাদের স্থান 
ছিল। কিন্ত যখন একদিকে মধ্যবিত্তের গঠনের পালা চলছে এবং অপরদিকে 
আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনবাবার স্থাষ্ট হচ্ছে তখন 
হিন্দু ও যুসলমানের বিকাশ একমুখী হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দূই 
সম্প্রদায়ের গতি বে প্রায় বিপবীত মুখী ছিল, পেকথাও পূর্বে আলোচনা করেছি। 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মুসলমানের নতুন যাঁত্রা শুরু হয়। 
আধুনিক জীবনের প্রধান “জীয়ন-কাঠি' ছিল ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ; 
সেই ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত 
হয়| পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলমান 
সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। রামমোহন রায় (১৭৭৩-১৮৩৩) 


১. The Indian Middle Class, 2. 5 (Preface). 
ই, British Policy ond ‘be Muslims in Bengal, P. 47 


পটভূমিকা ৫৫ 
ফারসী ভাষায় সুপপ্ডিত ছিলেন, জন ডিগবীর অধীনে সেরেস্তাদারের চাকু রী 
করার সময় তিনি ইংরাজী শিখেন, ১৮১৫ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা 
লাভ কবে ‘আত্বীয়গভ!' স্থাপন করেন এবং কলিকাতার গণ্যমান্য বাক্তিদের 
মনে একটা নতুন পথের সন্ধান দেন। কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ 
পাশ ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট আবদল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ১৮৫৯ সালে আঁলী- 
পুরে বদলী হযে আসেন ; ১৮৬৩ মালে 'মছামেডান লিটারেরী গোসাই: স্থাপন 
করে কলিকাতা শরীফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার 
কবেন। 

কলিকাতা ও কলিকাতাঁর বাইরে বাংলার যে কয়টি অভিজাত পবিবাদ ছিল, 
সেগুলি আধূুণিক যুগের গতি-প্রকৃতি, শিশ-দীকা। সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিল। 
পরিবারের সদম্যগণ আববী-ফারসী ভাঘা 'ও জাহিত্যকে উনৃত মনে করতেন 
এবং সেসব ভাষাতেই সন্তানদের শিক্ষা দিতেন । ফারসী ভাষার ক্লাসিক মর্যাদা 
ছিল ; ফারসী সাহিত্যও উন্ত মানের ছিল। প্রথমে যে ইংরাজী বিদ্যা শিখানে। 
হত, তা মূলতঃ সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পবে। এক চাক্রীব সুবিধা পাওয়া ছাড়া ইংবাঁজীর 
প্রতি শরীফ মুসলমানেরা অন্য কোন আকর্ষণ এনুভব কবেননি। প্রথম দিকে 
অফিস-আদিতে ফারসী চালু থাকায চাক্রীব কারণে ইংপাজী শিক্ষার তাগিদও ছিল 
না। শিক্ষার প্রতি মোহ ও ইংরাজী শিক্ষাৰ তাগিদের ডতাব--এই উভয়ব্ধি কারণে 
তাঁরা পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীন্ষ', আচাব-আচবণ ও চিন্তার জগতে মগু ছিলেন। 
রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পন তাদের মশে ক্ষোভ থাকা খুবই স্থাভা- 
বিক ছিল; এর উপর ইংরাজদের হাতে মুসৃণমান শক্তিগুলির একের পর এক 
পতনে তাঁদের মর্ম জালা বৃদ্ধি পাঁয়। কলিকাত। থেকে সমস্ত অভিযান চালান হত।১ 
উত্তর ভাতের মুস্রমানদের মনে এ ব্যাপাবে গভীন প্রতিক্রিয়া হর। আফগান 
সম্পকে ব্রাটশ নীতির সমালোচন। কনে এ দেশেন কোন এক উর্দ পত্রিকায় 
লেখা হয় যে, আফগানরা খ্রাদশি গিংহকে আখি মেলে আরব সাগবে নিক্ষিপ্ত 
করবে ।২ স্থতবাং ইংরাজদের নাথে তাদের সপ্ভান ক্রমশ: সংকুচিত হয়ে আসে । 


সস. পপ 


১. ১৭৯৯ সালে মধীশৃরের পতন, ১৮৪৩ মালে সিন্ধুৰ আনীবদের পতন, ১৮৫৫ মালে আফগানি- 
স্তানের পরাজয়, ১৮৫৬ শালে অযোধ্যাব পতন, ১৮৫৭ সালে দিল্লীর পতন হয়। শিখ ও 
মাবাঠার পরাজয়ে মূংস্ুদ্দী হিন্দু শ্রেণীর মনে বিরূপ পৃতিক্রিয়৷ হয়নি ; ঝিটিশ সৈন্যের কাছে 
শিখদের পরাজয়ে কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লাস প্রকাশ করেন। 

২. পৃবোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ 


৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধাঁর। 


কলিকাঁতার উঠতি বাবু শ্রেণীর ও ধনিকশ্রেণীর মনে এ ধরনের বিরোধ বা 
প্রতিক্রিয়া বিশেষ একটা ছিল না। ইংরাঁজ বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর! 
সভা, পার্টি, উৎসব করতেন। বার্সা ও শিখ যুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত ইংরাজ বিজয়ে 
উল্লাস প্রকাশ করেছেন। টিপু সুলতানের পতনের পর একজন হিন্দ্‌ রাজাকে 
সিংহাসনে বসানো হলে কলিকাতীর হিন্দুগণ কোম্পানীব কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন।১ শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু নেতৃবন্দ ধেসব ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন 
শুরু করেছিলেন মুসলমান সমাজের পক্ষে সেসব আন্দোলনের প্রযোদ নীয়তা ছিল 
না। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কলীনপ্রখা ইত্যাদি 
মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল না। সরকারের সাথে দাঁবীদাওয়ার ব্যাপারে 
হিন্দু নব্য সংপ্রদায় যে' সুর তুলেছেন, সেগুলি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী 
ছিল: যেমন ফারসীর স্থলে ইংরাজীকে বাজভাষা করা, সরকারী চাক্রীতে ইংরাজী 
শিক্ষিত যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, চাকুরী নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
নেওয়া ইত্যাদি। উগ্রপন্থী ইয়ং বেঙলর। তাদের মুখপত্র “রিফর্মার', 'জ্ঞানা- 
ব্বেষণ' ও “এনকোয়ারে' এসব ব্যাপারে জোর আন্দোলন করেছে।২ সুতরাং 
হিন্দুদের দাথে একত্রে মিলে আন্দোলন করাও সম্ভব হবনি। বস্তুতপক্ষে 
কলিকাতার শরীফ শ্রেণী জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশঃ নির্জীব ও নিচ্ক্রিয় 
হযে পড়েন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অ“কড়ে পড়ে থাকা 
ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। সরকারী অর্থে পরিচালিত সর্ব প্রাচীন কলিকাতি। 
মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী শিক্ষার অঙ্গন করে তাঁরা আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে 
চলতে পরিতেন। কিন্তু কর্ষিত: তা হয়নি। ১৮২৩ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় 
ইংরাজী শিক্ষার প্রস্তাব উঠলে পর মাড্রাগায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইংবাজী শিক্ষায় ব্যবস্থা 
ইয়। ১৮২৬ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের ইতিহাসে আবদুল লতিফ 
ও ওয়াহিদুনুবী মাত্র দূজন জনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করতে সক্ষম হয়। 
এ সময়ের মধ্যে হুগলী কলেজ থেকে সৈয়দ ওয়ারেপ আলী ও মুসা 
আলী জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ করেন। সৈয়দ ওয়ারেস আলী ছিলেন সৈয়দ 
আমীর আলীর জো্ঠ ভ্রাতা। উক্ত চার ব্যক্তি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী 
কালেক্টর হয়েছিলেন |৩ 


জলা আহ 


পূর্বোজ, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ 
| 


২. 
৩, সৈয়দ সতুজা আলী-_মুজতবা কথা ও অন্যান্য পৃষঙ্গ, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৭২ 


পটতুমিকা ৫৭ 


আধদূল লতিফ ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি ১৮৫৩ 
সালে ১০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান 
করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভারতের বর্তমান অবস্থায় মুসলমান ছাত্রের অন্য 
ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিত! এবং সে-শিক্ষা গ্রহ ণ- 
যোগ্য পদ্ধতি।১ এডুকেশন কাউন্সিলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এফ. জে. 
মোয়াট আবদুল লতিফকে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেন। 
ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ এসেছিল। বোম্বাই এর জনৈক 
আরবী-ফারসী শিক্ষক (সৈয়দ আবদুল ফাঁত্তাহ) ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে প্রবন্ধ 
লিখে পুরস্কার পান।২ বাংলার ছোটলাট স্যার জে. পি. গ্রান্টের নির্দেশ ক্রমে 
আবদূল লতিফ ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং এ বছর 
ডিসেম্বর মাসে একটি সুচিন্তিত রিপে।ট প্রদাগ করেন ।৩ তিনি ১৮৬৩ সালে 
'মহামেডান লিটারেরী সোগাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির শুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষা 
বিস্তাব করা ।ও আবদুল লতিফের পর সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব হয়; 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ. বিএল এবং বিলাত খেকে ব্যারি- 
স্টারী পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি 
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন’ গঠন করেন। এটি মূলতঃ রাঁজ- 
নৈতিক সংগঠন হলেও এর কর্মসূচীতে সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্ব 
আরোপ কবা হয়। সৈয়দ আমীব আলী ইংরাজী শিক্ষার পুরোপুরি সমর্থক 
ছিলেন! প্রায় একই সময়ে দিল্লীর সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) ইংবাছী শিক্ষার 
সপক্ষে সারা উত্তব ভারতে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৭৫ সালে 
‘আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ’ স্থাপন করে তীর আন্দো- 
লনকে বাস্তব রূপ ও ভিত্তি দান করেন। সৈয়দ আহমদ ও অবিদল লতিফ 
সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি ; সন্দেহপরায়ণ ইংবাঁজ শাসকের মনোভাব 
যাতে কঠোরতর না হয় সেজন্য তাঁরা উভয়ে নীলকণ্ঠের মত বশ্যতাঁর হলাহল 
পান করে বিদেশী শাঁসকের পক্ষাবলম্বন করেন; তাঁর! চেয়েছেন স্বজাতির পক্ষ 


১. Enamul Hug (edited)—-Nawab Babadur Abdul Latif: His Writings and Related 
Documents, Samudta Prakashani Dacca, 1968, 7, 179 


২. এ, পৃঃ ১৮০ 
* ওঁ, পঃ ১৯৭৩ 
8৪, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘সভাসমিতি’ অংশ দ্রব্য । 


৫৮ উনিশ শতকে বাঙালী মূ সলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


হয়ে বিরূপ শামকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে । ভারতবর্ষের মুসলমান 
জাতিব ভাগ্যাকাশে হতাশার যে ধ্্রাচ্ছন্ন মেঘ জমেছিল, তাঁর আবরণ ভেদ করে 
নবীন সূর্যের উদর হল | একটি শ্রিয়মান, সুগ্তিমগ জাতি আত্বসঘ্িং ফিরে পেল 
এবং নতুন আশাষ বুক বেঁধে কাজ করার প্রেরণা লাভ করল । 

মুসলমান সমাজের গোঁড়া ও সংস্কাঁবপন্থী একাট অংশ ইংরাজী শিক্ষা বিরো- 
বিতা কনেছিলেন। ঠৈয়দ আহমদ শহীদ এদেশকে ‘দারুল হরব্‌’ (শক্রভূমি) 
ঘোষণা করে ‘জেহাদ আন্দোলন” শুরু করেছিলেন । বিধর্মী শাসিত রাষ্ট্রে 
ধমপালনে বাধা-বিথ সৃষ্টি ছলে 'জেহাদ' বা বর্মযদ্ধ করা ইসলামে নির্দেশ 
আছে। সৈবদ আহমদ শহীদ প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কবে- 
ছিলেন (১৮২৬), পবে তার অনসারীদের সাথে কোম্পানীৰ সংঘর্ষ হয়।১ সৈয়দ 
আহমদ শহীদের সীমান্ত যৃদ্ধে সাহায্য কথার জন্য বাংলাদেশ থেকে চাঁদার অর্থ 
ও মুজাহিদ প্রেরিত হত।২ সৈয়দ আহমদ শহীদ জাবদূল ওয়াহাবের (১৭০৩- 
১৭৯২) আদর্শে ইসলামাকবণ উদ্দেশ্যে খাঁটি শবীরত অন্যারী ধর্মকর্ম করার মত 
প্রচার কবেন; এর নাম ছিল “তবিকায়ে মহন্সদীযা' | ভারতবর্মে এই আন্দো- 
লন ওযাছাবী আন্দোলন” নামে খ্যাখ্যাত হয। অপর কোন জাতিৰ ভাষা ও 
জ্ঞান শিক্ষাল ব্যাপাবে ইসলামের নীতিগত কোন বাধা ছিল না| কিন্ত ওয়াহাবী 
আন্দোলনের সমর্থকেরা ইংবাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশত: ইংরাজী ভাষা ও 
বিদ্যার প্রতি বিবপ ম'নাভাৰ পেষণ করে ওঁ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা 'হাবাম? 
(নিষিদ্ধ) বলে প্রচান করেন। বাংলাদেশে ওযাহাধীপন্থী ও গোঁড়া মোল্লাশ্েণী 
এরূপ মনোভাবের দ্বারা লালিত হয়ে ইংরাজী শিক্ষার বিকদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলেন | গ্রামদেশে এর প্রভাব পড়ে। কিন্ত শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত পব্বারে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি কোন সংস্কার ছিল না।” তবে তাদের 
সংস্কৃতির ভাষা ফারসীব প্রতি মোহ এবং সমৃদ্ধ ফাঁবসী সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে 


১. শিখদের বিকদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদের অভিযোগ ছিল যে, শিখদের অত্যাচারে শিখরাজ্যো 
যুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারে না, সেখানে গো-বধ নিষিদ্ধ, মুসলমান মেয়ে- 
দের ধর্মীস্তর গ্রহণে বাধ্য কবা হয় এবং মুসলিম-শিখ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের 
মুক্ত করার জন্য এক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ জায়েজ (সিদ্ধ)। অমলেন্দু দে-_বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও 
বিচ্ছিনুতাবাদ, রত্বা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭ 

2. The Indian Mussalmans, P. 67 

৩, British Policy ana the Muslims in Bengal, PP. 189-90 
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গব ছিল।১ প্রথম দিকে চাকুরীর কারণেও ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি, 
ফারসী শিখলেও চাকরী পাওয়া যেত। ইংরাজী ভাষার প্রতি তাদের অনাগ্রহ 
বা বিমখতা ছিল সত্য, কিন্ত বিরোধিতা ছিল না। যখন ইংরাজী শিক্ষার 
আবশ্যকতা দেখা দিল, তখন নানা কারণে অনেক পরিবার দণিদ্র হায়ে পড়ে। 
প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল! শহরে পাঠিয়ে ব্যয়বহুল 
ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ কবার মত আথিক সামথা তাঁদেৰ ছিল না।২ যাঁদের সাম্য 
ছিল তাঁর! নেতৃত্বের অভাবে ছন্দে ভূগছিলেন। জীবিকার জন্য ইংরাজী শিক্ষ। 
যখন আবশ্যক হযে উঠল এবং গাকাঙিক্ষত নেতৃত্ব ও পাওরা গেল তখন শদীফ 
পরিবাবে এ শিকার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেন এবং ইংরেদী চর্চা শুক হয । 
১. পাদবী জেমস লঙেব অভিমত, “এৰ গঙ্গত কাবাণেই মৃুসলমানেন। আৰবি ও ফাখমি ভাষাৰ 
জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দুটো ভাষ। মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং 
তাদেব মহান এ্রতিহ্যেব ধারক ছিল। এই বিষযে তীদেন অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিলি।” 
বাঙালী বৃদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিনৃতাবাদ, পৃঃ ১৫৬ (জেমস লঙেব ১৮৬৯ মালে লেখ। 'মোস্যাল 
কনডিশন অব দি মহামেডানস' প্রবন্ধের ববাত দিযে তিনি এ উক্তি কনেছেন |) অবশ্য, 
বনেদী মূসলমান সম্পর্কে এ-উক্তি প্রযোজ্য, যাঁদের বেশীব ভাগই অবাঙালী ছিলেন । 
১৮৮০ গালে সঈদ (দেলওযাব হোসেন আহমদের ছদ্][নাম) “দি ফিউচার অব দি মহামেডানস 
অব বেঙ্গল’ নামক পুস্তিকা ইংবাজী শিক্ষা গ্রহণ না কবাব পিছনে প্রা অনুরূপ যুক্তি 
দিযেছেন। তীর অভিমত, “This aversion to English education is traceable to 


pride of race not felt by the Hindus, to their pussession of 2 rich literature 


of their own, to their greater religious bigotry and partly to their poverty.” 
The Calcutta Review, Vol. TL.XXITI, No. CXLIV, 1881, P. ৬ 


১৮৮১ সালে ‘এডুকেশন বিপোর্টে’ হান্টাব মন্তব্য করেন, “A candid Mahomedan would 
probably admit that the most powerful factors are to be found in pride of race. 


a memory of by-gone superiority, relegious fears and a not unnatural attach- 
ment to the learning of Islam.” 


W. W. Hunter—Report of the Indian Education Commission, 1883. 

স্কুল ইন্সপেক্টৰ আদুল কবিম তাব “এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ (১৯০০) গ্রন্থে বলেছেন যে, 
ধর্মের দিক থেকে হিন্দুদের মত মুসলমানদের তেমন তয় ছিল ন!, কেননা ইসলামের 
নীতিগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত বলে যূসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস সহজে বিচলিত 
হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, “...ancient conquceting race cannot easily divert 


itself of the traditions of its nobler days. The Musalmans, confident of the 


implicity of their system of education, continued to pursue their old studies.” 
Mohammedan Education in Bengal, P. 6 


২. ২৫ এপ্রিল, ১৮৫২ সালের এক “সস্তবাপত্রে “সিসিল বিডন লিখেছেন, মুসলমানের আধিক 


অবস্থা এমন নয় যে তাঁরা তাঁদের সন্তানের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চ বেতনের বায়তার 
বহন করতে পারেন ; হিন্দ্‌ কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থদৈন্য ছিল না। 


২৬০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ জাতির সেই সুপ্ত চেতন! জাগিয়ে দিয়েছিলেন। 
তাঁদের স্থির লক্ষ্য ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মোঁহের আবরণ ছিন্ন হয় এবং 
পরিবারে এ শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় এবং ইংরাজী চর্চা শুরু হয়। 
একটি হতোঁদাম জাতির নবজন্ন সন্তাবিত হয়। উইলিয়ম এ্যাডাম প্রমুখের 
রিপোর্ট থেকে জানা বায় যে মুসলমান সমাজে শিক্ষার একটা ধার! প্রবহমান 
ছিল; কিন্ত গে-শিক্ষা প্রধানত: মোল্লা তৈরির শিক্ষা ছিন।১ হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থ শ্রেণীর মূল পেশাই ছিল শিক্ষা-দীন্ষা। মুসলমান সমাজে ধর্মশিক্ষা 
আবশ্যক ছিল, এজন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল বেশী। 
যোল্লাশেণীর সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল । পঠন-পাঠন ও লিখন-লিপিকবণ সন্মানিত 
বৃত্তি ছিল। সম্ব্ট আওবঙ্গজেব নিজহস্তে কোরান নকল করতেন। অনেকে 
বলেন খে, শিক্ষান্দীক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজে একটা “সাধানণ অনীহ]' ছিলং 
কথাটা পুঝোপুরি সত্য নয়। নিম শ্রেণীৰ মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা হিন্দ মুসলমান 
কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। স্ুুতিবাং তাঁদের প্রসঙ্গ স্বতন্্। বে শবীক 
শ্েণীর মধ্যে গুহকর্ম ও ধর্মকর্মের জন্য শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল, সে শ্রেণীকে 
নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করাব প্রয়োজন ছিল। সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ, 
সৈয়দ আমীৰ আলী যখন পেই সন্তে ডাক দিয়েছেন, তখন সমাজের মানুষের কাছ 
থেকে যথেষ্ট সাড়। পাওয়া গেছে। গোঁড়া শ্রেণীৰ কাছ থেকে সামান্য বাধা 
এসেছিল বটে, কিন্তু তা দৃরতিক্রম্য ছিল না। তাদের প্রধান সংগ্রাম করতে 
হযেছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, গৌডাপন্থীদের বিকদ্ধে নর। জ্ুতরাং একটি সুমুপ্ু 
জাতির মোহ ভঙ্গ হতে দেবী হয়নি | 


শর we পপ ~— -~— শট 


১, '্যাডাম ১৮৩৮ সালেব শিক্ষা বিষযক তৃতীয় বিপোর্টে” মুশিদাবাদ, বর্ধমান ও বীনভূমে বাংলা, 
হিন্দী, ফারসী, আববী, ইংবাজী শিক্ষা অবস্থা সম্পর্কে একটি তালিকা দিষেছেন £ 


মৃশিদাবাদ বধমান বীবভূষ 
তাষা শিক্ষাযতন ছাত্র শিক্ষায়তন ছাত্র শিক্ষায়তন ছাত্র 

হিন্দ মুসলমান, হিন্দু মুসলমান হিন্দু মুসলমান 
বাংলা ও হিন্দী ৬২4৫ ৯৯৮ ৮২ ৬২৯+০ ১২৪০৮ ৭৬৯ ৪১১7১ ৬১২৫ ২৩২ 
ফারসী ১৭ ৬১ ৪১ ৯ 88৮ 8৫১ ৭১ ২৪৫ ২৪০ 
আরবী ২ ১ ৬ ১১ ৪ ৬৮ ২ SE: 
ইংরাজী ১ ১০ ন্‌ ৩ ১১২ ৬ ২ ৬৩ 0 


কাজী আবদল মাল্লান, ডক্টর- আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যুসলিম-সাধনা, পৃঃ ৫২৯ (২ সং)! 

স্মরণ থাকা পুয়োজন যে, এদেশে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার রতিহ্য বরাবর ছিল। শেজন্য হিন্দুব 
সংখ্যা বেশী হওয়া বিচিত্র নয় | 

a Hindu-Muslim Relations in Bengal, P. I 
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১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত ‘মন্তব্য পত্রের ‘অভিসেচনতত্ত্ব 
অনুযায়ী সমাজের উপর তলায় ইংরাজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। লক্ষ্য 
ছিল, উচ্চ বর্ণের লোকের! শিক্ষা পেয়ে পরে তারা স্বদেশবাসীর মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিষ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী গৃহীত হব; এবং ইংরাজী 
বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ইংরাজী বিদ্যালয় কেবল 
কলিকাতা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতএব কলিকাতার ভদ্র ও ধনী পরি- 
বাবেব সন্তানরা এ শিক্ষার স্থুযৌগ পায়। ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের 'ডেস- 
প্যাচেখ প্রস্তাব অনুসারে তারতেব শিক্ষা বিষয়ে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। 
ভারতের দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উন্নতি ও প্রসাব ছিল ডেসপা্যাচের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার উপব ভোর 
দেওযা, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষষ, উচ্চ শিক্ষার অণ) কলিকাতা, বোদ্বাই ও মাদ্রাজে 
তিনটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটি 
আলাদা “শিক্ষা বিভাগে'র উপর শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা। এর 
আগে শিক্ষা পরিষদের উপর শিক্ষা তদারকের দায়িত্ব ছিল। উডের ডেস- 
প্যাচে আবও বলা হয় যে, বিদ্যায়লয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্কুল স্থাপন 
করতে হবে, সরকারী কলেজ ও স্কুলগুলি যথাযথভাবে তদারক করতে হবে 
এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেগুলির সংখ্যা বাড়াতে হবে । মধা-স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য “থোকদান প্রথা 
(গ্র্যান্ট ইন-এড) প্রবর্তন করতে হবে।৯ প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
আবোঁপ করায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে স্মস্পবিতের 
সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার. সুযোগ পায। ১৮৫০ সালে 
এদেশে "প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়, ফলে পাটচাষের পমাণ বাড়ে এবং 
পাটের দামও বাঁড়ে। অর্থকরী ফসলের জন্য মুসলমান ক্ষকের হাতে নগদ 
টাকা আসে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে। 
আঁবদল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এ সময় শিন্ষ। আন্দোলন শুরু করেন। 


১, সি. ই. বাকল্যাও শিক্ষা বিষয়ক উডের ডেসপ্যাচকে “ভাবতের শিক্ষার সনদ' বলেছেন । 
লর্ড ডালহাউসির অভিমত, এতে “সাবা ভারতের শিক্ষার পরিকল্পনা' প্রতিফলিত হযেছে। 
অর্থাৎ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সবতারতীয় এঁক্য ও সমনুয় সাধিত হয়। 


0.5. Buckland—Bengal under the Lieienant Governors (1854-98). Vol. 1, Calcutta, 
1961, P. 7. 


৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা 


তাঁর! ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাাসাগুলির শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে 
নেগুলিতে ইংবাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় 
এ্যাংলো-আববী ও এ্যাংলো-ফাদসী বিভাগ পর্ব থেকে চালু ছিল। ১৮৭৪ সালে 
মহসীন কাণ্ডের টাকায রাজশাহী, চাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হর। 
মাঁদ্রাসাগুলিতে ছাব্রাবাঁনের ব্যবস্থা ছিল। মহসীন ফাণডের টাকা থেকে ছাত্রদের 
বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়, ৯টি জেলা-স্কুলে ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয এবং 
স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রদেব বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ এ ফাণ্ড খেকে প্রদান 
করা হয়।১ ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী বিভাগে এফ. এ. ক্লাস 
পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হর এবং ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্পী কলেজের সাথে এ 
বিভাগ যুক্ত কর! হয় যাঁর ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস কবার 
সুযোগ পায়। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের মনোভাবেব পরিবর্তন 
হয় এবং একটি পশ্চাৎ্পদ সম্পূদায়ের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় 
তার জন্য সরকার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজকে 
প্রেসিডেন্পী কলেজে রূপান্তরিত করা৷ হয় এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্পৃদায়ের ছাত্রের পড়ার সুযোগ হয়; পূর্বে হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ততি 
হতে পেত না। ১৮৭১ সালে বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮৬৯-৭২) সাথে এক 
সাক্ষাতের সুযোগে আবদল লতিফ ভারতের মুসলমানের শোচনীয় দুরবস্থা ও শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথ বলেন। তিনি মহসীন ফাণ্ডের অপব্যবহারের প্রতিও 
বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট এ বছর মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আরবী-ফারসী। পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের এবং বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান শিক্ষক 
নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন ।৩ স্পষ্টতঃই প্রস্তাবটিতে উডের 
ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে । বিটিশ ভারতে শিক্ষার অবস্থা 
তদন্ত করার জন্য ১৮৮২ পালে হান্টারকে সভাপতি করে ‘এডুকেশন কামশন' 
গঠিত হয়। হান্টার মুসলমান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবদুল 
লতিফ কমিশনে সক্ষি) দেন এবং একটি লিখির্ত 'ারকলিপি প্রদান করেন। 
সৈয়দ আমীর আলীও সাক্ষ্য দেশ । তিনি “ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের 


১, Nawab Babadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, P. 216 

2. Muhammad Azizul Haq—History and Probleme of Muslim Education in Bengal, 
Calcutta, 1917. ডক্টব মুস্তাফা নুবউল ইসলাম কৃত অনুবাদ--বাংলাদেশের মূসলিম শিক্ষার 
ইতিহাস'ও সমস্যা, বাংলা একাডেমী, চাকা ১৯৬৯, পৃঃ ৪৫ 

Ss. The Proceedings of the Government af India in ihe Home Department (Education) 

No, 300, Simla, 7 August 1871. 


পটভমিক! ৬৩ 


ln 


পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড রিপনকে (১৮৮০-৮৪) যে 'স্ম'রকলিপি' দিয়েছিলেন, 
সেটিও কমিশনের কাছে প্রেরিত হয়। এসব সাক্ষ্য, স্মারকলিপি 'ও অন্যান্য 
তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশন ‘মুসলিম শিক্ষা" শিরোনামে একা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে 
(১৫শ অধ্যায়) প্রস্তাবাকারে ১৮টি জুপাবিশ পেশ করেন।১ ১৮৮৫ সালে শিক্ষা 
কমিশনের সুপারিশসমূহ, এসোসিয়েশনের স্ারকনিপি, ব্যক্তিগত বিভিনন আঁবে- 
দনপত্র একত্রে বিবেচনা কবে বড়লাট লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) কয়েকটি 
প্রস্তাব গ্রহণ কবেন। প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের যথাক্রমে ৮,১১,১৪ ও ১৬ সংখ্যক 
সুপারিশ গৃহীত হয। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সরকারী চাকুরীতে পৃথকভাবে 
স্ববিধা দানের প্রস্তাবটি (১৭-সংখ্যক স্ুুপ।রিশ) পক্ষপাতিত্বেৰ কারণে সরকার 
নাকচ করে দেন।২ সার আজিজুল হক হান্টারের ১৭ দফ! সুপারিশস্মূহকে 
বাংলান মুসলমানের শিক্ষা-অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন ।৩ সৈয়দ আমীর 
আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে মুসদিন অধিকারের “ম্যাগিনা কাঁটা? 
হিসাবে অভিনন্দিত কবেন।৪ 

মুসলমান নেতৃবৃন্দের শিক্ষা-আন্দোলন, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং 
আধুনিক শিক্ষাৰ প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে মুসলমান সমজে 
পূর্বে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তা ক্রমশঃ অপসারিত হয়, এবং প্রয়োজন 
অনপাতে শিক্ষার হার পরিমিত না হলেও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যার 
আজিজুল হক “হিস্টরি এগ প্রবলেমস অব মুসলিমস এডুকেশন ইন বেজল' 
(১৯১৭) গ্রন্থে ১৮৮ ১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিনু শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রের 
একাটি তাণিকা৷ দিয়েছেন; তালিকাটি এরূপ* £ 


শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান মোট ছাত্র সংখ্যা সুগলস।ণ ছ।এ শংব)। হ।ন 
ইংরাজী কলেজ ২৭৩৮ . ১০৬ ৩.৮ 
প্রাচ্য কলেজ ১০৮৯ ১০৮৮ 55১ 
উচ্চ বিদ্যালয় ৪৩৭৪৭ ৩৮৩১ ৮.৭ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৭৯৫৯ ৫০৩২ ১৩.২ 


১. W. W. Hunter—Report of the Indian Education Commission, 1883 

১৭-সংখ্যক সুপারিশটি ছিল এরূপ £ “7096 the attcntion of the Local Government be 
invited to the qucstion of proportion in which the patronage is distributed 
among educated Mabomedans and others.” 
Report of the Indias Education Commission, 1883, 
৩. বাংলা দেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ 8০ 
বাঙালী বৃদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিনুতাবাদ, পৃঃ ১৭৫ 
বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৩৭-৩৮ 


> 


৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতদাগ ধারন 


শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান মোট ছাত্র সংখ্যা মুসলমান ছাত্র পংখ্যা হার 
দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৬৪৪১ ৭৭৩৫ ১১৩.৭ 
দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৮০৯৩৭ ২১৭২১৬ ২৪.৬ 
উচ্চ ইংরাজী বালিক! বিদ্যালয় ১৮৪ -- ৭ 

মাধ্যকি ইংরাজী বালিক! বিদ্যালয় ৩৪০ ৬ ১.১ 
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ৫২৭ ৬ ১.১ 
দেশীয় প্রাথমিক বালিক! বিদ্যালয় ১৭৪৫২ ১৫৭০ ৮.৯ 
শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র (নর্মাল স্কুল) ১০০৭ C৫ ৫.৫ 
শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ণ-কেন্দ্র 8১ -~ =~ 


অপরিদশিত বেসরকাবী বিদ্যালয় ৫৭৩০৫ ২৫২৪৪ 88.0 


তিনি আরে! বলেছেন যে, ১৮৭১ সালে নিভিনু' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র 
সংখ্যা ২৮১৪৮ ( ১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ পালে ২৬১১০৮ (২৩%) 
জনে দাড়ায় 1১ সহকারী স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম বিএ তাঁর “মহামেডান 
এডকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে ১৮৯০-৯১ সালে বাংলার মুসলমান 
বিদ্যা্থীর “করূপ অবস্থা ছিল তার একটি তালিব দিয়েছেন। তালিকাটি এরূপ £ 


সরক।রী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মোট ছাত্র সংখ্যা মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হার 


আঁটস কলেজ ৫২৩২ ২৯৩ ৫.৬ 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৭৮৭২৭ ৮২৬৫ ১০.৫ 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৬১০০০ ৮৮৮৪ ১৪.৫ 
মধ্য বাংল! বিদ)ালয় ৬৭৭৪১ ১০৩২৯ ১৫.২ 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৮৯৫০ ২৬৬৮৮ ১৯.৩ 
নিয প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭৭৬৩২ ২৭১২২২ ২৭.৭ 
প্রফেশনাল কলেজ ১৪৯৩ ৫২ চি 
টেকনিকাল স্কুল ২৭২২ ৪২৭ ১৫.৩ 
ট্রেণিং স্কুল ১৯৮৩ ' ২২০ SD 
মাদ্রাসা ২৪২৬ ২২৭৯ ৯৭.৯ 

সর্বমোট ১৩৩৬৮৮৬ ৩২৮৬৪৯ ২৪,৫ 


হাউ লে সপ লাসে? 


১. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, পৃঃ ৩৮ 
২, Mobammedan Education in Bengal, See Appendix. 


পটভমিকা ৬৫ 


১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তা নীচের 
সংখ্যাতত্ব থেকে নির্ণয় করা যায় ১৯ 


বৎসর এমএ বিএ(অনার্স)বিএ(পাশ) বিএল এফএ/আইএ এন্ট্রাস 


১৮৮৫ ১ > 5 ৩ টস 88 
১৮৮৬ ২ ১৩ ২৬ 5 যা সপ 
১৮৮৭ ৩ ১১ ২১ 8 ৩১ ৫১ 
১৮৮৮ ২ ৫ ১৩ ৬ ১৯ ১১৩ 
১৮৮৯ ৩ ৭ ২৩ ৩ টি ৫৪8 
১৮৯০ ২ ৬ ২২ ৮ ৫৭ ১২৫ 
১৮০৯১ ২ ৬ ১২ ১২ ১৬ ১১০ 
১৮৯৭ 8 ৭ ১৫ ৮ ৪৭ ৮৫ 
১৮৯৩ এ ৩ ২& ৬ ৫ ১৭২ 
১৮৯৪ ‘8 ৮ ২৭ ৩ ৩১ ১৩৪ 
১৮০৯৫ ৪ ৫ ৬) R ৫৯ ১৫৩) 
১৮৯৬ এ ৫ ২১ ১৫ ৫৩ ১৪১ 
১৮৯৭ ৩ ৬ ১২ ১২ ৫২ ২৪১ 
১৮৯৮ ৬ ৮ ২২ ৬ ৬৬ ১৭৮ 
১৮৯৯ ৩ ৮ ২৮ ৭ ৬৮ ২০৩ 
১৯০০ ৫ 5 ৩১ ৬ ৫৯ ২৫৩ 
১৯০১ ৩ ৬ ২১ ৮ ৫২ ২০৯ 
১৯০২ ৩ 8 ২৩ ১৫) ৭৯ ২৫৮ 
৯০0০৩ ৫ 8 ২১ ৬ ৬৫ ১৭৬ 
১৯০৪ ৫ ৬ ১৬ ১৬ ৭০ ১৩৩ 
১৯০৫ ২ ৬ ২৮ ৭ ৪৩ ১৮০) 


প্রথম এমএ (ইতিহাস) পাশ করেন সৈয়দ আমীর আলী ১৮৬৮ আলে 
হুগলী কলেজ থেকে । ১৮৭১ আলে আলী রেজা খান (আরবী) আগ্রা কলেজ, 
১৮৭৭ সালে আমজাদ আলী (আরবী), আশরাফ আলী (আরবী), রাজা হোসেন 
(ফারসী) যথাক্রমে বেনারস ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। 
Sd, বি, (অনার্স ও পাশ) এবং বিএল-এব মংখ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ 
সালে পৃকাশিত ক্যালেগ্ডার (২য় বণ্ড) থেকে সংকলিত হয়েছে। এফ এ, আই এ এবং 
এন্ট্রান্সের সংখ্যা আজিজুল হকের পূবোক্ত গ্রন্থ (পরিশিষ্ট জ) থেকে গৃহীত হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ের আওতায় সব কলেজের মুসলমান ছাত্র গণ্য 
করা হয়েছে। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্য, আসাম, উত্তব পৃদেশ, পাঞ্জাব, রেঙ্গুন পুড়ৃতি 
কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। 


৫-৮ 


৬৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাঁর ধারা 


১৮৮২ সালে হসমতুলাহ (আববী) মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ 
করেন। ১৮৮৫ সালের আগে আর কোন মুসলমান ছাত্র এমএ পাশ করেননি । 
প্রথম বিএ পাশ করেন হুগলীর আহমদ (পবে দেলওয়াখ হোসেন আহমদ নাম 
গ্রহণ করেন) প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে । ১৮৫৮ সালে বন্ধিমচন্দ্র 
ও যদ্‌নাথ বনু সর্বপ্রথম গ্রজ্য়েট হন। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় মুসলমান 
গ্রাজুয়েট শ্রীহটের মোহাম্মদ দায়েম। তিনি প্রেসিডেন্পী কলে থেকে পাশ 
করেন। ১৮৬৬ সালে তৃতীয় গ্রাজ্য়েট আব্দল আজিজ । তিনি সেন্ট 
জেভিয়ার্ঁস কলেজ থেকে পাশ করেন। এরূপে ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮৪ 
সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুযেটের গংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৬৯ সালে প্রথম বিএল 
গ্রাজুয়েট হন আমীর আলী ও ওবায়দর বহমান। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৪ 
সাল পর্যন্ত মোট ল গ্রাজয়েট হন ১৬ জন। ১৮৭৮ সালে সৈয়দ হোসেন 
কলিকাঁঙা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি পাশ করেন। ১৯০৫ খাল পর্যন্ত 
আব কেউ এ ডিগ্রী পাননি। লাইসেন্সিয়েট ইন ল ডিগ্রী পান ১৮৬৯ সালে 
১ জন এবং ১৮৭৩ গালে ৪ জন। ১৮৭১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যত্ত এম 
এলএস ডিগ্রী পন ১৭ জন। ১৯০০ সালে তোফায়েল আহমদ ও ১৯০৩ 
পালে এগ. এম. আবদুল আজিজ বি. ই. ডিগ্রী এবং ১৮৯০ সালে আবদুব বহমান 
এল. ই. ডিগ্রী পান। উক্ত তিন জন কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনিরাবিং কলেজ 
থেকে পাশ করে।| ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যাতিত্ুটি ডিগ্রী 
অনুযায়ী সাজালে এরূপ দাড়ায় ১১ 


এন এ ৬৭ 
বিএ (অনার্স) ১৩৬ 
বিএ (পাশ) ৫০২ 
বিএল ১৬৮ 
লাইসেন্সিয়েট ইন ল ৫ 
এম বি ১ 
এম এল এস ১৭ 
বি ই ২ 
এল ই ১ 

সর্বমোট ৮৯৯ 


১, এই সংখ্যার মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি আছে, কাবণ একই ব্যক্তি বিএ, বিএল, এমএ পাশ 
করেছেন। এই সংখ্যাব মধ্যে কতজন বাঙালী মুসলমান আর কতজন অবাঙ, দী মুসলমান 
তা সঠিক বলা যায় না। 


পটভমিকা ৬৭ 


66 


এর সঙ্গে ধরতে হয় বিলাতফেরত কযেকজন ব্যারিস্টারকে। এই সংখ্যায় 
বাঙালী-অবাঙালীর মিশণ আছে, দৃ'দশগ্রন রাক্ পখিবার ও ধনী পরিবাবের 
সন্তানও আছে, তবে এর অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, তাতে 
সন্দেহ নেই।১ এন্ট্রান্প থেকে ব্যারিস্টার এই নব! শিক্সিতদেৰ সমনুয়েই 
আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্তের, গঠন ও বিকাশ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ধ্মীয 
শিক্ষীর একাট ধারা মোল্লা-মুনশীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি 
সরকারী-পওদাগরী অফিসে চাকুরী কৰেছেন, কোর্ট-কাচারীতে আইন ব্যবসায় 
করেছেন, স্কল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কবেছেন, বই-পৃস্তক লিখেছেন, পত্র- 
পত্রিকা প্রকাশ ধরেছেন, সভা-সমিতি গঠন করেছেন, বাঁনীতি, ধর্ম, এেক্গা 
ও অন্যান্য আন্দোলন করেছেন। এভাবেই আমাজে তাঁদেল প্রতিষ্ঠা এমেছে। 
১৮৮২ সালে মুসলমানগণ সবকারী চাঁকুবীতে কি ভাবে গ্রতিষ্ঠীত ভিলেন, ভাব 
একটি তালিকা নিয়রূপে দেওয়া যায় *২ 


কলিকাতা 
পদ মুসলমান হিন্দু খ্বাহটান মেট 
পররাষ্ট্র বিভাগ ১ ১৪ ৩৯ ৫৪8 
স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ ১ ২৩ ৩৯ ৬৩ 
আইন. রাজনীতি ও চাকুরী-নিয়োগকারী বিভাগ ২ ৬৪ ১৬ ৮২ 
রেভিনিউ বোর্ড ১ ৮৮ ২৪ ১১৩ 
কম্প্ট্রলার-জেনেরাল অফিস ৫ ২২৬ ৩৪ ২৬৫ 
পোস্ট-মাম্টার জেনেরাল অফিস ৩৭ ২৩৪ ৬৫ ৩৩৬ 
ডাক বিভাগ (বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে জন্য) ২২ ৭৬৩ ৭ ৭৯২ 
ডাক বিভাগ (বাংলার পৃবাঞ্চলের জন্য) ৯১৫১ ৩ ১৬৩ 
ডাক বিভাগ (বিহার ও উড়িযা) ৩৭ ৩৫৩ ১৯ ৪০৯ 


১. ১৮৬৯ সালে কলিকাত। মাদ্রাসার এ্যাংলো-আববী বিভাগে অধ্যযনরত ১১৫ জন ছাত্রের 
কূলগত পরিচয় ছিল এরূপঃ জমিদার ৩৩, তানুকদাব ৩৭, মুনশী ১৩, ব্যবমাফী ৬, 
কাজী ৬, যুন্সেক ৩, দাবোগা-শিক্ষক-উকিলস্আয়মাদাব ইত্যাদি _-অবশিষ্ট । এ্যাংলো- 
ফারসী বিভাগেব ২৮০ জন ছাত্রেব কলগত পবিচয় ছিল £ জমিদাব-জোতদার ১০২, 
ব্যবসায়ী ৪৪, শিক্ষক-যুনশী ২৯, মোক্তার ২২, নকশনবিশ ২০, সরকারী কোর্ট অফিসার 
১৩, ডাক্তার ৯, কেরানী ৮, অনুবাদক ৮, সরকারী পেন্সনভোগী ৮, পুলিশ অফিসাব ৫, 
রুটি প্রস্ততকাবী ১, অপেশাজীবী ৫। 

Selections from the Records of ihe India, Home Deptt., Caicutta 1886, PP. 22, 31. 

২, তালিকাটি ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত স্মারকলিপি" থেকে সংকলিত 
K. K. Aziz— Ameer Ali : His Life and Works, Karachi, PP, 29—31. 


৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধার! 


পদ মুসলমান শহন্দু খাস্টান মোট 
জেনেরাণ রেজিস্ট্রেশন ১ ৬ ৩ ১9 
শিক্ষা বিভাগ ৩৮ ৪২১ ১১৪ ৫৭৩ 
হাইকোটি ৯২ ১৩১ ২০ ২৪৩ 
লিগ্যাল রিমেমব্ান্সার অফিস ১ ১১ ১ ১৩ 
ছোট আদালত ১ ১৮ ৮ ২৭ 
সাঁভেযর-জেনেরাল অফিস ১০ ১৮ C৫ ৮৩ 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ২২ ১৫৩ ৪১ ২১৬ 
ছোট আ'দালতের জজ ও সাবঅডিনেট জজ ৩ 88 ৯ ৫৬ 
মুন্সেফ ১৪ ২৪৭ -- ২৬১ 
পুলিশ বিভাগ ৯ ৩৮ ১১৮ ১৬৫ 
জনকল্যাণ বিভাগ ১৭ ২১৭ ১৬৭ ৪8০১ 
চিকিৎসা বিভাগ ৩ ২৪ ৯৮ ১২৫ 
জনশিক্ম। বিভাগ ৬ ৯৮ ৫৩ ১৫৭ 
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ ৩ ১৮ 8 ২৫ 

মকস্বণ (বিবিধ পদ) 

মুগল মান হিন্দু মোট 
বগুড়া ৩৩ ৯১ ১২৪ 
বধমান ১৪ ১১৭ ১৩১ 
ফরিদপুব ৩০ ৩৩৬ ৩৬৬ 
হাওড়া ৮ ২০৬ ২১৪ 
মুশিদাবাদ ৩৯ ৩৪৩ ৩৮২ 
ময়মনসিংহ ২০ ৩২৪ ৩৪৪ 
মেদিনীপুর ৩৯ ৪৬০ ৪৯৯ 
পাবনা ২৬ ১৭৯. ২০৫ 
রাদশাহ। ৫৭ ২৮৭ ৩৪৪ 
বরিশাল ৩৪ ৩৮৯ ৪২৩ 


তালিকায় বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ 9 শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর 
সংখ্যা বেশী, অন্যান্য বিভাগে সংখ্যা খুবই নগণ্য । তালিকার অপর বৈশিষ্ট্য, 
শহর অপেন্ন৷ মফস্বলে নিয়োগের সংখ্যা বেশী । হিন্দু কর্মচারীর ক্ষেত্রে সেরূপাটি 
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হয়নি । তাঁদের সদর-মফশ্বল কর্মক্ষেত্রের মধো সংখ্যা-সাম্য আছে। ম্সলমান 
শিক্ষিতগণ কর্মব্যপ দশে কর্মস্থলে বিক্ষিগ ভাবে ছড়িয়ে ছিলেন, শহরে কেন্দ্রীভূত 
হতে পারেননি । মুসলমানের সংগঠনগুলি যখেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী ন! 
হওয়ার পেছনে এটা একটা প্রধান কারণ ছিল। অর্থাৎ আধুনক প্রগতিশীল 
আন্দোলনগুলির মূল শক্তিকেন্্র যে নগরের শ্রেণী-সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সমাজ, সেটি দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি । 

ভূমির সাথে যুক্ত ছোট জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, 
গাঁতিদার, জোতদাঁর, ইজারাদার, নায়েব-গোমস্তা-তহশিলদার-কেরানী প্রভৃতি আমল 
ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত । মুসলমান বড় জমিদার বলতে কয়েকজন 
মার ছিলেন £ যেমন ঢাঁকার খাজা পরিবার, বগুড়ার নবাব পবিবাঁর, ধনবাড়ীর চৌধুরী 
পরিবার, শ্রীহটের মজুমদার পরিরার, শারেস্তাবাদের মীর পবিঝার প্রভৃতি | অধিকাংশ 
জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মাপণিব। উত্তরাধিকার আইনের জন্য 
মুসলমান জমিদাবীগুলি ভাগ হয়ে ক্ুদ্রাংশে পরিণত হয়। জে।তদার, তালুকদার, 
দাদনদার প্রভৃতি নিজ হস্তে কৃষিকাজ করেন না, প্রজার বা ন্মেত-মজরেব উৎ- 
পাদনে ভাগ বসান । জমিদার-পত্তনিদারগণ প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করেন ; 
জোতদাঁব-দাদনদারগণ ভাগচাষী, বর্গাদার প্রভৃতির শ্বমোতপাদত ফসল ঘরে 
তোলেন। বড় জমিদার পত্তনিদারদের নিয়োগ করে তাদের কাছ থেকে কর আদায় 
করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূমির উপরে ব্ক্তির স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হলে ভূমির মালিক জোতদারের সংখ্য! বৃদ্ধি পায়। শহরের ধনী ব্যক্জিরা অথবা 
সবকারী পদস্থ কর্মচারীরা জমি কিনে তালুকদাব, ইজারাদার নিয়োগ করতেন, 
তারাই ভূমির সাথে যোগাযোগ রাখতেন, নব্য ভূস্বামিগণ শহরে বাস করতেন। 
এভাবে ভূমিজ মধ্যস্বত্বতোগী শ্রেণীর উত্তব -হয়।১ তাঁদের সংখ্য। নিতান্ত কম 
ছিল না। লর্ড হেস্টিংসের যুগে বড় জমিদারীর সংখ্যা ছিল কমবেশী ১০০; 
একণ' বছর পরে ছোটবড় জমিদারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪২০০।১ ১৮৫৫ 
সালে কাউন্সিল সদস্য জে. পি. গ্রান্ট বলেন বে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমির 
মালিক ছিলেন তালুকদার-পত্তনিদারগণ 1৩ ১৮৭১-৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট 
থেকে জমিদায় ও কৃষকের মধ্যবর্তী বিভিন্ন ভ্তরের মধ্যস্বত্ব-উপন্বত্বভোগী ও 


১. The Indian Middle Class, PP. 123, 133-34, 
RX. Bengal Administration Report of 1872-73, P.173 
Ss. The Indian Middle Calss, P. 137 


৭0 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


কর্মচারীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিম্রূপ একটি তালিকা দেওয়া 


যায়* £ 


কৃষক ৬৩৯১০৭৪ জোতদার ১৯৫৬৪ 
ভমিদার ৪২৬১৮ গাতিদার ৩৮২৪ 
ই'তমামদার ৫৮৬ হাওলাদার ৯৩৪৩ 
ঠিকাদার ৩০৩ গোমস্তা ১৮৪০২ 
ইজারাদার ৩৩৫৪ তহশিলদার ১০৫৪৬ 
লাখেবাজদার ২৩০৭০ পাটোয়ারী ১৩৭৬ 
জায়গীরদার ৩৬৫ পাইক ১৪৭৯৭ 
ঘাটোয়াল ৬৬৮ জমিদারের ভূত্য ১১০৩০ 
আয়মাদার ২00৪8 দফাদাব ২০২ 
মকরারীদার ৯৯৩৩ দেওয়ান ১০৪ 
তালুকদার ৯৬০৫০ মণ্ডল ১৬২০ 
পঙ্নিদাব ৩৩০২ নায়েব ৫৮১ 
খোদকস্ত প্রজা ৭৫৫২ এস্টেট ম্যানেজার ২১ 
মহ'লদার ১১২৮ 


হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার 
মত ছিল না। বরং গ্রামজীবনেব সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে তাঁরাই 
গমাজের কর্ণধার হিসাবে কাজ করেছেন। প্রয়োজনে তারই সমাজের নেতৃত্ব 
দিয়েছেন। তিতুমীব, শরীরতুল্লাহ, দূধু মিঞা মধ্যবিত্ত জোতদাঁরের সন্তান ছিলেন; 
য়াহাবী আন্দোলনে বাংলার কৃষকের ঘর থেকে মুজাহিদ (স্বচ্হা-বাহিনী) ও 
চাঁদার অর্থ সীমান্ত-শিবিরে যেত। শহরেব মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবাব অনেক আগে গ্রামের জোতদার-ভালুকদারগণ কৃষকদের সংগঠিত করে 
'শ্র্ণীশত্র'র বিরুদ্ধে লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। 
অবশ্য উভয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলাদা ছিল বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছে। 
শহরকেন্দিক মুসলমান ব্যবসায়িক মধ্যবিত্তের গঠন সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ 
করেছি। দড়ি, ট্যানারি, বই বাঁধাই, বই বিক্রয়, খালাসী-সারেঙ্গ প্রভৃতি কাজে 
বাঙালী মুসলমান নিযুক্ত ছিণ। হোটেলওয়ালা, বাবুচি. খানসামা, তিস্তি, কোচ- 
ওয়ান, কসাই, ফলবিক্রেত।, খুচরা ব্যবসায়ী অবাঙালী ছিল । বোম্বাই-গুজরাট- 
করাচীর মেমন, খোজা, বোহর। প্রভৃতি শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। কোন 
কোন ব্যবসায়িক সংগঠনে দৃচার জন মুসলমান ব্যবসারীর নাম উনিশ শতকের 
প্রথম ভাগেও শোনা যায়, কিন্ত সে সংযোগ ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক স্বার্থে, সমাঁজ- 


১. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার।, 6ম খণ্ড, পূঃ ২৬ 
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সেবা কিংবা কোন আঁন্লেলনের উদ্দেশ্য নিয়ে তীর। সমবেত হননি 1১ উনিশ শতকের 
দ্বিতীয় ভাঁগে এর কিছু পব্বর্তন দেখা যায, ভীব। সভা-গমিতিতে সমবেত হয়েছেন 
কেবল চাঁদা-দাতা গদস্য হিসাবে নন, তাঁদেব কার্যকলাপে সামাজিক সংহতিচিন্ত। 
ও পরোপচিকীর্ধাবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। মাদ্রাসা, স্কুল, ছাত্রাবাস, এতিমখান! 
মসজিদ নির্মাণে ও পরিচালনায় তাঁদের অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন। 
কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রাবাস এলিয়ট হোস্টেল (১৮৯৬) নির্মাণে অনেক জমিদারের 
গাথে অনেক ব্যবসায়ী চাদা দিয়েছেন এ মাদ্রাসায় তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া 
করছে, ১৮৬৯ সালের ছাত্রদের কুল-পবিচিতি্র তালিকায় তা দেখা যায়। 

বাংলার হিন্দ মধ্যবিত্তের সহিত তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্ত কেবল ক্ষদ্রাকার 
ছিল না, গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যৰ দিক থেকেও পার্থক্য ছিল। 
এব সাথে কালগত পার্থক্যের কথাও স্বীকার কবতে হয় । ডক্টর আবু মহামেদ 
হবিবৃল্লাহর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মবণ করা যায় £ “আথিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে ভ্রত গতিতে শ্েণীচ্যুত হয়ে গেল 
সে কাহিনীর উল্লেখ হযত নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে 
প্রায় একশ’ বছর ধরে বাঙলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, 
বাঙালী মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা! এসেছে মাত্র সেদিন-উনিশ শতকের 
শেষের দিকে । এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শেণীর 
জশ্মেতিহাগের আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতগ্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুর! 
যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাম্ট্রশাসনে ঝা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে নিদ্দিষ্ট স্থান 
তাদের ছিল, ইংরাঁজ জাগমনের ফলে ত! কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও 
মূলতঃ ত! ধ্বংস হয়নি । ব্যবসার ঝা শাশনক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণীর একান্ত 
প্রয়ে'জনীয় শহকারীরূপে চিরকালই একটা এতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করে এসেছে । এক যৃদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবে পণ্য 
বিতরণ, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল 
থেকে আজ পধন্ত অব্যাহত আছে এবং এর ফলে তাদের আথিক স্থায়িত্ব বগেছে 
অক্ষত | মুসলমান শাসক ও তাদের সহযোগী শ্রেণীর যুদ্ধ ও শাপনকার্য ছাড়। 


১, নুরেশচন্ত্র মৈত্রেয় লিখেছেন, হিন্দু উদ্যোক্তাগণ কোন কোন সভার বা প্রতিষ্ঠানের ধর্ম-বর্ণহীন 
সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য উচ্চ কূল ও উচ্চ বিত্তেব মুসলমানদেব নিমন্ত্রণ করে আনতেন। 
এক চাদ! দেওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোন কাজ ছিল না। 
পৃবোক্ত, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২ 


৭২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাদের অর্থনৈতিক ধাবাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। ...হিন্দ্‌ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের মধ্যে চিরকালই একটা 
না একটা ছিল) মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তত সহজে ও তত ভ্রত তৈরী হতে 
পারেনি | . াজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুব মধ্যে উন্তশীল 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মসলমানেব নেই 
এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্তেও 
এখনও (বিভাগোভ্তব কালে) সম্পূর্ণপে গড়ে উঠতে পারেনি । বাঙালী মুসলমান 
এখনও বুর্জোরার মত পরিবর্তন বিমুখ বা আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে উঠেনি ।”১ ডঙক্টব 
হবিবৃল্লাহর এই দীর্ঘ উক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল £ (ক) হিন্দ মধ্য- 
বিস্তে একটি প্রাচীন ভিত্তি আছে, (খ) তার এতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, 
(গ) অর্থনৈতিক সচলতা জানে | এব মাথে আৰও দটো বিষ যোগ করা যার-- 
যথা, (ঘ) হিন্দ মধ্যবিত্তের কাঠামোগত সুশৃঙ্খল ও অবিমিশ্ব রূপ অ।ছে এবং (ও) 
আবহমানকীলের দেশীয় এভিহ্য আঁছে। বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তেব বয়স 
কম, জন্মকালে এটি একটা মিশু উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে, আলোচা যগ 
পর্যন্ত এর অর্থনৈতিক মচলতা অন্ষণ থাকেনি, এবং সেই সূত্রে এতিহাপিক 
ধারানাহিকতাও বন্ষিত হবণি, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে উপাদানগত তারতম্য 
ঘটেছে এবং মর্বোপনি এর এতিহ্যিক ভিত্তিব মধ্যে ভিনৃতা আছে। এক 
কথায়, বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত এ সময় পর্যন্ত পরিণত ও স্থিতিশীল 
ছিল না।২ 


১. সমাজ, সংস্কৃতি ইতিহাস, পৃঃ ১৫৯-৬০ 

২. মধ্যযুগেব মুসলমান মধ্যবিত্তেব পবিচর দিতে গিষে গোপাল হালদাব স্থিতিশীলতাব অভাবের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন | তিনি লিখেছেন, “মুসলিম কোন কাবণে (যেমন বাজকাধের, বিচার, 
দণ্তন, ফৌজেব ছোট আমল! হয়ে, ব্যবসায়সূত্রে) মধ্যবিত্তেব কোঠায় উঠলে সহজেই অভি- 
জাতেব পদ্বীতেও উঠে যেতে পাবত। হিন্দু ছোট কর্মচারী ব! বৃত্তিধাবীর৷ (দোকানী, 
পশারী ও কবিবাজ, পণ্ডিত, ছোট মৃন্সি, কেরানী কায়স্থ প্রভৃতি) অত সহজে সে পায়ে 
উঠতে পারত না । দ্বিতীয়ত, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে যুসলমানী 
জীবনযাত্রাপদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপণ্র মুসলমান মধ্যবিত্তকে 
টেনে নিচে নামিয়ে আনত” (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, পৃঃ ৪৬)। আমরা এব সাথে 
পূর্বোক্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ কবতে পারি, সেখানে একজন “জোলা' ভাগ্যোনুয়ন 
দ্বাৰা পৃথমে ‘শেখ’ ও পবে ‘সৈয়দ’ হওয়ার আকাঙক্ষা। পোষণ করেছে । (বর্তমান অধ্যা- 
য়ের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 


পটভূমিকা ৭৩ 


আমর! পূর্বে বলেছি, সপ্তম শতকের দিকে মন্‌ হিন্দ, সমানকে পেশার দিক 
থেকে চারটি বর্ণে ভাগ করে দিষেছিলেন। এক এক বর্ণেব এক এক ধর্ম £ 
যথা, “প্রথম বর্ণ বাঙ্গণের ধর্ম-_যছন, বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ | 
দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম__যজন, অধ্যয়ন, দান ও বক্ষণ। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের 
ধর্_ _যজন, অধ্যযন, দান ও কৃষিবাণিজ্যাদি | চতুর্থ বর্ণ শৃদ্রেব ধর্ম__উক্ত বর্ণ- 
ব্রয়ের সেবা তাহাতে জীবিকা নির্বাহ না হইলে বাণির)|”১ বাংলাদেশে 
ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রায় ছিল না ; য্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শ্র এই তিন বর্ণের মান্য বসবাস 
করত। এই পেশাগত বর্ণতেদ পরে ধর্মপত সংস্কার লাভ করলে স্বাভাবিক রক্ত 
মিশ্ণ বন্ধ হযে যায । ফলে ঝাদছ্ধণ সন্তানেব কলগত পব্চয় হয়েছে বাদ্ণ, 
বৈশা সন্তানের বৈশ্য, শুদ্র সন্তানের শদ্র। বর্ণগত ধর্ম গুণে বাণ পরোপুথি 
এবং বৈশ] আংশিক মধ্যবিভ্তেন চনিত্র পেষেছে, যাঁদা বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চ।, দান- 
ধ্যান কবতেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধানক যুগ পর্বস্ত সামাজিক এই কাঠামোর 
পথিবর্তন হয়নি । তীর ভীবিকার ও জীবনযাপনেন জন্য বৈশ্যের একাংশ 
এবং শদ্রের সবাংশেব সেন! পেয়ে এণেছেন। ব্রাঙ্গণদে মধ্যে আঁছে অর্ধিযক্ত ; 
বিদেশাগত আর্গণ দেশীর অনার্ধদের মহিত তুলনা দেহিক ও মানসিক গঠনে 
এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায উন্মততর জাতি ছিলেন | তাধা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ম 
গুণে সমাজে শেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন, সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার 
করেছেন। যুগে পনিবর্তন অনুযাধী তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের 
পবিবর্তম হয়েছে এবং এফপ হযেছে বলেই তাতে সচলতা ও গতি এসেছে। 
কারিক শ্রমে জীবিকা নিবাই করেন মা বলে তাবা রাদপ্বমেণ ভাষ! ও সংস্কৃতির 
সাথে দামগ্তস্য বিধান করে নিজ অস্তিত্ব অক্ষণ| নেখেছেন। হিন্দু আমলে সংস্কৃত, 
মূগলমান আমলে ফাণসী, ব্রিটিশ আমলে ইংবাঁজী ভাষা 'ও বিদ্যা রপ্ত করে ধর্ম- 
কর্ম, রান্রিকার্ধ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন। যখন রানার পৃষ্ঠপোষকতা 
পেয়েছেন তখন বেশী আাঁখিক সুধিবা ভোগ করেছেন, যখন পৃষ্ঠপোষকতা পাননি, 
তখন সুবিধা কম ভোগ কবেছেন- এইটুকই পার্থক্য, নচেৎ বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব 
সামাজিক মর্যাদা এবং মাংস্কতিক জমুনুতির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি । হিন্দু 
মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যবিভ্তশ্েণীর পূর্বোক্ত রূপ, গুণ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত 
তাৎপর্য এখানেই । এরই পাশাপাশি বাংলাখ মুসলমান মগ্যবিভ্তেব ঝাপ-প্রকৃতিব 
বিচার করলে পার্থক্যটা সহজে ধবা পড়ে । আমর! পূর্বে দেখেছি যে, মধ্য- 


১. সুবলচন্ত্র মিত্র প:কলিত- সবল বাঙ্গাল৷ অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (পাঃ) লিঃ। কলিকাতা, 
১৯৭১, পৃঃ ৫১৮ (৮সং)। 
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যুগে রাম্কার্য, ভূমি ও ব্যবসায়ে লিপ্ত বে মধ্যস্বত্বতোগী শ্রেণীর উত্তব হয়েছিল, 
তার মধ্যে বিদেশাণত মুসলমান (আরব-তুবস্ক প্রভৃতি সেমিটিক ও তাতার রক্ত- 
ধাবাজাত), স্থানীয হিন্দ-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং [বিবাহের মাধ্যমে 
উভবের সংমিশ্ণভাত মুসলমান এই ত্রিবিধ উপাদান আছে। ধর্মের ভাষা আরবী, 
সংস্কৃতির ভাষা ফারসী এবং মাতৃভাষা রূপে বাংল! (অংশত উর্দও) চর্চা কবেছেন। 
তাঁরা আরব-পারস্যের সাংস্কৃতিক এতিহ্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন 
এবং ভাব ও আধ্যাঘ্বিক জীবনে তার মধ্যেই অবগাহন করেছেন । কোন কোন 
ক্ষেত্রে তার৷ দেশীয় এঁভিহ্যকেও গ্রহণ করেছেন এবং গেই সূত্রে উভয় এতিহ্যের 
মধো একটা সমন্বয়ের ধাবা রচনা করেছেন | পরবর্তীকালে আবার দেশীয় ভাষা, 
দেশীয় ভাবধারা, এতিহ্য বর্জন করারও আন্দোলন হয়েছে । উনিশ শতক 
পুরো এবং বিশ শতকেও বাঙালী মুসলমানের মাতৃভ.ষা উর্দু ন! বাংলা হবে 
এ নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শেণী নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক কবেছে। উনিশ 
শতকে ইসলামীকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় ভাবধারা ও কৃষ্টি বর্জন করার 
প্রশ্য উঠেছে । মুসলমান আমলে এ শ্রেণী যেরূপ জাথিক স্থুবিবা ভোগ কবেছিলেন, 
বিটিশ আমলে তা পাননি । নাঁজনৈতিক ক্ষমতার হাতিবদল হলে নিজেদের 
অদ্‌বদশিতা ও অন্যান্য সংস্কাৰ এবং নতুন শাসকশ্রেণীব প্রশাসনিক নীতির 
দরুণ এ শ্রেশী কিভাবে ধ্বংস হয়ে যার, তাও আমর] পূর্বে লক্ষ্য করেছি । 
কোম্পানী আমলের প্রথম একশ’ বছর এই পতন ও ধ্বংমের পালা চলে। 
রাঁজকার্য, ভূমি ও অন্যান্য পেশার সুযোগ লাভ কবে যে শরীক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
গঠন হযেছিল কোম্পানীর ভামলে তাঁদেব একটা বড় অংশ গ্রামে শ্রমজীবী কৃষক 
ও ন্ষেত-মজরে পরিণত হয়েছেন, আর একটি ক্ষুদ্র অংশ কমবেশী পূর্ব পেশায় 
টিকে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বগা রেখেছিলেন । আথিক দিক থেকে এই 
পরিবর্তনকালে মুসলমান সমাজে বক্তধারার আবার পরিবর্তন হয়। শরীফ- 
অশরীফের যিলন-মিশ্বণে সমাজে এক সংস্কার ছাড়। ধর্গত কোন বাধা 
ছিল না; আথিক বিপর্যয়ের কারণে শরীক শ্রেশী কৃষক-মভ্র-মাঝি-মাল্লার 
সমপর্যায়ে আঁসে এবং এরূপ অবস্থায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক লেনদেন 
চলে। এতে মামাঞ্জিক স্তর অবনমিত হয়।১ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 


১. দেলওয়ার হোসেন আহমদ “দি ফিউচাব অব দি মহামেডানস অব বেঙ্গল’ (১৮৮০) গ্রন্থে 
বলেছেন যে, বহিবাগত শরীফ মুসলমান ও ধর্মাস্তবিভ দেশীয় মুসলমানেব আতন্তঃবিবাহে 
পূব শ্রেণীর দেহ, মন ও নীতির দিক থেকে অবনতি ঘটে, এমন কি তাবা 'য়ুশেণীর 
সমপধাযে নেমে আমে । 

The Calcutta 1৮116, 1881 


পটভূমিকা ৭৫ 


ইংরাজী শিক্ষণ গ্রহণ করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে তাদের কুল পরিচয় 

যাই থাক, আথিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত 

দরিদ্র শরীফ শ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।১ এজন্য দেখা যায় 
যে, অনেক শিক্ষিত বাঙালী উর্দ পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। উর্দু 

ও ফারসী চর্চা করতেন যারা, তীবাই নিজেদের বনেদী শরীফ বলে দাবী 

করতেন। যাঁর! নব্যপন্থী তীর! পাশ্চাত্ত্য সেকুলার শিক্ষার পক্ষপাতী, আর যাঁরা 

প্রাচীনপন্থী তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী । শোল্লাশ্রেণী গতানুগতিক 
ধর্মশিক্ষার প্রতি অনুগত ও তাতেই আবদ্ধা। মধ্যপন্থী সংস্কারবাদীর। দেশীয় 
ভাষা ও ভাবের উপর আরবীয়-ইরানীয় প্রভাব মিশিয়ে ইসলামী বর্ণ ও চরিত্র দেওয়ার 
কথা বলেছেন।২ ফলে সংকরধর্শী মানুষের মিশ্বধর্মী পংস্কৃতির উদ্ভব হয়। 
দোভাষী পুথিতে এর একটা ধারা খুব সহজে চোখে পড়ে। উনিশ শতকে 
দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মুসলমান উঠতি মধ্যবিত্তের এইরূপ পনিবর্তনশীল, ছবন্দসংকুল 
মিশ্ব রূপ বিদ্যমান ছিল। ডক্টর নজমূল করিম বলেন, “The Bengal Muslim 

Middle Class, like its Hindu counterpart had its roots in agrarian 

set-up, but unlike its counterpart, began to be tccruited from 

various Muslim social classes as the I9th century was to a close 
and this feature began to get more opportunities in jobs, etc. 
with the first partition of Bengal (1905) and introduction of 

reserved quota for Muslim in Government Service.’ হিন্দু ও 

মুসলমান মধ্যবিত্তের এই বিষম উপাদান ও অসম বিকাশের জন্য উভয় শ্রেণীর 

মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তকাৎ দেখা দেয় । এটি এতিহাসিক প্রক্রিয়ায় 
সামাজিক বিবর্তন ধারার অনিবার্য কল। এর সঙ্গে যখন শেণীস্বার্থ উজ্জীবিত 
হয়েছে তখন উভয়ের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি নিজ নিজ পথ ধরেছে। বাঙালী 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছিনুতাবাঁদের প্রকৃত বীজ এখানে নিহিত 
আছে। আথিক সুবিধা ও প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির 

১. Tbe Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 257. 

২. সৈয়দ আমীর আলী প্রগতিশীল নব্যপন্থী, আবদুল লতিফ রক্ষণশীল মধ্যপন্থী এবং মোল্লাশেণী 
প্রতিক্রিয়াশীল গৌড়াপস্বী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও ঠিক এ ধবণের স্তর দেখা যায়। 
মীর মোশাররফ হোসেন প্রগতিবাদী, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী উদাবপন্থী 
বরন এবং মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ পৃতিক্রিয়াশীল গৌড়াপন্থী 


৩. The Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 257 


৭৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


প্রশে শেণীস্বার্থ যত মাথা চাড়া দিয়েছে, ততই ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, ভাষা, ভাব, 
সংস্কৃতি প্রভৃতির বেড়াক্গাল রচিত হয়েছে এবং দটি প্রতিযোগী, প্রতিবাদী, বিবদ- 
মান শিবিরের জন্ম দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসক গোষ্ঠীর ওঁপনি- 
বেশিক স্বার্থ । শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ সবকার এমন কিছু করবেন না, যাতে 
তাঁর শাসন ও শোষণেখ স্থাথ কণ হয়। সুতবাং ওপনিবেশিক শোষণবাঁদী অর্থ- 
নীতিতে একই সঙ্গে ত্রিমুখী স্বার্থের ছন্দ বেধেছিল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
অন্যত্র না থাকায় বাঙালী মধ্যবিভ্তেন চাঁকবীৰ উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছিল। 
পৃঁজিহীন নিংস্ব মুসলমান সমাজে সেটা আৰও বেশী কৰে প্রকাশ পেয়েছিল | তাই 
মুসলমান নেতাদের ক্রমাগত দাবী উঠছিল যে, বাংলার মোট লোকসংখ্যাব 
অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান, অতএব লোকসংখ্যার অনপাতে তাদের চাকবীতে 
স্বান দিতে হবে। লর্ড বিপনকে প্রদত্ত ‘ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'ব 
১৮৮২ সালের 'স্মাধকলিপি'তে এ বিষয়টাব উপর বেশী জোর দেওয়৷ হযেছিল। 
সেখানে বলা হয়, মূুদলমানদের পুঁজি নেই যে তারা ব্যবসায় করে বা শিল্পোৎ- 
পাদনের অনুসন্ধান করে ; তাদের শিক্ষাও এমন উনুত নয় যে, প্রতিযোগিতায় 
প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে পাল্লা দেয ; এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল মসলমানদের 
জন্য চাক্রীতে নিবোগের যোগ্যভাব্পীর শর্ত শিখিল করা এবং তাদের বিশেষ 
স্বাবধা দান করা ।১ বলা বাহুল্য, উচ্চ শিক্ষিত অধিক অগ্নমরমান হিন্দুগণ 
সাধারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরীর দাবী করতেন। উভয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ 
এখানেই | এরূপে সরকারী, আধাসবকারী ও স্বাযত্তশীসিত প্রতিষ্ঠানগুনিতে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় সম্পৃদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয় । হিন্দু 
রাঁজনীতিবিদা চাইতেন পিরবাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দিত্তা, মুসলমান রাঁজনীতি- 
বিদরা চাইতেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বচিনের মাধ্যমে জনসংখ্যার অনুপাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ । 

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ‘জাতীয় কংগ্রেণে' (১৮৮৪) যোগদানের ব্যাপ।রে 
উভয় সম্পদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন সন্দেহ, মনোমালিন্য ও কোন্দল চলেছিল। 
সম্পাদক বুখেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত কংগ্রেসে হিন্দগণের স্বার্থ 
প্রতিফলিত হয়, এই অভিযোগ থেকে মুসলমান কংগ্নেষকে ভাল চক্ষে দেখেনি । 
কংগ্রেসের শুরু থেকেই মুসলমান নেতাদের সন্দেহ ছিল। ১৮৮৬ সালে 
কংগ্রেসের দ্বিতীয় বাধষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে আঁবদল লতিফ ও 
সৈয়দ আমীর তাঁলী যোগদান করেননি | বাংল! পত্র-পত্রিকায় মসলমান লেখকগণ 


১. Amir Ali His 156 and Works, PP. 35-36 


পটভুমিকা ৭৭ 


অনুরূপ কণ্ঠ তুলে বলেছিলেন যে বাংলার মুসলমান একটি অনগ্রসর জাতি, 
অগ্নুসর হিন্দ জাতির গাঁথে রাজনীতি করে শ্রিটশ সরকারের বিরাগতাজন হওয়। 
মুসলমানদের পক্ষে আত্মঘাতী ব্যাপার হবে; আগে শিক্ষাদীক্ষায় উপযুক্ত হয়ে 
তবে মূসলমানদের রাজনীতি করা সঙ্গত হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যেমন, 
অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও তেমনী দৃই সম্পৃদায়ের মানুধ মেলামেশ। করেশি। হিন্দুদের 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দ সভ্য সংখ্যাই সর্বাধিক, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুণিতে 
মুসলমান সভ্য সংখ্যাই পর্বাধিক | শহর-মফস্বল সবত্রং একই রূপ । এটা তখন 
প্রায় ধরেই নেওয়া হত যে, মুসলমানের প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সম্পৃদায়ের এবং হিন্দুর 
প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দ সম্পুদায়ের স্বার্থ নিয়ে গঠিত, অতএব উভয়েব একত্রে মেলা” 
মেশা চলে না। সামাজিক জাংস্কৃতিকভাবে আদান-প্রদানেও দৃবন্ব রচিত হয়েছে। 
হিন্দুগণ ‘শিবাজী উৎসব’ (১৮৯) উদ্যাপন করে মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেন) 
মুসলমানগণ গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণেৰ পক্ষে আন্দোলন করে হিন্দর প্রাণে 
আঘাত দেন। এসবই শ্ণীস্বাথের তেতবকার ছন্দের ফল__কোনট প্রত্যক্ষ দ্বন্দ, 
কোনাট পরোক্ষ ছ্বন্দ। আগেই বলেছি, শাসক ইংবাদ তার ওপনিবেশিক স্ব।্খে 
দুটি প্রধান জম্পুদায়ের পরস্পর দ্বন্দ্বে বিরোধ-নিষপন্তির চেয়ে বিরোধ-বৃদ্ধির 
বেশী কৌশল করেছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যার একট প্রত্যক্ষ ফল । 
প্রশাসন কাধ্যের সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকর্পণের কথা যতই বল! হোক, 
বঙ্গ ভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বে বেশী ক্রিয়া করেছে, তা ধরবের 
মত সত্য। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম মধ্যবিত্তের কর্মধানার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ 
দিক হল স্বশ্বেণী ও সমাজেৰ মধ্যে ইংবাঁজী ভাষার প্রচলন ও আধুনিক বিদ্যা- 
শিক্ষার বিস্তার । আবদল লতিফ এ ব্য'পারে প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ; তীর প্রধান 
লক্ষ্য ছিল ‘শরীফ শ্রেণী” যার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উপ্স*বিভ্তের লোক আছেন । 
ইংরাদ্গী শিক্ষ। প্রচলনে তরি প্রধান লক্ষ্য ছিল সবকারী, সওদাগরী চাকরীর 
সংস্থান কর! যাতে করে মুসলমান পরিবারে যে অথনৈতিক বিপর্যয় এসেছে তা 
কাটিয়ে উঠতে পারে। তিনি মন্তব-মাদ্রাসায় আরবী-কারসী শিক্ষার ধারা 
অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তার মতে আরবী-ফারণী না জানলে শরীফ 
সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। শরীক শ্রেণীর পারিবারিক ভাষা 
উর্দু, আবদুল লতিফ জনগণের মাতৃতাঁষা বাংলাকে উপেক্ষ। করে উর্দর সপক্ষে 
ওকালিত করেন। আবদুল লতিফের সমর্থক গোষ্ঠীরও এরূপ মনোভাব ছিল। তাঁর! 
ইংরাজী শিক্ষাকে যে অর্থে গহণ করেছেন, যেতাৰে প্রাচীন শিক্ষাধারার সমর্থন 


৭৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


দিয়েছেন, এবং মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে বর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা যে 
প্রগতিশীল চিন্তাৰ অধিকারী ছিলেন, তা বল! যায় না। সমাজে নতুন বিপ্রব 
ঘটানোর কথা তার] ভাবেশনি ; ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলার 
হিন্দ্‌ সমাজের অন্তজীবনে ও বহিভীবনে যে ভাববিপ্ুব এনেছিল, “লতিফ-গোঘ্ঠী'র 
মধ্যে তাঁর প্রতিফলন দেখা যায় না। তিনি মহামেডান পিটারেরী সোসাইটিতে 
যাঁদের একত্রিত করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষয়িষ সামন্তপতিও 
ছিলেন। তাঁর! মধ্যযুগীয় খাঁনদান, চালচলন, ভীববিলাসিতা ও সংস্কৃতির মধ্যে 
নিজেদের গৌরব মযাঁদা ও সম্মানের সুত্র খুজতেন, অন্য কথায় তাঁব! পুরান আভি- 
জাত্যের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি । 'লতিফ-গোষ্ঠী'র শিক্ষা-ভান্দোলনে 
এরূপ পিছুটান ছিল। সৈয়দ আমীর আলী “ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিরে- 
শনে"র মাধ্যমে শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর দষ্টিভঙ্গিও 
প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু তিনিও সমাজবিগুৰ আনতে প,রেননি। তিনি 
মাদ্রাসার শিক্ষার বিপক্ষে ছিলে 1, তবে উর্দু ভাঁঘাকে বাঙালীর মাতৃভাষা করতে 
চেয়েছেন কেনন! উর্দ ভাবতীয় মুসলমান সমাজে 'পিক্ষয] ফ্রাঙ্ক।' হিগাবে কাজ 
কববে। অর্বস্তবে ইংবাঁজী শিক্ষার জন্য তিনি জোর ওকালতি করেন। তিনি 
আজীবন ইংরাজী চর্চা করেছেন: আইন, ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক তাঁর বহু 
মূল্যবান গ্রস্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হয়। কিন্তু তারও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ছিল। 
আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও 'আবেদন-নিবেদনে'র রাজনীতি করেছেন; 
ইংরাজদেব প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে স্বজাতির অধিকারের প্রশ্ তুলেছেন; 
তবে দাবী-দাওয়ান সে প্রশ ক্ষরধার ছিল না! । রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও তিনি 
কংগ্রেগে যোগ দিতে পারেন নি। মুসলমান মমাঁজের দূব্বস্থ। তাঁকে বিচলিত 
করেছিল, এজন্য তিনি সমীজের সমকালীন সমস্যার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 
সৈয়দ আহমদের রাজনতিক মতাদর্শের পহিত তার মতাদশের মিল ছিল, যার জন্য 
তিনি ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তার কথা ভেবেছেন, বাঁংল৷ তাঁধা ও সাহিত্যের প্রতি 
মোটেই গুরুত্ব দেননি | ইসলাম ধর্মের প্রতি খীস্টানদের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় 
তিনি আহত হয়েছিলেন ॥ উইলিয়ম মুইর-এর ‘লাইফ অব মহামেভান' (১৮৬৯) 
গ্রন্থের প্রতিবাদে সৈয়দ জাহমদ হজরত মহম্মদের জীবনী লিখেছিলেন; আমীর আলী 
ইসলামের শরীয়তী আদর্শের মাহাত্ব, ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষণ করে এবং আরবের 
প্রথম যুগের মুসলমানের গৌরব ও বীরত্বের কাহিনী রচনা করে ইসলাম ও মূসল- 
মানের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। “আমীর-গোহ্ঠী'র মধ্যে উদীয়মান নব্য শিক্ষিতের 
সংখ্যা বেশী ছিল। ডক্টা নজমুল করিম 'লতিফ-গোষ্ঠী'কে ‘ওল্ড এলিট” এবং 


পটভূমিকা ৭৯ 


‘আমীর গোষ্ঠীকে ‘নিউ এলিট বলেছেন।১ আমীর আলীর পিতা অযোধ্যা 
থেকে কটক হয়ে এসে হুগলীতে হেকিমী চিকিৎসা করতেন ; তার আঁথিক 
স্বচ্ছলতা ছিল না| বৃত্তির টাকার উপর নিভর করে ওয়ারেস আলী ও আমীর আলী 
দূই সহোদর লেখাপড়া করেন এবং প্রথব মেধাশক্তির গুণে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। 
আমীর আলী হাইকোটেব জজ হয়েছিলেন। বাক্তি জীবনের এই পটভূমি 
ধার এবং বিনি জীবনে ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ কারেমী 
স্বাথের উর্ধে উঠতে পাবে না।২ সুতবাং কাণ্ডাখীহীন সমাজের মুখপত্র হয়ে 
আবদুল লতিফ ও আমীর আলী অধ-পতিত মান্ধের মতিগতি ফিরিরেছিলেন 
বটে কিন্তু সমাপরচিত্তে আমূল পনিবর্তনের বৈপুধিক বীজ বপন কবতে পারেননি | 
আব্দুল লতিফ ও আমীর আলীর অনুসারার একটা ক্ষুদ্র অংশ দেলওয়ার 
হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল ছদা, সৈয়দ ওযাহেদ হোসেন পুরাতন মুত 
আভিজাত্যের মোহ থেকে বেরিষে এসে নতৃনত|নে শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনের 
পবিকল্পনা গ্রহণ কবেন। তাঁরাই প্রথমে 'কনিক্গাতা মহামেডান ইউনিয়ন" 
(১৮৯৩) এবং পবে “প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুমলমান শিন্ষণ সমিতি’ (১৯০৩) স্থাপন 
করে তাঁদের আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার চে করেছেন। তাঁদের চিন্তা- 
ধারার প্রধান গুণ ও অভিনবত্ব হল এই বে বাংলা ভাষাকে বাঙালীর মাতৃভষা 
হিসাবে গণ্য করে তাবই মাধ্যমে জনগাধাবণেধ মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার 
করা। ইংরাজী, বাংলা ও আববী সকল প্রকার শিক্ষার প্রমারে দেশব্যাপী 
আন্দোলন গড়ে তোল।ব জন্য ভাঁব। শিক্ষ। সমিতি গঠন কবেছিলেন। 
কলিকাতাব চৌহদ্দি পেরিয়ে তাঁবা গ্রামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং গ্রামে 
মানুষকে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে উদ্ব দ্ধ কৰবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
মুপলিম গ্রাজুয়েট দেলওয়ার হোগেন আহমদ পুরোপুবি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি 
মুদলমান সমাজের অনথপবতার কারণ হিসাবে ধনীর ও সামভিক আইন, প্রথ! 
ও প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করেন। উত্তরাধিকাব অইন, মহাজনী কারবার, 
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২. ডবলিউ, এস, য্রান্ট আবদুল লতিফ ও আমীর আলীব সীমাবদ্ধতার উল্লেখ কবে বলেন যে, 
আবদুল লতিফ, আমীর আলীব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সবকাবেব সুদৃট্টিব উপব নির্ভবশীল ছিল, 
যার জনা তীরা কেউ সমাজকর্মী হিসাবে উপৰে উঠে আসতে পারেননি । তার ভাষায়, 
“Neither Amir Ali nor Abdal-Latif would afford to come forward as champion 
as all their prospects depended on the Government.” 
Wilfred Schwen Blunt—Indic Under Ripon— A Private Diary, London, 1909, 
P. 109. 


৮০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা 


বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি একাধিক 
প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।১ এঁদের সাথে বাঙালী লেখক ও সম্পাদক 
যোগ দিরেছিলেন। মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ বেরাজদ্দীন আহমদ, শেখ 
আবদুর রহিম, মনিরুভ্ঞশান ইসলামাবাদী শিক্ষা-সমিতিন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং কর্মসূচী প্রণয়নে সাহাখ্য কণেন। তবে এ আন্দোলনও বেশী দূর 
অগ্রসর হয়নি। দুটি অধিবেশন খুব গুরুত্বের সাঁথে হয়েছিল তাবপর এল 
দেশবিভাগ, নতুনভাবে বাঁজনৈতিক আন্দোলমের জোয়ার । শিক্ষা-শমিতির 
আন্দোলনে দু'এক বছবেব মধ্যে ভাটা পড়ে যায়। শিক্ষা-শনিতিব আন্দোলনে ও 
কমীদেন খিগ্রবী মনোভাব ছিল না| সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন উতদাহী প্রগতিশীল 
যুবক ছিলেন সত্য, কিন্ত তিনি যাদের মাথে কাজ কবেছেন, তাদের মধ্যে রন্ষণ- 
শীল লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। এজন্য কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেও শিক্ষা- 
সমিতির আন্দোলনে সাড়া জাগান ফল পাওয়া গেল না। 

ব্যক্তি-প্রচে্ীর "থে বৌথ-প্রচে্ট। পাশাপাশি চলেছিল ব।ধ কলে বিভিন সংগঠনের 
জন] হয় | মুখখলমানের প্রথম সংগঠন কলিকাতার মহামেডান এগোসিয়েশন' 
(১৮৫৫), পরবে মহামেডান লিটাবেখা পোসাইট' (১৮৬৩), “ন্যাশনাল মহামেডান 
এসোপিয়েশন' (১৮৭৭), “ঢাকা মুসলমাশ সুহ্ধদ সন্মিলণী' (১৮৮৩) ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে । মফস্বল শহরগুলিতেও এসবের আদর্শে অনেক সভা-সমিতি 
স্থাপিত হয়। মুসলমান সমাজে মানুষের মণে অধিকার সদ্ধন্ধে সচেতনতা, 
সংহতিৰোধ এবং সমাজমুখী চিন্তাধারা জাগ্রত হয় এসব সংগঠনের মাধ্যমে । 
সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং 
সেগুলির সমাধানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন শিক্ষা বিস্তাব, ধর্ম ও সমাজ 
সংস্কাব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্মসূচী ছিল। কোন কোনটতে রাজনৈতিক 
চিন্তারও প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সমাজের সমস্যার প্রতি বেশী 
গুরুত্ব দিয়েছে | এগুপিতে হিন্দ সদস্য প্রায় থাকতেন না এবং হিন্দু-মুসলমানের 
যৌথ চিন্তা ও কর্পের স্থানও ছিল না। মিলনের ডাক অপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণের 
প্রয়াস ছিল বেশী | বিশেষ করে, গোঁবধ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধো বে তিক্ততার 
সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি সভা-সমিতি সে-বিষয়ে খুব গোচ্চার ছিল ; জন্য অন্য 
বিষয়েও সমিতিগুলি মুসলমান সমাজের অধিকারের সপক্ষেই আান্দোলন করেছে । 


১, Declawar Hosaen 81000 Ths Future of the Mobammedan of Bengal (18০), Essays 
on Mobammedan Sotial reform (1889), Mobammedan Law of inberitance (1896) 


পটভূমিকা ৮১ 


বাঙালী মুসলম.নের হ।তে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা এ পৰেই শুরু 
হয়। এন আগে শিক্ষিত লোকেরা বাংলা ভাষা শিখতেন না, বাংলা সাহিত্যের 
চর্চা কৰতেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল উর্দ-কারসী | তবে তাঁৰ! উর্দু-ফরিসীতেও 
অধিক অগ্রসন হবযেছেন, এমনও নয। আবদুল লতিফের জোষ্টব্রাতা আবদুল 
গফুব উদ, কবি ছিলেন।১ তাঁর পিতা কাদ্দী ফকির মোহম্মদ ফারসীতে 
ইতিহাস গ্রন্থ ণিখেছেন। উর্দ, বাঙালীন মাতৃতাঘা নয়, মাতৃভাষা চাডা৷ জাতীয় 
চিন্তা-চেতনা বিকাশ সম্ভব নয। শিক্ষিত শেণীব আরকী-ফারসীৰ মোহের 
ঘোর কাটতেই" প্রায় সম্ভব বছর কেটে যায় । এ সময়ের মধ্যে অল্প শিক্ষিত 
একটি শ্ৰেণী শা "চনা কবেছেন তা 'দোভাধা পথি' বা 'বটতলার সাহিত্য' 
নামে পরিচিত। এগুলি বাংলা ভাষাৰ সাথে আরিবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের 
মিশ্বণে বচিত কৃত্রিম পদ) সাহিত্য । মী মশাবফ হোসেন প্রথম বলিষ্ঠ গদ্য 
লেখক। তিনি যখে&ট উদাবতা ও যুক্তিশীলতাকে আশয় করে বাংলা পাহিতোো 
অবতীর্ণ হন। কিন্ত তখন চাঁরদিকে অন্ধক, জমে আছে, মন পিছনে পড়ে 
আচে, স্বার্থচিন্তা ও ধর্মান্ধতাব পাকে সমাজের গতি অচল, স্থবিন। লেখকেব 
মুক্তচিন্তাব ডাকে সমাজ সাড়া দেয়নি, বরং তাকে টেণে নিজ গহবরে নিয়ে গেছে। 
তিনি 'গোঁ-জীবন' (১৮৮৭ ) লিখে সমাজের কাছ থেকে “কাফের ফতোয়া: 
পান, এবং মামলায় জড়িয়ে পড়ে বিপদগ্রস্ত হন। কাজেই তিনি ও পথ ছেড়ে 
'মৌলুদ শবীফ' (১৯০৩), 'মোসলেম বীরত্ব” (১৯০৭) “এসলামের জয়’ (১৯০৮) 
প্রভৃতির দিকে ঝূকে পড়েন। বিশুদ্ধ শিল্প সাহিত্য, সুস্থ চিন্তাধারাঁকে গ্রহণ 
করার মত সমাজের অবস্থা ছিল না। মশাররফ হোসেনের ঈঘৎ পবে টাঙ্গাই- 
লেব মোহাম্মদ নইমুদ্দন, যশোহবের মোহাম্মদ মেহেরল্লা, নদীয়ার শেখ জমিকদ্দীন, 
বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দান আহমদ, ২৪-পরগণার শেখ আবদুণ রহিম প্রমুখ গদ্য 
লেখকের আহ্ভাব হয় যাঁবি৷ প্রধানতঃ রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক 
কালে ঢাকার কায়কোবাদ, শান্তিপূরের মোজাম্মেল হক, রংপুবের শেখ ফজলুল 
করিম, মেদিনীপূরেন শেখ ওসমান আলী প্রভৃতি কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক 
ছিলেন যাঁণা সুস্থ চিন্তা করেছেন সমাজের আবেগ অনুভূতিতে ভারসাম্য আনাব 
জন্য । তবে তারাও মুসলিম সমাজের মুক্তি চেয়েছেন ইসলামের পুলরুজ্জীবনের 


১. দিল্লীর উদ কবি গালিব আবদুল গফুবের কাব্যেব পৃশংসা করেন। তিনি তিনখানি দীওয়ান 
সহ মোট ঘোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গফুবের শ্রেষ্ঠ রচনা' তাজকিরায়ে সুখনে শুআর!' | 
তিনি ডেপুটি ম্যাজিয্ট্রেটের চাকুরী করতেন। 
মনিরুদ্দীন ইউনফ-উ্দু সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ২০৫-০৬ 
৬৮ 


৮২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


মধ্য দিয়ে | মুসলমানের অতীত গৌরব, ইসলামের মহিমা কীর্তন করে তীরা 
পাঠকের মনে প্রেরণা সঞ্চান করতে চেরেছেন। সুতরাং লক্ষ্যেব দিক থেকে 
রক্ষণশ্ীলদের সাথে তাদেন বিশেষ তফাৎ ছিল না। শুধু বলা য.য় যে, তীর 
গোড়াশিমুক্ত ছিলেশ। মেকুলান ভাবাদর্শে লেখনি ধারণ কনেনি গেযুগেব মুসল 
মান পৰিচালিত ও সম্পাদিত গত্র-পত্রিকাগুলিও। পত্র-পত্রিকা বৌখকর্ম 
সাধনের ও যুক্তচিন্তা প্রকাশের একটি উত্তম ক্ষেত্র। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণই 
সাময়িকগুলি চালাতেন; কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতাকর্ম 
একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবেছে। উদাহনণ স্বরূপ “আখবাবে এসলামীব।” 
(১৮৮৪), 'সুবাকব' (১৮৮৯), ইিসণাম-প্রচাবক' (১৮৯১) প্রভৃতি পত্রিকার 
সাথে মোহাম্মদ নইমুর্দীন, মোহাম্মদ বেরাজ্দশীন এাঁহমদ, শেখ আবদুল রহিম 
প্রমুখ সম্পাদক ঞডিত ছিলেন। তাঁরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কানের যে আন্দোলন 
করেন, তার মূলবৃত্ত ছিল 'ইসলানীকরণ'। কেউ কেউ আবাৰ প্যান-ইসলামী 
তাবাদশে জন্প্রণিত হয়েছিলেন। তারা মুসলমানের ধর্মশান্তর ও ইসলামেব 
ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় প্রেরণার উৎস খঁজে পেলেন, বাংলার ও বাঁঙালীর 
ইতিহাস প্রা উপেক্ষিত হল £ সমকালের বাস্তব সমস্যাওলিকেও যুভিশীল দষ্টি- 
ভঙ্গি ও সহনশীল মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিচার বিশ্বেষণ করেননি । ফলে প্রতিবেশী 
হিন্দ সমপ্রদায়েব প্রতি অসহিষ্ণতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী; তখনকার 
হিন্দুনেতা ও সাহিতাসেবীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে উদারতা ও মিলনের 
বাণী উচ্চাবিত হয়শি। খীস্টান পাদরীগণ মিশননীতির উদ্দেশ্যে ইসলাম 
ধর্মকে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রাজনীতির স্বধ্থে খুসলমাঁনেব ইতিহাসকে 
বিকৃত করে আলোঁচনা-সনালেচিন। করতেন ; হিন্দু সমাজের উঠতি নব্য বৃদ্ধি- 
ভীবীদের মনে তার প্রভাব পড়ে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁদের মনের 
দয়ার খুলেছিল যার জন্য তার শতাব্দীর গোড়াতেই ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন 
করেছিলেন । একে তে সমাজের বকে নান৷ গলদ জমে ছিল, তার উপর গ্রীস্টান 
মিশনরীদের কাছ থেকে আঘাত এসেছিল। ফলে হিন্দূত্বের পূনরুজ্জীবনের আন্দো- 
লন তাঁদের মধোও দেখা দের । খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁরা এক্ষেত্রে ভারতীয় 
তাঁবাদর্শ, এতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতির উপর জোর দেন। তখন বাংলা 
সাহিত্যের তারাই ছিলেন প্রধান রূপকার ; তাদের রচিত সাহিত্যকমে ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে, তাঁর৷ আরব-ইরানের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেন না, 
তাঁদের ধর্ম-সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে এ-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিল না। ক্রমে 
তাঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং একটি শেণী- 
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সচেতন নব্যসমাজের উদ্ভব হয়। প্রথমে বিটশ সবকারের সাথে তাদের বিরোধ 
ছিল না, বরং ব্রিটিশ শাসনের সাখে সহযোগিতা করে ভাগ্যোন্য়নেত্র স্ভুযোগকে 
তাঁৰ! অভিনন্দন জানিয়েছিলেন | এতাশ) শাসকঞোষ্ঠীব প্রতি তোষণণীতি তাদের 
মধ্যেও চিল । শাগককে অসম্ুষ্ট করে আখিক সুবিব।গুলি (যা ক্রমে কযেমী 
স্বার্থে পরিণত হর) ত্যাগ করতে তাঁবা পারেন না। কিন্তু এ অবস্থাও দেশী 
দিন টিকেনি। সমাজে উচু তলার মান্ষেব মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, শিক্ষা ও 
যোগ্যতা অনুধাঁধা চাকৃবী, মর্ষাদ। তারা পান নি।১ মাহেখরাই সব বড় চাক্বী 
ও ক্ষমতান পদণ্ডলিতে সমাসীন ; বাঙালী নব্য শিক্ষিত যুবকেরা ভাব তাগীদাবি 
হতে চান। বাব রাজনৈতিক চিন্তাব উনণ্বেমের সঙ্গে অঙ্গে শাসন শমতারও 
অংশীদার হওয়াৰ দাবী উঠতে খাকে | ফলে ইংসাঁজ শামকেোে সাথে বাঙালীর 
গংঘর্ষয অনিবার্য হয়ে উঠে। উনিশ শতকে সব)ভাগ খেকেই এরূপ চেতনা ও 
দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন ডেপুটি মাাজিন্ট্রেটে ছিলেন। 
কেবল নেটিত বলে তাৰ পদোনতি হরনি। আই. সি. এস. পাশ কবেও 
স্বরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব চাঁক্বী হযনি! সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের এই 
সংঘাঁতি-সংঘর্ধ সাহিত্য রচনায় প্রতিফলিত হয়। নব জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ- 
প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা৷ নতুন ভাঁখবিপুব নিয়ে এলেন । সরাসরি 
ইংরাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সমাজসংহতি, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন 
তখন গড়ে উঠেনি ; অতএব তারা লেখনির মাধ্যমে তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবকে 
তুলে ধরলেন। দূই শক্তির ছন্দ দেখাতে ভারতবর্ষে মুসলমান আমলের 
ইতিহাস ছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচক্র চট্টোপাধ্যায়, 
বমেশচন্্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রখম শ্রেণীর লেখক ইতিহাসের মধ্যেই 
তাদের স্রংগ্রামী অনপ্রেরণার উৎস খুঁদছেছেন। তাঁর ইতিহাসের উপাদানের 
জন্য নির্ভর করলেন ইংরাজ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থগুলির উপর | পাঠান ও 
মোঘল আমলের মারাঠা, রাজপৃত, শিখ, জাঠ, অমেঠি প্রভৃতি জাতির 
বীরত্বকাহিনী কাব্য-উপন্যাস-নাটকের বিষয়বস্তু হল। বাংলার প্রতাপাদিত্য, 
সীতারামের সামান্য ক্ষমত! ও সামান্য ইতিহাস অসামান্য হয়ে উঠল । ইতিহাসের 
সত্যাসত্য যাচাই কনার প্রয়োজন হয়শি, প্রয়োভণ। হযনি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের 
মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে তার । তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বড় ছিল। তাদের 
চিন্তায় পৃথিরাজ, বাঁণাপ্রতাপ সিংহ, জয়সিংহ, শিবাজী নায়ক হলেন, আলাউদ্দীন, 
অ:কবর, আওরঙ্গজেব শক্র হলেন ; এটি যে সাম্াজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সামস্ত- 
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বাদী শক্তির লড়াই ছিল, এই সত্য চাঁপা পড়ে যায় । মসলমান বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু 
শক্তির পুনরভ্যু্থীনেব এই ধাবাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পাবেননি ; বরং তাদেব 
মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সর্বত্র । ইংরাজের 'সুয়োয়ানী-দুমোরানী নীতি'র কথাও 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া বায় না । হিন্দুর উদীয়মান শক্তির পবিচয় পেয়ে শাসক-গোহ্ঠীর 
বঝতে অসুবিধা হযনি যে, আশ্রিতবাৎসল্যেস দিন গেছে । স্ততরাং এখন অপর 
একটি অনগ্রসব সম্প্রদায়কে পৃশ' কাব প্রযোজন। মুসলমান সম্প্রদায়কে স্রযোগ 
সুবিধা দিয়ে শাসননীতি-শিক্গানীভিৰ কিছু পবিবতনও ঘটছে এ সময় | আবদল 
লতিফ, মধস্দন ও বঙ্ধিমচন্দ্রেব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন । কিন্তু তাদেব চিন্তা ও ভাঁবাদশ 
ভিন্ন ছিল। মুসলমান সমাঁজেন যে অবস্থা তাতে তাকে রক্ষা করাই দায়, তাকে 
সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হব না ভেবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও 
আবদুল লতিফ, আমীর আলী হিন্দু সমাজের সংগ্রামী ভাবান্দোলনের সাথে মিলতে 
পারেন নি। আবদল লতিফ বলেন বে. স্কুল কলেজের পাঠ্যপৃস্তক হতে ইসলাগ- 
বিরোধী বিষযগুলি দূব করতে হবে, গ্রামের মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা 
দিতে হবে কিন্ত সে-বাঁংলায় আঁববী-ফাঁরসী শব্দে আমদানী কবতে হবে । আমীর 
আলী সবকারী অনগ্রহ বণ্টনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্থবিধ। দাবী 
করেন। মসলমান সমাজপতিদের এরূপ মনোতাবকে পুঁজি করে মুসলমান লেখক- 
সাংবাদিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; ঠিক এ সময় হিন্দ সমাজ- 
নেতা ও সাহিত্যিকগণের শ্লমোভাবের উল্টো ধাবা চলছে । ফলে প্রতিক্রিয়া 
হলো! বেশী, বলতে গেলে এই প্রতিক্রিবা থেকেই মুসলমান পরিচালিত ঝাঁংলা 
সাময়িক পত্রগুলির জনা । এজন্য সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেখানেই 
তুল তথ্য আছে খা আঁঘাত্র-আক্রমণের সুর আছে সেখানেই প্রতিবাদ হয়েছে। 
একদিকে এই প্রতিবাদের স্বর তুলে এবং অপরদিকে সমাজ সংগঠনে হিন্দুয়ানি 
উপাদান বর্জন করে সে স্থলে ইসলামী উপাদান আমদানী করে জাতীয় 
সাহিত্য’ নির্মাণের আন্দোলন কবেছেন তারা ।১ সামাজিকভাবে মিলতে না পারলে 
গাহিতোও মিলন হয না। রবীন্দ্রনাথ দেযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুপলমানের 
দ্বন্দেন কখাঁটি এভাবে বলেছেন, ‘আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃতণ হিন্দু- 
যানি অকস্মাৎ নারদের ঢেকি অবলঘ্ন কবিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন | তাহার! 
নবোঁপাজিত আর্য জতিমানকে সজারু শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত 
করিয। রাঁখিয়াছেন ; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎ বাক্র বাবয়ানার 
মত তাঁহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রতাবে প্রকাশ হইয়। পড়ি- 


শশী ———— নিশি 
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এ; এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে কব! হয়েছে। 
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যাছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত 
করা হইয়া থাকে । আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গালা শিখিতেছেন এবং 
বাঙ্গালা নিখিতেছেন। জুতখাং স্বভাবতই একপক্ষ হইতে ইট এবং অপর পক্ষ 
হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইনীছে ।”১ অবশ্য কিছু কিছু হিন্দ-মুসলমানের 
মিলনসূচক প্রবন্ধ ছাঁপা হত; একা প্রিকা। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী’ (১৮৮৭) 
মুনশী গোলাম কাদের মাগুনা খেকে প্রকাশ কবেছিলেন। ভাবদূল হামিদ খান 
ইউসফজযী সম্পাদিত “আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকাব উদাব দৃতপ্গি ছিল। 
এম'বকুষার মেত্রেষ নিখিলনাথ বায, দক্ষিণবিষ্জন মিত্র মজুমদাব, বানপ্রাণ শপ্ত, 
গিবিশচন্দ্ সেন প্রমুখ প্রোখিত না লেখক মিলণেন ডাক দিয়েছেন, কিন্তু শেষ 
পর্বন্ত তাদেন ':কূলেব কি চা] পাড়ে পান এনাছেদ সংগঠন ও জাগরণের 
বাতে বালা অংশ নিনেছেন, তা এন এননত চোনেছেন মুসলমান আমপ্রদাবের 
স্বার্থে হমলানী ভাবাদা্শিন পু (নশ পন তা! মুমশযানকে বাদ দিয়ে হিন্দুর 
পুণর্জাখনণ এবং হিন্দকে নাদ দিয়ে মুপনশানেখ পুনর্জাগবণ সন্তব নয়এ বিষয়টি 


এ শতাব্পীন অংস্কার-ভান্দোখনকারীত ভেবে দেখেননি । তবে খণ্ডিত হলে 


০১ 


তারা নে নিজ নিজ জঅম্প্রদায়ে জা পৰিবর্তন এনেছেন, একথা সত্য । এব 
অপৰ মাম “শিভাইতালিজম' | যৌনেসাশের প্রধান ধর্ম যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি। 
স্বাধীন ও সেকুলার চিন্তা এবং মাণপিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা এখানে সেগুলি 
পুবোপুবি প্রতিফলিত হবশি। সেন্নেত্রে সাম্প্রদায়িক মশোভান, ধর্মবুদ্ধি ও 
্বার্থচিন্তা স্থান পেয়েছে । ইগলানেব ধর্মনীতি অধিক সুসংগঠিত এবং রম্মশশীল। 
এজন্য মসলমান সমপ্রদাষেব মধ্যে ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে বিভেদ 'ও বিবাদ কম 
হয়েছে ; থবং তারা বাঁচা তাগিদে বমীম শন্প্দাবেন নায়ে অল্প সমমে একটি 
শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং সফলতা লাভ কপেছেন। এরূপ মত 
পৌধণ কুরে বি. বি. মিশ্ব বলেন, “5১010 traditional orthodoxy of Islam 
«und the timc-lag in the Wesrccn ducnton of Muhzmmadans made 
revivalism a relatively stu per foice in ta Cunmunity, and this was 
reinforced by the economic (5০10০ of ihe Muslim community.’ 
জাতির ভাগ্যবিপর্যয় ও দুর্গতিন সাধানণ শত্রু যে বিদেশী শাশক, এটা যথাসময়ে 
এবং ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে ছিন্দ 'ও মুখলমাশ যক্তভাবে রাজনৈতিক 


১. রবীন্দ্রণ্ঘথ ঠাকুব-হিন্দু ও মুসলম।ন, সাধনা, চৈত্র ১৩০১ 
2. Tbe Indian Middle Class, Dp. 17 


৮৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার ধারা 


ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিপ্লব না করে সামপ্রদায়িক স্বর্থের দিকে ঝাঁকে 
পড়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছেন, সে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থে স্বতন্ত্র পথেই গেছে, সমগ্র জাতির অভিন্‌ স্বার্থে তা পরিচালিত 
হয়নি । অর্থাৎ ‘বাঙালী জাতীযতাঁবাদে'র আদর্শে তারা সম্মিলিত হননি। 
১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রধানত: শহরের শিক্ষিত ও সুবিধাপ্রাণ্ত উচ্চ 
ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; বৃহত্তৰ জনদণকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
করা হযনি। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিখণ্ডিত ও দিধাগ্রস্ত আংশিক জাগরণকে 
সমগ্র জাতি» জন্য নবজণ্ন ঝা বেনেসীঁস বলা বায় না, একে সামাঁজিক-সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তা 'ও মুসলিম জাীয়হার বিভাইভালিজম বা পুনবভুথান 
বলাই যক্তিসংগত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ব্যডি ৪ ব্যতিত 


একটি মানৰ সমাজে বিপ্রব, বিবৰ্তন বা পুনর্জাগরণ আসে হয় কোন প্রখর 
ব্যক্তিত্ব-সম্পনন মহামানবের চিন্তাশক্তির প্রভাব ও সফল কমপ্রয়াসের ফলে, যেমন 
ষীশুখীস্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ দ্বারা হয়েছে ; আর না হয উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে 
অর্থনৈতিক ভাবগাম্য এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শেণীর হাতে গেলে যেমন 
পশ্চিম ইউবোপে শিল্পবিগ্রবেব ফলে সামস্ততগ্রেন অবসানে ধনতম্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
মধ্যযুগে ভালতবধে সায়াজ্যবাদের আশষে ছোট ছোট সামস্ত্তশ্র ছিল । আঠার 
শতকের গোড়াব দিকে ভারতে ওলন্দাজ, পর্তৃগীজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির 
বাণিজোযেব প্রভাব পড়তে থাকে । এ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ বাজশক্তির 
অভ্যুথান হয়। ইংরাজগণ এদেশের মাটিতে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলে এবং 
বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ইউরোপের তুল্য অর্থনৈতিক বিপ্রব আনতৈ পারতেন, 
কিন্ত বণিক সবকাব ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের আমদাঁনী- 
কারী উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তীর সমাজ ব্যবস্থাতে কোন 
গুরুতর পরিবতন আনেননি, বরং সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি ও উপনিবেশিক শোষণ- 
নীতি টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের সামন্তশেণীকে লুণ্ড হতে দেননি। তারা 
পুরাতন সামন্তদের ধ্বংস করেন, পাছে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ বিটিশ শক্তির 
প্রতিহন্দী হয়ে দাঁড়ায় ১, পুরাতন সামস্তদের উংখাত করে নতুন ৰশংবদ লামস্তপতির 
স্ষ্টি করেন। ফলে ভারতবষে অর্থনীতি বা সমাজ কাঠামোর দিক থেকে কোন 
গুরুতর পরিবর্তন আঁসেনি। কেবল ধীর গতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে 
এদেশের নবোখিত মধ্যবিত্রশ্বেণীর মানুষের মধ্যে মানসিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন 
এসেছে যাকে “ভাববিগ্রব' বলা যায় । শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিভায় ইংরাজী শিক্ষা 
লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ায় হিন্দ সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে এই বিপ্রবের 
লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, নিম্ববর্ণ ও নিম্ববিভ্তের হিন্দুরা এরূপ সুযোগ 


১. বণিক সরকার যে মুঘল আমলের জমিদাবদের ধ্বংস কামন। করেছিল, তার প্মাণ ওয়ারেন 
হেস্টিংসেৰ বিবরণীতে পাওয়। যায় “বড় বড় জমিদাব তাদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে 


থাকেন সরকাবের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাদের প্রভাব নষ্ট কর! বাঞ্চনীয় ।”-_ 
Introduction to the Fifth Report. 


৮৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনাঁর ধার! 


সুবিধা পায়নি বলে তাদের মধ্যে কোনই আলোড়ন, আবর্তন জাগেনি। অনুরূপ 
ভাবে মুসলমান সমাজও পিছিয়ে পড়ে । 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মসলমান সমাজে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত 
হয়। ইংবাঘদী শিক্ষা ও পাশ্চাত্তয বিদ্যা গ্রহণ করে একট নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত 
শেশীর উদ্ভব হয়| ভারাই ক্রমশ স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমাজের 
মান্ষকে অচেতন কবে তোলার আন্দোলন কবে। একই শী'পকেন শীসন- 
নীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বিরাজ করে হিন্দু সংপ্রদায়ের বর্ণচিন্দুহ তুলনায় মুসলমান 
সম্প্রদামের শহিফশোপীব প্রা" পঞ্চাশ বছুল পিছিয়ে পড়ার প্রধান ক্চালণ এই নব- 
দীক্ষিত, নব-জাশ্রত মধাবিভ্ের দন্পস্থিতি। কিভাবে, কাদে? ছান-, কাত হাবে, 
মসলমান মধাবিভ শ্রেণী গড়ে উঠে, আমরা প্রথম অধ্যায়ে ভা ানোচন। করেছি। 
এখানে কিছু নেতৃস্বাণীয় নাভি: পাক্তিকীবনেৰ উত্থান ও 'ার্ধকলাপ সম্পর্কে 
আলো*»পাত কৰা হয়েছে । উনিশ শতকের এই গঠনমূলক পরে তাঁদেব চিন্তাধারা 
ও ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পাললে বুপনিন শবজাগবণেব প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গতি ও 
মাত্রা সন্বদ্দে পরিঘ্কার ধাবণা হবে। এত্যকার অমাজকমী নেতাৰ সংখ্যা 
খুব বেশী হবে না, এককভাবে নেন্ত্বদানের শিবোঁপাও কাঁউিকে দেওমা যাবে না, 
কিন্ত প্রথমে একটি কণ্ঠস্বরেব সাখে তাঁব একটি কণ্ঠস্বর এবং তৎপনে দুটি, তিনটি 
করে আরও কণ্ঠস্বর মিলে পমস্বরের স্থষ্ট কবেছে। সভা-সমিতি ও পর্র- 
পত্রিকাব মাধ্যমে যৌথভাবে উচ্চস্বরও ধ্বনিত হয়েছে। উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধের 
পঞ্চাশ বছবের মধ্যেই এরূপ পদ্ধতিতে ব্যক্তির প্রয়াস সমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 
একাটি নিদি আকারে ও প্রক্তিচ্ছে দানা বেধেছে । যেহেতু সমাজের এই পরিবর্তন 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বন্ধদশ। থেকে মুক্তির দিকে সেহেতু একে 
“নবজাগবণ' আখ্য। দেওয়া যায় । 

এ সময কি হিন্দ কি মুসনম!ন "মাজে কোনরূপ আন্দোলনের পথ কুনুমাস্তী্ণ 
ছিল না। বাইরের বৈনিশক্তি ও ভে'্ভবের বিরোধীশক্তির সাথে বীতিমত সংগ্রাম 
করতে হয়েছে । রাট্রক্ষমতা হাঁলানোর ফলে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত 
একেবাবে ভেঙে পড়ে। অজ্ঞতা, অশিক্ষার কারণে সামাজিক রীতিনীতি, অসৎ 
আঁচার-আঁচরণ, কসংস্কার, কুনীতি সমাজ জীবনে প্রবেশ করে সমাজ দেহকে পঙ্গু 
করে ফেলে। এদিকে ব্যবসায়, শিল্প,মহাজনী, চাঁকরী-বাকরী দ্বার! অর্থ উপার্জনের পথ 
প্রায় বন্ধ, সেগুলি অধিকাংশই শাসক ইংরাজ ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দর দখলে চলে যাঁয়।৯ 


১, Bimanbibart বিজ হা Doctor —Indian Political Associations and Reform vf Legis- 
lature (1818-1917), Firma K.L. Mukhopadhaya, Calcutta, 1965, p. 220. 


বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৮৯ 


১,৫০০ ট।কা ও তার উত্বে উচ্চ পদে ইউরোপীয় শাসক ও ভারতীয় হিন্দ্‌-সুসলমানের 
স্থান ছিল এরূপ £ 


সাল মোট পদ ইউরোপীয়ান হিন্দ মুসলমান 
১৮৬৭ ২১৮২  ২০৬৮(৯৩৮%০)  ৯৯(৪*৫%) ৩৫(১৬%) 
১৮( 


১৯০৩ ৩৮ ৬০ ৩২৫৪(৮৪'৩%০) ৫০৮(১৩-১০০) 


সমাজের এক শ্রেশীব মানুষ বলেছে, ইং? সী ভাষা 'কৃকরে কালাম" -সে ভাষ! 
শিক্ষা 'হাবাম' : পাশ্চাত্য বিদ্যা এলাম বেদিন'--গে বিদ্যা অর্জন অসিগ্গা। আবাব 
কোন কোণ খেখীৰ মানুষ ভাবতপর্ধ?ে ‘দ' চল হলব' বা শক্রুভূমি মানে কনে ০ হাদের 
নীতি অশসাণকবেছে। শিতান্ত দাবে গেছ ৮ সাফাজিক বাধা, পাস কসংঙ্কাণ ঠেলে 
কেউ ঘদি লেখাপড়। শিখতে আগ্রহ প্ৰ চাগ চখেছে, সে দেখেছে শিকাক্ষে এ বাধা- 
বিপত্তি; শিকানাভ কবে কর্ম দীবনেও পাবা 705৭7 শাথে শ্রতিদ্ধন্বিনা এটি উঠতে 
পারছে না । গেকালের পব্র-পত্রিকা এ নখিপত্র থেকে জানা নাও, নিজেদের 
অক্ষমতা, "গুানতা ও আমলাদের ষড়ণপ্রে কাননে মুসলমানদের অনেক এমিদ।রী 
হাতছাড়া হযে গেছে । এক কখাম, সমাঁজের তখন ভরডুবি অবগ্থ! | প্রা সব 
দিক থেকে প্রতিকূল অবস্থার নিরুদ্ধে লড়াই করে নে কনজরন বাক্তি সমাজের 
নবজাগনণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন, একটি জাতির ইতিহাসে তাদেব দানের 
গুরুত্ব অনেক । মধ্যবিত্ত পরিবাবেব কতিপয় আধনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এই 
আন্দোলনেন নেতা ছিলেন। কেউ কেউ পূরাতন ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, শর্তিহ]ীন, অভিজাত 
রাজপরিবারের মানিধ্য কামনা কৰেছেন, কিন্ড তাঁদের উপস্থিতি ছিল নিতান্ত 
শিখণ্ডীব মতই। কলিকাতাতে ইংনাজদের অনুগ্রহভাজন বৃন্তিবাবী নহীশ্র 
পরিবার, অবোধ্যা পরিবার, মুশিদাবাদ পবিবাব 'ও অন্যান্য অভিসাত পবিবারভুক্ত 
লোক ছিলেন । তীর সরকারের সাথে ধোগব্ক্ষাকারী, সভাসমিন্ডির ক্কতী ও 
শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য দানকারীর ভূমিকা গিগেএ কেউ 
নেতৃত্ব দিতে পারেননি | ঢাকার নবাব পবিবারও তাই । এ পবিবাদের মন্তান 
নবাব আবদ্দল গণি (১৮১৩-৯৬), নবাব আহসান্ল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) প্রচুর বিত্তের 
মালিক, তীর! দানখয়রাতে অজঙ্ অর্থ ব্যয় করেন, ভোগ বিলাসিতা আরও বেশী ; 
সমাজের উপরে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সরকারী মহলেও তাদের উচ্চ মর্যাদা ; 
তথাপি উনিশ শতকের নতুন ভাবাদর্শ, চিন্রাবৃত্তি, জীবনচেতন। নিয়ে তারা এগিয়ে 
আসেননি । এদিক থেকে কলিকাতার ঠাক্র পরিবার, দেব পরিবার, সিংহ পরিবার, 
দত্ত পরিবার, মল্লিক পরিবার, কি ঘোষ পরিবারের সাথে অনেক তফাৎ আছে! 


৯০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মুশিদাবাদের ৰনেদী নবাব ও ঢাকার উপাধিপ্রাপ্ত নবাব যেটক্‌ করেছেন, সেটুক 
নিজেদের শিক্ষার জন্যই করেছেন, অন্য শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তাঁরা তেমন মাথা 
ঘামাননি।১ এজন্য উকিলের সন্তান আবদল লতিফ ও হেকিমের সন্তান সৈয়দ 
আমীন আলীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল 
ইলম, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, ওবায়দল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ 
ওয়াহেদ হোসেন প্রমূখ সবাই মধ্যবিত্তের সম্ভান। গ্রামের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
জমিদার ছিলেন, তীরাও লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করেননি । দু'একজন 
উচ্চ শিক্ষালাভ করলেও সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে আসেননি । কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বি-এ, কি এম-এ ডিগ্রী নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দশ- 
পনের জনের বেশী জমিদারপুত্র পাওয়া যায় না 1২ অর্থের অভাব না খাকলেও তাঁর! 
যে লেখাপড়া শিখেননি, তাব মূল কারণ চেতনাহীনতা ও ভোঁগ-বিলামিতা | তবু 
নতুন যুগের নতুন ডাকে ত।রা কেউ কেউ সাড়া দিয়েছেন ; সৈয়দ নওয়াব আলী 
চৌধুরী, আবদুল মজিদ চৌধুরীর মত জমিদার কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন | 
তবে একথা সত্য, জমিদারর নব্যচিস্তার জন্দাতা নন, তাঁরা শিক্ষিতদের চিন্তা- 
ধারার সহায়কশক্তি হিসাবে কাজ করেছেন যাত্র । বস্তুতঃ গ্রামের বিশ্বান জমিদার 
শেণীর সাহায্যে শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মচাঁরী-ব,দ্ধিজীবীর! মিলে নবজাগরণের 
বীজ বপন করেছিলেন। তাঁদের পারিবারিক পটভূমি, ব্যক্তিজীবন ও কম- 
জীবনের পরিচয় থেকে জানা যায়, তাদের শক্তির সীমাবদ্ধতা ছিল, কোথাও পশ্চাৎ- 
যুখিতা, কোথাও মতবিরোধ, কোথাও বা শ্রেণীচরিত্র হিসাবে ঝুঁকি না নেওয়ার 
প্রবণতা । এজন্য সমাজের অগ্রগতি ছিল মন্থর | রাজনৈতিক, অথনৈতিক বিগ্রব 
অবশ্যই আসেনি, এ ছিল কেৰল সমাজগতভাবে স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও 
স্বাধিকার চিন্তার নবোন্যেষ। সে-সূত্রেই সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের 


১. নবাব আবদুল গণি পুত্র আহস নুল্লাহকে লিখিত এক পত্রে চাকার ‘রইস বাসিন্দাদের’ 
আধুনিক শিক্ষ! দিতে নিষেধ করেন। তারা লেখাপড়া শিখে নিজেদের অবস্থা জানতে 
পারলে নবাব পবিবাধের নেতৃত্ব টিকবে না বলে এ পত্রে আশঞ্চ৷ পুকাশ কর! হয়। নবাব 
এস্টেটেব ওয়াকফ জমিদাবীগুলির কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় আবুল হুসেন এ পএ" 
খানির সন্ধান পান এবং সমকালেব এক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন (১৯২১-২২)! 
কামরুদীন আহমদ--বাংলার মধ্যবিত্তেব আত্ববিকাশ, ঢাকা, ১৩৮২, পৃঃ ৩৪ 

২. কমিল্লার আব্দর রসুল, মেদিনীপুরেব আবদুর রহিম, ফরিদপুরের আলিমভ্জায|ন চৌধুরী, 
দেলপৃয়াবের আবদুল করিম ও আব্দূল হালিম গজনতী ভ্রাতুদ্ধয়, চাকার আলাউদ্দীন আহযদ, 
ৰবীরভূষের মোহাম্মদ লামসুন্জোহা, জহিরদ্দীন আহমদ, বর্ধমানের আব্ল কাসেম, ব্রিগরায় 
মকবুল আলী প্রমুখ জঅযিদারপূত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী পেয়েছিলেন। 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৃ্‌ ৯১ 


সূচনা হয়। হুমায়ুন কবীর বাংলার মধ্যবিত্ত শেণীর মূসলিস মানসকে 'নেতিধ্মী' 
বলেছেন।১ নেতিধর্মী মানসিকতা কিছু গড়তে পারে না । কিন্ত এ যুগের ও শ্রেণীর 
মানসচিস্তায় গড়ার আবেগ, আগ্রহ ও আকাঙক্ষা নিহিত আছে | স্বসমাজের সমস্যা 
তারা বড় করে দেখেছেন । সেটা যে ক্রমশ: ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির বাতাঁবরণে 
একটি স্বতন্ত্র বর্ণ লাভ করে, তা সত্য। তবে এব গঠশমখী প্রবণতাকে অস্বীকার 
করা যায় না। সম্প্রদায় বিশেষের ম্বাথকে বড় কবে দেখেছেন বলে উনিশ 
শতকের হিন্দু রিতাইভ্যালিজমেব মত একে “মুসলিম রিভাইত্যালিজম' নামে 
আখ্যায়িত করা যাঁয়। এখানে কতিপয় জামদার ও নবাশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে 
আলোচনা কবা হয়েছে যারা সমাজেব নবজাগবণের ও পুনর্গঠনের কাজে অংশ 
গ্রহণ করেচিলেন। 


জমিদার 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধূরী (১৮৬৩--১৯২৯) 


সেকালের বাংলার জনিদারিগণেব মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন নবাব 
নওয়াব আলী চৌধুরী । ময়মনসিংহের ধনবাড়ী ছিল তাঁর আবাসভূমি | দেশের 
সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে তার অধিক সম্পর্ক ছিল। 
কলিকাতা থেকে প্রক।শিত ‘মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫) ও প্রচারক' (১৮৯৯) 
পত্রিকান্ধয তার অর্থানুক্ল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভি করে। 'মিহির ও সুধাকর' 
মুদ্রণের জন্য স্ত্রী আলতাফুনেসার নামে তিনি কলিকাতায় 'আলিতাফী প্রেস' স্বাঁপন 
করেন।২ পত্রিকাটি তাকে “বিদ্যোৎ্সাহী জমিদার’ বলে উল্লেখ করেছে ।৬. 
‘ইসলাম প্রচারক" পত্রিকা “ম্বধর্মপরায়ণ ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার’ বলে তীর 
প্রশংসা করেছে ।৪ মুসলমান লেখকের লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী পৃস্তকের 
অভাব ছিল। তিনি এরূপ পুস্তক রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেন এবং 
মুদ্রণে আথিক সাহায্য দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এবং কাজী ইমদাদুল হক 


১ বিনয় সবকাবেব বৈঠকে, ১ ভাগ, চক্রবত”, চ্যাটাজি এধ কোং লিমিটেড, কলিকাতা, 
১৯৪৪ (২সং), পূঃ ৬৩৬ 
২, লেখক সংঘ পত্রিকা, জৈঠ ১৩৬৮ 
১ যিহির ও সুধাকব, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 
3. ইসলাম প্রচারক, যাষ-ফাক্গুন ১৩০৬ 


৯২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলিকে পাঠ্যি-তাঁলিকার 
অন্তর্ভুক্ত করেন | ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাবধারা নিয়ে রচিত পুস্তক স্কুল-পাঠশালায় 
পড়ান হয় না, এরূপ একটি অভিযে'গ মুসলমান সম্পদায়ের ছিল। পণ্ডিত 
বেয়াজদ্দীন আহমদ মাশহাদীর “স্ুরিয়া বিজয়” (১৩০২) গ্রস্থখানি ‘অশেষ 
গুণালঙ্কৃত ধর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদার হৃদয়, দানশীল, মুসলমান ভমিদার 
কুলবন্ব জনাব সৈয়দ নওয।ব আলী চৌধুরী'ন নামে উৎসর্গ করা হয় ।১ নদীয়ার 
কবি দাদ আশী তার “সমাজ শিক্ষ।' (১৯১০) পুস্তকখানি সৈয়দ গাব আলী 
চৌধুনীকে উৎসর্গ কশেন। উতসর্গ লিপাটি হিল এরূপ £ 

গৈএদ নবাব আলী খাম বাহাদুর 

পতিত সমাজে রক্ষাকানী, তুমি শব । 

দীন দাদ আলী, তব ফশিব ভিখাকী 

তোমার অশিব নাশ কবিবেন বার |. 
নদীয়রি আর এক কবি মোজাম্মেল হক তার 'জাতার ফোরানা' (১৯১২) 
গ্র্খানি “অনাবেবল নবাব সৈয়দ নওযাঁৰ আলি চৌধুবী'কে উৎসর্গ করেন | 
কায়কোবাদ “মহাশ্যশান' (১৯০৪) কাবোর প্রথম খণ্ড “ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার 
সৈষদ নওয়াব আলী চৌধুনী'কে উৎসর্গ কবেন।৩ 

কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে সভা-সমিতিব সঙ্গে তার যোগ ছিল। তিনি 

“পৃৰবঙ্গ ও আগাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৯০৫) একজন সম্পাদক 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য বিষরিনী মুসলমান সমিতি" (১৯০০) নামে অপর একটি 
প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন । ১৮৯৯ সালে কলিকাতীয় অনুষ্ঠিত “মহানেডাঁন 
এডুকেশন কনফারেন্সে র সভায় বাংলাদেশে মাতৃভাষা শিন্মন বিষয়ক একটি লিখিত 
ভাষণ পাঠ করেন ।8 ১৯১২ সালে যে 'আবাগিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা 
কমিটি’ গঠিত হয়, তিনি তার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি রাজনীতির 
গাথে প্রত্যক্ষতাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিচ্ছেদের জোর 
সমর্থক ছিলেন। ১৯০৬ সালের 'সিষলা ডেপুটেশনে'র একজন সদস্য ছিলেন 
এবং এ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত “মুসলিম লীগে'র প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। 
১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পযন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের 


পপ হা আস পপ এ পা 


১. ‘পৰিশিষ্ট’ দ্রষ্টব্য। 

২. গোলাম সাকলাযেন--কবি দাদ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিক', বৈশাখ-শ্বাবণ ১৩৬৫ 
৩. কায়কোবাদ বচিত মহাশ্মশান কাব্যের উৎপর্গপত্র' দ্রষ্টব্য। 

8. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৮২-৩৮৩ 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৯৩, 


সদস্য ছিলেন । ১৯১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধি 
নিবাচিত হন। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকাবেব মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
তিনি ‘খিলাফত আন্দোলনে (১৯২১) সক্ৰিয় অংশ গ্রহণ করেন। 

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুৰী ১৯০৬ সালে ‘খান বাহাদুর', ১৯১৭ সালে 
“নবাব এবং ১৯২৪ সালে ‘গমি. আই. ই.’ উপাধি লাভ কবেন। তিনি ঈদুল 
আজহ। (১৯০০) ও ‘মৌলুদ শরিফ’ (১৯০৩) নামে দৃখানি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। তার “ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ (১৯০০) এবং প্রাইমারী 
এডুকেশন ইন রুরাল এনিয়াজ' (১৯০৬) নামে দুখানি শিক্ষা সংক্রান্ত ইংবাজী 
পৃস্তিকাঁও আছে । 


আলী নওয়াব চৌধুরী 

ত্রিপুবাৰ ( বৰ্তমান কুমিল্লার) পশ্চিমর্গাও-এব আলী নওয়াব চৌধুরী বনেদী 
জমিদাব ছিলেন।১ তার পূর্ব পুরুষ আমীর মির্জা হুমায়ুন খান হোমনাবাদ 
জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ুন খানের পিতা প্রিন্স মির্জা জাহানদার 
ত্রিপুরা জয় করেন। বিরাট জমিদারী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা 
হযে যায়। পশ্চিমর্গাও-এর জনমিদারীব মালিক হন আলী নওয়াব চৌধুরী । 
তিনি 'শাহাঁভাদা মির আওরঙ্গজেব’ নামেও পরিচিত ছিলেন। তার প্রাসাদের 
নাম ছিল ‘খুরশিদ মঞ্জিল | তিনি কুমিলায দরিদ্র বালকদের জন্য ইংরাজী- 
বাংলা বিদ্যালয় স্বাপন করেন। একটি সাধারণ পাঠাগারও স্থাপন করেন। 
এছাড়া, তার স্থানীয় বহু দানকর্মও আছে। এরূপ জনহিতকর কাজের জন্য 
সরকারের নিকট থেকে তিনি ১৮৯৭ সালে “খান বাহাদুর’ উপাধি পান 1২ “বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র একজন উৎসাহ দাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ 
সমিতির দ্বিতীয় বাষিক অধিবেশন (১৯০৪) তাঁরই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অভার্থনা 
কমিটর সভাপতি হিসাবে অধিবেশনের গুরু দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয় ।৩ 


সপ্ত 


১. মযমনসিংহেব ধনবাড়ীর জমিদার সৈযদ নওয়াব আলী চৌধুবীর সাথে ত্রিপুরার পশ্চিমর্গাও-এর 
জমিদার তালী নওয়াব চৌধুরীকে অনেকে এক কবে ফেলেন, যেমন ডক্টব সুফিয়া আহমদ এরূপটি 
করেছেন (মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৮৯) । কিন্ত তারা৷ আধাদ] ব্যক্তি ; দূজনেই 
সমসাময়িক ছিলেন ১ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর পৃতিপত্তি অধিক ছিল। তিনি “খান 
বাহাদুব' ও ‘নবাব’ উপাধি পান । আলী নওয়াব চৌধুবী কেবল খান বাহাদুর’ উপাধি পান। 


2. Who’s Who in India, Vol. V, 19115 p. 29 
৩. কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২ 


৯৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


আবদুল মজিদ চৌধুরী (জন্ম ১৮৫৭) 


তিনি গংপুব ক্েলাৰ মহীপুরের জমিদার ছিলেন । এটি অত্যন্ত বণেদী 
পারিবাদ ছিল । এগাব শতকে জমিদারীর পত্তন হয়। আবদূল মজিদের পিতার 
নাম ডিন শেখ জিয়াউল্লাহ চৌধুনী | তিনি সংস্কৃতিবান ও শিক্ষান্বাগী ছিলেন। 
আবদুল মভিদ বংপুব কলেজিরেট স্কুলে পড়াশুনা করেন। তিনি রংপুব জেলার 
এবং ধাইবের অনেক সভা-সমিতিৰ সাথে জড়িত ছিলেন। “রংপুর মহামেডাঁন 
এসে।নিয়েশন' ও ‘রংপুব ইসলাম মিশনে"র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে তিনি এগুলি 
পরিচালনান দায়িত্বভার দীর্ঘদিন বহন করেছিলেন। সমিতির মাধ্যমেই তিনি রংপূর 
মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ কৰেন।১ মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 
€সালতান" (১৩০৯) পত্রিকাখানি অবদূল মজিদ চৌধুরী ও মীর্জ। মোহাম্মদ ইউসুফ 
আলীব অর্থানুকল্যে প্রকাশিত হয় | “দামেস্ক হেজাজ রেলওয়ের জন্য তিনি অর্থদান 
করেন। সমাজে শিক্ষা বিস্তারেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। এব্যাপারে অর্থ সাহায্য 
প্রার্থনা করে সরকারেব সাথে তার পত্র বিনিময় হয়। তিনি নীচের দিকে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মসলমাঁনদের জন্য মক্তব-মাদ্রানা পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন, তবে সেগুলির 
শিক্ষ। প্রণালীর সংস্কার কামনা করেছিলেন। ফারশী-উদ্দর সাথে বাংলাভাষা 
শিক্ষার কথাও বলেছেন।২ তিনি একটি স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন করে সেগুলির ব্যয়ভার বহন করতেন। প্রচারক' পত্রিকার 
সম্পাদক ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, “অদ্য আমরা খান বাহাদূর সাহেবের ( আবদুল 
মজিদ চৌধুরীর) দাতব্য ডাক্তাবখানা, মাদরাসা এবং স্কুল (মধ্য বাঙ্গালা) দর্শন করিয়া 
বড়ই আনন্দিত হইলাম। স্কুলে প্রায় ৫০/৫৫ জন ছাত্র উপস্থিত দেখিলাম। এই 
সকল ছাত্রের সকলি প্রায় মোসলমান। যে সকল মোসলমান কপি পরিয়া বেড়ায়, 
খান বাহাদুর সাহেব তাহাদের সম্ভানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অশেষ প্রকারে 
চেষ্টা করিয়াছেন ।'’৩ তিনি রংপুরের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন । 


হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী 


টাঙ্গাইলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করটীয়াস্থ পরী পর্থরবারের ৰিশেষ 
অৰ্দান আছে। সাদত আলী খান পরী, তৎপুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী 


১. মোতাহার হোসেন সুফী-তসলিযৃঙ্গীন আহমদ, পৃঃ ৫৬ 
2. Muslim Community in Bengal (18384-1912), pp. 34-35 


৩. প্রগরক, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮ 


ব্যক্তি ও বাত্তিত্ব ৯৫ 


খান পরী এবং তংপুত্র ওয়াজেদ আলী খাঁন পরী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, পত্রিকা, 
প্রেস, সমিতি প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকারের ভূমিকা 
নিয়েছিলেন! কৰচীরার ‘মাহমূদীয়া প্রেস হাফেজ মাহমদ আলী খাঁন পন্নীর 
অর্থানুক্ল্যে প্রতিটিত হয় । জমিদারীব কাগন্রপত্র, দলিল, বেকর্ড মুদ্রিত করাব 
উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হলেও এখান থেকেই মোহাম্মদ নইমুদশিন “আখবারে এগলামীয়।' 
(১২৯১) পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। এতে মাহমুদ আলীর আথিক পহমোগিতা 
ও পৃষ্ঠপোষকতা পুবামাত্রায় ছিল। এছাড়া, মোহাম্মদ নইমদ্দীনের অনদিত 
কয়েকখানি গ্রন্থ মাহমুদীয়া প্রেস থেকে মাহমুদ আলী খান পরীর “অনুমত্যানসারে' 
ও অর্থানূকুল্যে মুদ্রিত হয় । “কবটীয়া মাহমুদীয়া হাইস্কুল’, “করটায়া সাদত কলেজ’ 
এই পয়ী পরিবাবেরই দান। দেলদুয়ারের গজনতী পরিবাবের সহিত তুলনায় 
রক্ষণশীল হয়েও পরী পরিৰার বাংল! ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন| মেয়ারাজ- 
উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদূর বহিম প্রণীত “ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাঁজ-সংস্কার' 
(১৮৯০) গ্রচ্থধানি ‘হাফেজ মাহমুদ খান চৌধুবী'র নামে উৎসর্গীকিত হয়। 


মীর মোহাম্মদ আলী 


মীর মোহাম্মদ আলী ফরিদপুরের পদমদীর জমিদার ছিলেন। সাহিত্যিক মীর 
মশাবরফ হোসেন তার জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ‘জমিদার দপণ' (১৮৭২) 
নাটকখানি মীর মোহাম্মদ আলীর নামে উৎসর্গ করেন | শেষ বযসে মীর মশাররফ 
হোসেন তার এস্টেটের ম্যানেজার হন! তিনি মোহাম্মদ রেয়াজৃদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 
'স্থধাকর' (১৮৮৯) পত্রিকার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। “সেন্ট্রাল নাশনাল 
মহামেডানি এসোসিয়েশনের ১৮৮৯ সালের 'কার্ধনির্বাহক কমিট'র সহ-সভাপতি 
ছিলেন। তিনি ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (১৮৭৬) প্রথম থেকেই সদস্য ছিলেন। 
জার্নাকুলার প্রেস এ্যাকট (১৮৭৮) এবং সিভিল সাতিস রেগুলেশন এযাকটের (১৮৭৭) 
প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আনন্দমোহন বন্গ এক সভার (২৪ 
ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯) আয়োজন করেন। নবাব মীর মোহাম্মদ আলী এ সভাব 
সভাপতি হন।১ সরকারী মহলেও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৭৬ সালে বাংলার 
ব্যবস্থাপক সভার সত্য মনোনীত হণ । সমাজ সেবার জন্য ইংরাজ সরকারের 
কাছ থেকে “নবাব' উপাধি পান । তিনি মৃত্যুকালে জমিদারীর একটা মোটা অংশ 


১, Nirmal Sinha—Freedom Movement in Bengal (1818-1905), 0, 353 ; Muslim 
Community in Bengal (1884-1912). p. 164 
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সৎকার্ষে দান করে বান। ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়, আমবী-াঁনসী মাদ্রাসা, 
দাতব্য উধধালয় এবং অতিখিশাল৷ নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যয়ে এণ্য এই দানের 
বাবস্থা কদেন।১ 


সৈয়দ এরফান আলী 


বীরভূমের জমিদার সৈয়দ এরফান আলী সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার 
করেছিলেন । তিনি “ন্যাশনাল মহামেডন এসোসিয়েশনে'র হুগলী শাখা ও বীর- 
ভূমের “আঞ্জমনে ইসলামিয়া র সাখে জড়িত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে লাহোরে যে 
“মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স’ হয় তাতে সৈয়দ এরফাঁন আলী ৰাংলার একমাত্র 
প্রন্ভিনিধি ছিলেন।২ কলিকাতা মাদ্রাসায় একশত টাকার “উডবার্ন পদক'টি তিনি 
দান করেন। যে ছাত্র আরবীতে সৰোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে এ পূরস্কার দেওয়া 
হবে। তাছাড়া, মাদ্রাসার হোস্টেল নির্মীণেও মোটা টাকার চাঁদা দেন।৩ তিনি 
“পবিত্র বাক্য’ নামে হজরত মোহাম্মদের নীতিশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তিক! 
প্রণয়ন করেন | 


আবদুস সোবহান চৌধুরী 


বগুড়ার নবাব সৈয়দ আলতাফ আলীর জ্যেষ্ঠপূত্র নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী 
খবৰ প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে 
তিনি সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। নব।ব-জমিদারগণ আভিজাত্যের 
গৌরবে সেযুগে সচরাচর এরূপটি করতেন না। আবদুস সোবহান চৌধুরী “ন্যাশনাল 
মহামেডান এসোপিয়েশনে 'র বগুড়া শাখার সভাপতি ছিলেন । বগুড়ার মাদ্রাসাটি 
তিনিই স্থাপন করেন 1« বগুড়া শহরে উকিল-ঘর নির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা অর্থ 
সাহায্য দান করেন ।৬ “বগুড়া তাহিরন্লেসা মহিল। হাসপাতালের খরচ চালাবার জন্য 
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তিনি বাৎসরিক ৩০০ টাকা আয়ের নিষকর ভূমিদান করেন । তাছাড়া, ছোটলাট 
উডবার্নের (১৮৯৮-১৯০২) বগুড়া পরিদর্শনের স্মৃতিরক্ষার্থে বগুড়া শহরে ‘উডবান 
আলতাফনেসা পাক’ নামে একটি উদ্দান নিমাণে ৫০০০২ টাক! দান করেন।১ 
বাক্তিগন্ত গুণাবশা ও ভনহিতকর কমের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট 
থেকে 'নবাব' উপাধি পান (১৮৯৩)।২ 


করি মুন্নেসা খানম (১৮৫৫--১৯২২) 


টাঙ্গাইলে. দেলদুয়ারের জমিদার-পত্ধী কণিমুনেসা খানম ছিলেন শিক্ষানুরাগিনী 
ও পাহিতিকখনা ! বেগম বোঁকেরা সাখাওয়াত হোসেন তারই সহোদরা বোন 
ছিলেন। বেগম নোকেয়। তার “মতিচুব' (হয খণ্ড, ১৯২১) গ্রস্থখানি করিমুন্নেসার 
নামেই উৎসর্গ কবেন।* রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আব 
আলী সাবেব তাদের পিতা ছিলেন। আবদুল করিম গ্রজনতী (১৮৭২-১৯৩৯) 
ও আবদল হালিম গজনতী (১৮৭৪-১৯৫৮) করিমুন্নেসার দৃই কৃতি সন্তান ছিলেন। 
মাতান একান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় তরি! উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। আবদল হামিদ 
খান ইউপফজরী সম্পাদিত 'আহমণী' (১২৯৩) পত্রিকাখানি সম্পূৰ্ণ তাঁরই অখানূকূল্যে 
ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয় । বেগম রোকেয়া ‘লুকানো রত্ন’ প্রবন্ধে বলেছেন 
যে, করিমুন্নেসা খানম কবিতা লিখতেন । তাঁর রচিত কয়েকাট কবিতা “সাবের বংশের 
জনৈকা কন্য৷' এরূপ অনুক্ত নামে “কলিকাতার কোন হিন্দু পরিচালিত পত্রিকায় 
ছাপ! হয়েছিল ।৪. সম্পৃণ উদূ পরিবারে লালিত পালিত হয়ে তিনি নিজ চেষ্টায় 
বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। তিনি “দূঃখ তরলিনী' ও “মানস বিকাশ” 
নামে দৃখানি গ্রন্থ অপ্রকাশিত) রচনা করেন। 

মীর মশাররফ হোসেন তারই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন (১৮৮৪-১৮৯২)! 
তিনি “বিষাদ-সিন্কু' (১৮৮৫) গ্রশ্থখানির প্রথম সংস্করণ 'করিমুন্নেস। খাতুনের নামে 
উৎসগ করে ন।৪ 
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ফয়েজুমেসা চৌধুরানী (১৮৩৪--১৯০৪) 


ত্রিপুবার হোমনাবাদের জমিদার ফয়েজরেসা চৌধ্রাণী বিদ্যানুরাগিনী ও 
সাহি'তযানুরাগিনী ছিলেন | “ঢাক! প্রকাশে' তার গুণাবলী সম্পকে মন্তব্য কবে লেখা 
হয় £ “অদ্য আমরা আমাদিগের পূব বাঙ্গালার একটি মুসলমান মহিলা'হ্রের পরিচয় 
দান ন করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পাঁবিলাম না ।...ইনি যেমন বিপ্যানুরাখিনী ও ৰিধয়- 
কার্য পবদশিনী সেইরূপ সংকাধ্োে৪ সমূৎসাহিনী | বাহিরে ইহার আত্মপর মাত্র 
নাই |...শনিলাম ইহার আবাস স্থানে > চরাচর যেরূপ কশিয়া থাকেন, এখানেও 
(ঢাকা) সেইরূপ বিনাড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন ।”১ তিনি ‘ঢাক! 
প্রকাশ'কে নগদ অর্থ সাহব্যি দান করেন। কলিকাতার ‘সুধাকর' (১২৯৬) ও 
“ইসলাম প্রচারক" (১২৯৮) পত্রিক। দূটিকেও আথিক সাহায্য দান কদেন। ১৮৭৩ 
সালে তিনি কষিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃমিলল। সদর হাসপাতালের “মহিলা ওয়ডি' তাৰ 
আথিক সাহায্যে নিমিত হয় (১৮৯৩)।২ লেখিক। হিসাবেও তাব পবিচব আছে। 
তাঁর ‘রূপজালাল’ (১৮৭৬) একটি রূপক জাতীয় রচনা এবং “তত্ত্ব ও জাতীর সঙ্গীত' 
(১৮৮৭) ধর্ম ও রান্সনীতি বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ ।৩ তাঁর “সঙ্গীতসাব' ও ‘সঙ্গীত লহরী' 
নামে আরও দূখানি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ দুটি এখন দৃষ্প্রাপ্য। এগুলি তাঁর সঙ্গীত- 
প্রীতির সাক্ষর বহন করে । এ সময মূসলিম গৃহে সঙ্গীত চর্চা একটা অভাবনীয় 
বিষয় ছিল। বিদ্যালর স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ, মসজিদ ও মুসাকিবরান। প্রতিষ্ঠার 
জন্য এবং সমাজোন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহায়তা দানের জন্য তিনি “নবাৰ" 
(১৮৮৯) উপাধি পান। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী 
ছিলেন। পত্রী কোন্দলের কারণে তাঁর দাম্পত্য জীবন স্থুখের হযনি । 


তিনি কলিকাতাঁর “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহাতমেডান এসোসিযেশনে'র একজন 
সদস্যা ছিলেন। 


আবদুর রহিম বক্স পেস্কার 


আবদর রহিম বক্স পেস্কার জলপাইগুড়ির জমিদার ছিলেন । তিনি 
জলপাইগুড়ি শহরের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র (১৮৯২) সভাপতি ছিলেন। তিনি 
নইমুদ্দীনকৃত কোরানের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণে ১৫০ টাক! দান করেন।8 শিক্ষা ও 


,' ঢাকা প্রকাশ, ৫ মাধ ১২৮১ 
র্‌ আআ ক্স জেলার কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নকীব, কৃহিল্লা, ১৯৭৫ 
৩. ফয়জনেস। চৌগুরাণী--ততু ও জাতীর সঙ্গীত, বাঙ্গালা পেস, ঢাকা, ১৮৮৭ ূ 
৪. আবদুর কাদির- মোহাম্মদ নইমুদ্বীন, বাংব। একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্বাৰণ ১৩৬৬ 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ৯৯ 


সমাজের জনহিতকর কাজের জন্য তিনি বিটশ সরকারের নিকট থেকে 
‘খান বাহাদূর' (১৮৯৯) উপাধি পাঁন। 

তিনি “ওয়াকফনামা' (১৯০৪) নামে একখানি ক্ষ্র পৃত্তিকা প্রকাশ করেন। 
তিনি ধমীয় কাষে প্রায় আঠার হাজার টাকার সম্পত্তি “ওয়াকফ' করেন। 
সেই দানম্বত্ব ও ওয়াকফ সম্পত্তি পবিচালনার নিয়মকানুন এই পৃত্তিকায় 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । তিনি একস্বীনে নিখেছেন, “*"*আমি নিজ জীবদ্দশায় 
স্বীয় চেষ্টাতে ও পরিশ্রমে, নিজে অনেক উপার্জন করিয়াছি, ***আমি 
সরলভাবে খ্বেছোপূর্বক সুস্থ শরীরে স্থির জ্ঞানে বিজ্ঞ বামিকগণের পবামর্শান্যায়ী 
শরা-শরীফের বিধান মতে আমার স্বোপাজিত নিজ স্বত্ব দখলি নিয় তফসিলের 
লিখিত সম্পত্তিসমূহ রাহে লিল্ল৷ ওয়াকফ করিলাম । ইহার আনুমানিক মূল্য 
১৮০০০ মবলগে লাগার হাজ।যর টাকা । উক্ত সম্পন্তিতে আমার মালিক স্বরূপ 
বে স্বন্দ স্বামিত্ব দখল অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে স্থগিত হইয়া তৌলিয়ত 
(ওয়াকফ) অপিল।”১ ১৬ ফাল্গুন ১৩১০ সনে উক্ত “ওয়াকফনামা” তৈরী 
হয়। এই ওয়াকফনামা থেকেই জানা যার যে, রহিম বক্সের পূর্বপূরুষ 
নোয়াখালীর ছাঁগলনাইয়ার অন্তর্গত বল্লভপরের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা 
মুনশী খান মোহাম্মদের পেশা ছিল 'টি-গ্রানটারি ও লাখেরাজদারি? ।২ 


মোহাম্মাদ বখত মজুমদার (১৮৬৭-১৯৩৬) 


তিনি শ্রীহটের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য, 
অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা-পরিদর্শক ছিলেন। তীর পিতা সৈয়দ বখত 
মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের সহায়ত। করে সরকারের সৃষ্টিতে 
পড়েন। সৈয়দ বখত মজুমদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মক্কা নগরীতে 
সেরিফ কাউন্সিলর ছিলেন, তিনি তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে সন্মানিত 
উপাধি পেয়েছিলেন (১৮৭৯) ।৩ বিপিনচন্দ্র পাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন 
যে, লর্ড নর্থকুক (১৮৭২-৭৬) শ্রীহট্র পরিদর্শনে এসে সৈয়দ বখত মজুমদারের 
আতিথা গ্রহণ করেছিলেন।5 মোহাম্মদ বখত মজুমদার শ্রীহটের জনহিতকর 
কাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। মুরারি কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি অর্থদান 


১, আবদূব রহিম বক্স পেঙ্কার--ওয়াককনামা, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃঃ ১-২ 
২. এওঁ, পূঃ ১ 

৩. নরেন্রক্মার গুপ্ত চৌধুরী-শ্বীহট্র-প্রতিতা, পৃঃ ২৫ 

8. বিপিনচন্দ পান--সত্তর বছর 


১০০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার 


করেন। “মন্টেও্ড চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হলে তিনি আসাম' 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচিত হন। তিনি কাউন্সিলে শ্বীহট জেলার বঙ্গভুক্তির বিরোধিতা করেন। 
রাজনীতি ক্ষেত্রে সরকারনে: সমর্থন দিতেন, বার পুবস্কার স্বরূপ তিনি’ ‘খান 
বাহাদূর' (১৯০৯) উপাধি পান ।১ 


আলিমুজ্জামান চৌধুরী (মৃত ১৯৩৬) 

তিনি ফরিদপুব জেলার বেলগাছিব জমিদার ছিলেন! তিনি ১৮৮৭ সালে 
হুগলী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। দীধদিন যাব তিনি প্রধানত: 
রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ; লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল 
বোর্ডেন চেয়ারম্যান ছিলেন । তিনি জাতীয কংগ্লেসেব সমর্থক ছিলেন । 
১৮৯৯ সালের লক্ষ এবং ১৯০০ সালেব লাহোরের বাধিক অধিবেশনে বাংলাদেশ 
থেকে তিনিই একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
১৯০১ সালের অধিবেশনেও তিনি প্রতিনিধি ছিলেন ।২ তিনি “বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনে' কংগ্রেসকে সমর্থন দেন | তিনি পরবর্তীকালে ‘ভারত ব্যবস্থাপক 


সভা'র সদস্য হন । তিনি ভাবত সরকাব কর্তৃক প্রথমে “খান বাহাদূর' ও পরে 
“সি. আই. ই.’ উপাধি পান ৷ 


এছাড়া শিক্ষামূলক ও অন্যান্য জনহি'তকর কাজে অন্পবিস্তর দান অনেক 
জমিদারই করেছেন | ত্রিপুরার জমিদার রয়েজদ্দীন মোহাম্মদ, আলী হায়দার 
নামে একটি ধবকের বিলেতে পড়ার জন্য এককালীন ৭০০২ টাকা দান করেন ।৪ 
যুশিদাবাদের পাটক! বাড়ির জমিদার কাজী মোহাম্মদ হোসেন রেজা «মোহাম্মদপুর 
মাদ্রাস!’ নিজ্ধ ব্যয়ে পরিচালনা কবেন। তিনি এ মাদ্রাসাব সেক্রেটারী ছিলেন | ৩ 
চট্টগ্রামের পরাঁগলপূরের জমিদার রহমতুল্লাহ চৌধুরী সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 'পরাগলপ্‌র 
মধ্য ইংরেজী বিদ্যালঘ্র' স্থাপন করেন। তিনি চট্টগ্রম মাদ্রাসার অনেক ছাত্রের 
ব্য়ভারও গ্রহণ করেন 1১ চট্টগ্রামের অপর জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ 


1 


শ্বীহষ্-প্তিভা, পৃঃ ২৫ 

Muslim Community in Bengal, pp. 388, 391 
মোয়াজ্জিন, বৈশাখ ১৩৪৩ 

মিহির ও স্তধাকর, ৯ ফাল্গুন, ১৩০৮ 

The Moslem Curonicl#, 12 September 1896 


ওঁ, নভেম্বর ১৮৯৬ 


€ নে ০ 2 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১০১ 


খান একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ২০০০৯ টাক! মূল্যের জমি দান করেন।৯ 
জলপাইগুড়ির বাঁকালির জমিদার জিয়ান মোহাম্মদ নিজ ব্যয়ে “বাকালি ইসলামিয়া 
মাদ্রাসা'র প্রতিষ্টা করেন।২ ফরিদপরের হাতুড়িয়ার জমিদার চৌধুরী গোলাম 
আলী স্কুল গৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাক৷ রাস্তাঘাট নিমাণ করেন। 
বরিশালের সরকারী এন্ট্রান্প স্কুলেব পাঁকা দালান তাঁরই অর্থ বায়ে নিমিত 
হব।২ বাঁকড়া জেলার রোলের “বিদ্যোৎসাহী, জমিদার মোহাম্মদ তৈয়ব 
(মৃত ১৯০১) বোলে একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন।& জলপাঃগুড়ির 
জমিদার রহিমূয়েদা ও বর্ধমানের কৃ্্মপুবের জমিদার মোহাম্মদ ইত্বাহিয 
“মিহির ও নুধাক” প্রকাশে অর্থ মাহাব দেন |? ফরিদপুর জেলার গোপালপুরে 
ভমিদাব সৈরদ আাঝ্দব রউক চৌধুরী স্ববর্ণথবারণ ও স্বসাতিবংসল ছিলেন। 
তিনি শি বাটিতে একাট এন্ট্রান্শ ফুল, অন মাত্রাঘা ও এক দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন কবেন।" মুখিলাবাদের ওবিতার জমিদার মোহাম্মদ আবদূল 
ক্সাজিজ শেখ জমিকদ্দীনকে পৃস্তক প্রকাশে অর্থ সাহায্য দেন; তিনি শিজে 
ধরপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। খলনার ধামানিযাঁর এসিদার আবদূল আহাদ বিপ্যোৎপাহী 
ভিলেন ; শেখ জমিরুদশন আহমদ তাব “ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মীণল্বী- 
দিগের মন্তব্য” (১৯০০) পুস্তকখানি আবদুল আছাদের নামে উৎসর্গ কর্নেন।! 
হুগলীর জাহানাবাদের ভূম্যধিকারিণী কমনন্রো বিবি ‘মুসলমান ছাত্রদিগেব 
বিদ্যাশিক্ষা এবং বাৎসরিক ফতেহ। ইত্যাদির জন্য বাধষিক ৫০০২ টাকা আয়ের 
ভূসম্পত্তি ওযাকফে সমর্পণ” করেন ।৮ শায়েস্তাবাদের জনিদাব পৈরদ মোয়াৎ্জম 
হোসেন বরিশাল সবকারী স্কুলের ছাত্রাবাস (বেল ইপনানিরা বোডিং) নির্মাণে অথ 
সাহায্য দান করেন ।” 


ইসলাম-প্চারক, শ্বাবণ-ভাত্র, ১৩১০ 
এ, বৈশাখ, ১২৯৯ 
Loknath Bose—Tbhe Chiefs, Nobles and Zemindarss p. 29% 
মিহির ও সুধাকব, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 
মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য, পৃঃ ৩১১ 
পুচাবক, কাতিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৮ 
এও বৈশাখ-জোষ্ক ১৩০৮ 
স্থঝাকর, ৬ পৌধ ১২৯৬ 
The Moslem Chronicle, 28 February 1895 
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১০২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 
নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি 


আবদুল লতিফ (১৮২৮ -১৮৯৩) 


উনিশ শত্তকের দ্বিতীঘার্ধেন শুক্ক থেকেই বাংলার মুমর্ধ নিমজ্জমান একটি 
সম্প্রদায়কে হতাশা, বঞ্চনা এবং *্বংপের হাত থেকে রক্ষা করে নবচেতনায় 
উদ্বদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত কবে আত্মসদ্থিৎ কিবিবে দিয়েছিলেন যে দ'জন 
সমাজকমী মনীষী তাৰ৷ হলেন ভানল্দল লতিক ও সৈয়দ আমীর আলী । 
চিক এ সময় উত্তর ভাতে সৈরদ আহমদের (১৮১৭-৯৮) আবিভাব। তাঁদের 
চিত্তাৰ ব্যাপ্তি ও কর্মের বিভূতির তান্তম্য আছে, তবে তীবাই প্রথম ভারতীয 
ম্গলনাঁন সমাজকে মব্যযগীয় অবন্মন, প-চাদপদতা ও অঙগাড়তার পক্ষ থেকে 
উদ্ধাব কবে জাতির কাছে আবণিক জীবনের স্বাদ ও মূল্য পৌঁছে দিযেছিলেন। 


ফবিদপূন জেলার রাঞ্জাপূর গ্রাম টিন আবদূন লতভিকেব পৈতৃক আবাসভূমি | 
পিত। লাজী ফকির মোহাপ্মদ (মৃত ১৮৪৪) কলিকাঁতান পদ.। দেওয়ানী আদালতের 
উকিল ছিলেন। ফারসী ভাষার তার গভী "ভ্রান ছিল তিনি 'জমিউল তাওমশারিক' 
(১৮৩৬) নামে একখানি ইতিহাস রন্থ প্রণয়ন করেন । সেকানের আব পাঁচটি 
ভদ্র পরিবাখেব সন্তানদের মত আবদভা লতিফ কলিকাঁতি। মাদ্রাসাব বিদ্যাশিক্ষ। 
আরম্ভ করেন এবং জনিরর ক্ক- 1রশিপ পরীক্ষা পাশ কনেন। এখানে প্রাচ্য 
ভাঁষার সাঁথে নিয়ুবৃত্তিমানের ইংরাজী শিক্ষারও সুযোগ হনেটি হল তাব। মাদ্রাসা 
শিক্ষা শেষ করে ১৮৪৬ মালে মাদ্রাসাব শিক্ষক হিসাবে সরকারী চাকুরীতে 
যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপূটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৯ সালে 
আঁলিপুরের প্রেসিডেন্পী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হযে ১৮৮৪ সালে অবসর 
“হণ কবেন। ১৮৬২ সালে নব গঠিত বঙ্গীয় বানস্থাপক সভার সদস্য 
মনোনীত হন! ১৮৭০ ও ১৮৭৩ সালেও এ সভার সদস্য হন । তিনি ১৮৬৩ 
সালে ‘মহামেডান লিটাবেবী সোসাইটি" স্থাপন কবেন। ১৮৬৩ সালে কলিকাতা 
বিশৃপিদ্যালয়ের ফেলো নিবাচিত হন। ১৮৬৩-৯৩ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিনেটের সদস্য ছিলে । তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষক বোডেরও 
সদস্য ছিলেন । এছাড়া, ১৮৬১-৬৫ সালে কলিকাতার আয়কর কমিশনের ও 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাস্তি কমিটির সদস্য ছিলেন । ১৮৬০ সালে “এশিয়াটিক 
সোসাইটি’ এবং ১৮৭০ সালে “বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের 
সদস্যভুক্ত হন। 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাঁজ সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারী চাকুরীতে 
নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করা, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করা এবং শাসক শ্রেণীর প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকাব করার জন্য আবদুল 
লতিফ ১৮৭৭ সালে খান বাহাদুর, ১৮৮০ সালে ‘নবাব’, ১৮৮৩ সালে 
“সি. আই. ই.' এবং ১৮৮৭ সালে “নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। 

সিপাহী বিডোহের পর ভারতে গ্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তন 'ঘটে। এটি হিন্দ- 
মসলমানের সম্মিলিত অত্যুত্থান হলেও সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে বিটিশ সরকারেব 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব | | ১০৩ 


ধারণা হয়েছিল যে, এ বিদ্রোহের পেছনে রাজক্ষমতাচ্যত মুসলমানদের হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করা একটা লক্ষ্য ছিল। অত্যধিক বঞ্চনা ও হতাশ্বাস থেকে তাবা এই 
স্মতঃস্ফ্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । তাদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা না দিলে আবার 
বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। কি করে মুসলমান সমাজের উনুতি করা বায়, তাদের 
মধ্যে ইংঘাজী শিক্ষার প্রচলন করা খায় এবং দারিদ্র্যদশ। দূর করা যায়, তার সদেচ্ছা 
নিয়ে তাঁরা বাংলা থেকে আবদুল লতিফ এবং উত্তব প্রদেশ, থেকে সৈয়দ আহমদকে 
নিবাচন করেছিলেন । ও সময় তারাই ছিলেন ই রাজী জানা ব্যক্তি উভয়েই 
বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ পৃরুষ ছিলেন । তাঁরা সবকারেব মনোভাব বুঝে এই সুযোগের 
পুরোমাওাদি 5 'দ্যবঙ্গার করেছিলেন । সপ বিদ্রোহ দযিত হলেও ওযাহাবী 
আন্দোএন আরও কিছুকাল চলেছিল । আঁবদল লতিফের প্রথম কাজ হল ইংরাজদের 
প্রতি স্ববশীবলখীদেব নে লিপ নি রয়েছে, ভা দূৰ কবে গবকারের প্রতি 
তাঁদেল অনুগত কবে ভোলা । মুসলমান চরম আঁথিক দৈনো ভুগছে তার কারণ 
সলকাপী চাক ী-বাকলী মা কব! 2 ভাবা শাক শিক্ষা গ্রহণ না কৰলে মে সুযোগ 
পাবে:৷ । অতএব তার দ্বিতীয় কমস্চা হল স্বসমাজের মান্ষের মবো ইংরাজী 
শিক্ষা বিশ্ত।ণ করা । আধুনিক শিক্ষ। দীক্ষা গ্রহণ করে ও ব্যবসায-বাঁণিজ্যে উনৃতি 
কবে এতিবেশী হিন্দ সংপ্রদার অনেক দর অগ্রসব হয়েছে । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
মুগলনান্দের টেকা! দায় । এজন্য তাঁর তৃতীব কর্মপন্থা হল সরকাকেৰ নিকট থেকে 
মূপগলমানদেন জন্য তুল্যমূল্যভাঁবে নয়, বিশেষভাবে স্তযোগ-সুবিধ। আদার করা । 
সাংগঠনিক চিন্তা ও একঠবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের আদর্শ ছারা উদ্বদ্ধ হয়ে তিনি চতুর্থ 
কম্মস্টা হিসাবে সভাসমিভি স্থাপন করেন | সমাজের মধ্যে উচচ-লীচ, ধনী- 
দরিদ্র শেণীবৈষম্য ছিল, মানুষের মধো অকর্মণ্যতা, নিশ্রিয়তা, উদ্যমহীনতা, 
প্রেরণাশু-)তা বিবাজ করছিল । “মহামেডান লিটারেরী৷ সোঁসাইটি' র এক সময় সদস্য 
সংখ্যা দাড়া পাচ শত। এই পাঁচ শত সদস্য সমাজের অভিজাত ও মধ্যবিত্তশেণী 
থেকেই এসেছিলেন । সোসাইটির বাঘিক আন্সিলনে সহহাধিক লোকের সমাগম হত। 
এরা সকলেই উচ্চবিত্তের, উচ্চক্লের ও উচ্চ পদমর্যাদার লোক ছিলেন না| উচ্চ- 
বিত্তের সাথে মধ্যবিত্তের মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল সোসাইটিন মাধ্যমে | 
“ন্যাশনাল মহামেডাঁন এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পযন্ত পুবা পনের 
বছর কলিকাতা মসলিম সমাজকে এই সোসাইটি আলোড়িত কবে রেখেছিল । 
ওয়াছাবী আন্দোলনের প্রভাবের ফলে হোক অথব। কাটিমোল্লাদের প্রচারের ফলে 
হোক, 'কফরে কালাম” ইংরাজী ভাষা ও “এলমে বেদিন' পাশ্চত্ত্য বিদ্যার প্রতি 
এক শ্রেণীৰ মানুষের বিরূপ মনোভাব ছিল । দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল । 
মক্তব-নাদ্রাপাষ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ভিল। তৃতীয়ত; অত্যধিক 
নি ব্যয়বহুল আধুনিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা দু: সাধ্য ব্যাপার ছিল। 
চতুথত:ঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষযবস্ততে মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্থান খুব কম ছিল। 
পঞ্চমত: মুসলমানদের আরবী-ফারসী শিক্ষার প্রতি মোহ ছিল বেশী, ধর্মশিক্ষা 
ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা ৰ! অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষরি প্রতি বিশেষ ঝৌক ছিল না । শিক্ষা- 
আন্দোলনে নেমে আবদুল লতিফকে এরূপ পঞ্চবিধ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে। 
মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা ও অরিবী-ফারসী-উর্দ ভাষা শিক্ষার তিনি নিজেও সমর্থক ছিলেন, 
তবে এর সাথে অধিক পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হোক তা তাঁর কাম্য ছিল। 


১০৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


এজন্য তিনি পাঠ্যপৃস্তক ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা ১৮৬১ সালে 
হুগলী মাদ্রাসা ও ১৮৬৯ সালে কপিকাতা মাদ্রাসা তদস্ত রিপোর্টে বলেছেন। 
ধর্মশিক্ষার জন্য মহসিন কাণ্ড ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থ নতুন বিদ্যালয় 
স্থাপন, মুসলমান হোস্টেল নির্মাণ, বিদ্যার্থীদের বৃত্তিদান ইত্যাদি কাজে ব্যয় 
কলা হোকি--এ বিষবে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং সোসাইটি পক্ষ 
থেকে স্টাবকলিপিতে সরকারকে জানিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষার জনা কলিকাতায় 
একট স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠাৰ ব্যাপাবেও তার অভিপ্রায় ডিল । কলিকাত। 
বিশ্ববিব্যালবের পাগ্যাগুচীতে সুসলনাশদের বিকন্ধে আপত্তিকব ইংখাঁজী কবিত৷ 
আছে, ভার উল্লেখ করে তিন গরকাবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কমণেণ। এসবের 
ফল কিছু না কিছু ফলেছে। মহণিন কাণ্ডের টাক! বাঁচিরে বা্রশ।টী, ঢাকা 
টানে মাদ্রাস। স্থাপিত হযেছে (১৮৭৪) | এর সাথে মুশলমান শিক্ষক 
নিয়োগেনও ব্যবস্থ! হর। উচ্চ শিকার্থে সাকারী খরচে প্রেপিডেন্সী কলেজ 
(১৮৫৭) স্থাপিত হবে সেখানে হি্দুমুমলমান উভযেব জন্য প্রবেশের দ্বাব 
উন্মুক্ত হন। মাদ্রানা সংলটা 'ঞএলিব১ হোস্টেল (১৮৯৬) নির্মাণের পঠিকল্পণ। 
তাঁর জী [তকালেই গৃহীত হর। তাৰ সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫% সালে কলিকাতা 
মাদ্রাসায় ই রাজী-ফাবসী বিভ।গ খোল। হব এবং উদ ও বাঁংলা শিক্ষাৰ ব্যবস্থা হয় । 
হুগলী মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে মাদ্রাপার ইংনাজী-আ বিবী বিভাগকে: এন্ট্রান্স পবীক্ষাব 
উপযোগী করার সুপাণিশ করেছিলেন, সরকার গেট নাকচ কবেদেন। কলিকাতা 
মাদ্রাসায় কেবল ভদ্র পাঁৰবাবের ছেলের। পড়ার স্থযোগ পেত, সাধাৰণ শেণীৰ মান্ষেব 
ছেলেদের শিক্ষার সুবোঁগ কবে দেওয়ার জন্য কনিঙ্গায একটি শাখা মাদ্রাগ। স্থাপিত 
হয। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আথিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ২৮,০০০২ টাকার 
বৃত্তি-তহবিল গঠিত হয়। 
আবদূল লতিফ ১৮৫৩ সালে ভাবতের মুসলমানদের কাছ থেকে ফাবসীতে প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন । বিষয়বস্ত ছিল ‘ভাবতের মুসলমান যুবকদেৰ 
পক্ষে ইংবাঁজী শিক্ষার উপকারিতা ও তার গ্রহণযোগ্য খিক্ষাবাবস্থ।?। ইংরাজী শিক্ষার 
পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বোস্বাই-এর ইংরাজী শিক্ষক আবদুল ফাত্তাহ পুবস্কাব (১০০২ 
টাকা) পেয়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষাৰ বিরুদ্ধেও কিছু লেখা এসেছিল, তীবা শুধু 
ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা তাই করেননি, পুরস্কারণাতাকে, ইসলামের শত্রু বলে ভ অভিযুক্ত 
করেছিলেন। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হরেছে। 
তিনি আত্বজীবনীতে লিখেছেন, “দেশে জনণাধারণের শিক্ষার জন্য বিশেষত: 
মসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জ্লীবনের শ্রেষ্ঠ বহরগুলি অতিবাহিত 
করেছি।” মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মাধ্যমে তিনি একাধারে মুসনমানদের 
একত্র করে তাঁদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন, অন্যধারে 
যৌথভাবে সরকারের কাছে সমাজের দাবী দাওয়া পেশ করেছেন; উপরন্ত প্রদর্শনী 
মেলা” “সম্বর্ধন! সভ।' ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের সাথে নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে 
মুসলমানদের প্রতি শাসকদের সহানুভূতি বাড়িয়েছেন। আবদুল লতিফ অত্যধিক 
রাজভক্তি দেখিয়েছেন ; তাঁর কর্ম প্রয়াস আধেদন-নিবেদনের মধ্যে সীম।বদ্ধ ছিল, 
তিনি রাজনৈতিক দ্বন্দের ধারে-কাছেও যাননি, রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রেখে তিনি 
শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছেন। উইলফেড স্কয়েন ঝ্লান্ট তাকে 'প্রাচীনপন্থী নেতা' বলেই 


বাজি ও ব্যক্তিত্ব ১০৫ 


উল্লেখ করেছেন। আবদল লতিফের চিন্তাধার! ও কর্মধারার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে এ ধরনের মন্তব্য কর! হয়। তার সম্পর্কে এগুলি প্রযোজ্য সত্য, তবে 
একথাও সত্য যে, তিনি যা৷ করেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, সমাজের স্বার্থের 
জন্যই করেছেন । অন্যারের প্রতিঝদ করার মনোবল যে তাঁর ছিল, ত সাতক্ষীরায় 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে (১৮৫৪) শীলকরদের বিরোধিতা কণার মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে । তখন ‘নীলদপণ' (১৮৫৮) নাটকাদি লেখাই এনি | এরূপ মনোভাব হ'যত 
বঞ্জায খাকতে। তাব, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাব! আন্দোলনের সর্বনাশ প্রতি- 
ক্রিরা আচ কনে তিনি মণোভাব পরিবর্তন কণেন। ছোটলটি ম্যাব ফেডানিক জেমস 
হ্যালিডে (১৮৫৪-৫৯) সন্দেহ কবেছিলেন বে, সিপাং! বিদ্রোহে কলিকাতা মাদ্রাসার 
ছাক্রণ অডিত হিল। এনা মাদ্রাপা তুলে দেওখান প্রস্তাবও তিনি পড়লাটের 
কাছে কবেছিলেন। বানভপ্ত আবদুল লতিফেণ অগুরোবে বড়লাট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
কবেন | ১৮৭০ গালে যৌলতি। কেণামত আলীকে আহান কৰে এনে তোনাইটর 
সভার বক্ততাব ব্যবস্থ। বেন। ৭ক্ুতাঁৰ মৌলিক পিয়া হিল খরা মরপাপে বিকদ্ধে 
“জিহাদ নব, খিটিশ শাসনের সপীনে খেকে ঘর্বকর্ম করতে বাবা নেই । আব বাধা 
যখন নেই (বানী ভিক্টোবিধাব বোযণাপত্র অনণাণী) তখন ভাবতবগ ‘দান হবব' 
নর, “পাল ইনলাম' | আবদুস লাতফ উক্ত বন্তৃতাব ধানাবিবরণা নিজে প্রবন 
কনে তার পীচ চাজান কণি ভারতেস মুসলমানদের মধ্যে বিহিনণ ভিন 
ইংরাদ শাসকেব সন্দেহ তনু দধ হতে চাষ না। ১৮৭১ সালে পরপর দূর 
রা্পনৈতিক হত্যাকাণ্ডে তীঁদেব মন্দেহবহ্ধি আরও জলে উঠে। এ মানে উইলিয়ম 
হান্টারকে দাখিত্ব দেওন| হণ, ভারতের মুগ: গমানর। ধরব কাদণে রানীর 
শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ কৰতে বাধ্য কিনা। উল্লেখযোগ্য যে, মূপলমান আইনে 
রাষ্টরনেত। হিসাবে নাশীব শাসন এচল ও জবৈধ | “আওয়ার ইগ্ডি।ন মুসলমানস, 
আর দে বাউণ্ড ইন কনপেন্স টু নিবেন এগেন্স্ট দি কুইন’ (১৮৭১) ্থখাপি 
হান্টারেব এই তদন্তে ফল। এব ঘটন। আবদল লতিফের চোখেন গানে 
ঘটেছে । এরূপ অবস্থায় তিনি সবকারের বিরোধিতা করতে পাবেন না। তিনি 
সবকাবের মনরগ্গা। কৰে চলেহিলেন, অধ:পতিত একট সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের 
হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। একথা স্মরণ রেখেই আবদূল লতিফেব “বাজতক্তি' ও 
(তোষণনীতি'ব সমালোচনা কৰতে হবে । আরণীব বে, প্রথম দিকে একই পন্থ। 
সৈয়দ আহমদ গ্রহণ করেছিলেন । 


অবিদূল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি চালু রেখে ধর্ম শিক্ষ। ও প্রাচ্য বিদ্যাৰ সপক্ষে 
ওকালতি করেছেন ; এতে তিনি মব্যবগীর গোড়ামিকেই প্রশয় দিয়েছেন বলে 
অভিযোগ কর! হয়। কিন্ত সমাদেব চাপেই তা করেছেন ; সমাজকে আঘাত না 
করে সমাজের সাথে আপোষ করে সমাজের গতিমূখ ফিৰিয়ে দিতে চেয়েছিলেন 
তিনি। এর অধিক করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবদুল লতিফের ১ 
কথা বলে “সোম প্রকাশে’ (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮) লেখা হয় £ “বঙ্গদেশে এমন অনেক 
মুসলমান দৃষ্ট হয়, ধাহাঁর৷ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের 
ক্ষমতা এত প্রবল বে, কসংস্কারমক্ত ব্যক্তিরা প্র ;শ্যরূপে কোন কাজ করিতে সাহসী 
হন না। মৌলবী অবিদূল লতিফের সদশ ব্যক্তিদিগেরও অগত্যা গোড়ার দলে 
মিশ্রিত হইতে হইয়াছে : তাঁহারা ভীরু স্বভাব নহেন, কিন্ত কি করেন গোৌঁড়ার দল 


১০৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


এত পুষ্ট যে, বিপরীত চেষ্টা করিতে গেলে আপনাদিগকে অপদস্ত হইতে হয়।"* 
উল্লেখযে।গ্য যে, ১৮৫৩ সালে ইংরাজী প্রচলের সপক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার 
আযোজন করলে অনেক লেখক তাকে “ইসলামের শক্র' বলে অভিহিত করেছিলেন । 
সৈয়দ আহমদ ইংবাজী শিক্ষ। বিস্তারে উদ্যোগী হলে, তিনিও সমাজের কাছ থেকে 
বাপ। পেখেছিলেন। 

‘এ মিনিট অন হুগলী যাদ্রামা' (১৮৬১) শীর্ষক একটি তদন্ত বিপোর্ট, 
বেঙ্গল সোস্যাল গায়েন্স এমোসিয়েশনের সভায় পঠিত দটি প্রবন্ধ দি নেচার 
অবশেক্ান এণ্ড এডভ্যানটেজেসপ অব পিরিয়ডিক্যাল নেন্সাঁস' (১৮৬৫), এ 
গেপাব অন মহাযেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ (১৮৬৮), “দি মহামেডান ল’ 
অব ম্যাপ্পেজ এণ্ড ডাঁওবার (১৮৭৫), পেপার অন দি প্রেজেন্ট কনডিশন অব 
পি ইণ্ডিগাণ মহ।মেডনস এও দি বেস্ট মীনগ ফর দি ইমপ্রস্ভমেন্ট' (১৮৮০) 
প্রভৃতি মৃপ্যঘান রচনা তাঁর আঁচে | “এ শর একাউন্ট অব মাই পাব।ঈিক লাইফ' 
(১৮৮৫) ও ‘এ শট একাউন্ট অব মাহ হাম্বল এফটিস টু প্রমোট এডুকেশন, এস্পেপ্যালি 
এনং দি মহামেডানস' (১৮৮৬) শীর্ঘক দূখাদি আত্মজীবনীমূলক পৃস্তিব। আবদল 
লাতিক প্রণয়ন করেন। ভিনি বাংলা ভাল ভেনেও বাংলা গ্রন্থ লেখেননি, উচ্চ 
শ্রেণী জন্য উ্দু ভাষা শিক্ষায় পক্ষে অভিমদ্ত দিনেছিলেন, কেবল নিয়ুবত্তিব 
লোঁকেবা বাংল! শিখবে । বাংলাব প্রতি তার এরূপ মনোভাব পোঁষণেব থে কাবণই 
থাক, তা দূরদ'শিতাধ পরিচায়ক হবনি ; এতে বাংলার মূষলমান সনাভেব অগ্রগতি 
ব্যহত হরেচে।_ কনিকাতার ক্ষরিষ্ণ, ভগ্ন, ভরাগ্রস্ত সামস্তবৃত্তেব গণ্তী থেকে 
বেরিযে এসে যদি বাংলার জনগণের সাথে একাদ্রতা স্থাপন করতে পারতেন, 
তবে তার কর্মের অধিক সুফল ফলত । 

আবদুল লতিফেব চারপুত্র-ব্যারিস্টার় এ. এফ. এম. আবদ্‌ৎ বহমান খান 
বাহাদুর, এ. কে. এম. আবদুস সোবহান খান বাহাদুর, এ. এফ. এম. আবদল 
ওয়াহাব 3 এ. এফ. এম. আঁধদূল আলী । তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন 
এবং কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১ 


ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়াদী সোহরাওয়াদী (১৮ ৩২--১৮৮৬) 


তিনি মেদিনীপুর শহরেব বিখ্যাত “সোহবাওয়ারদী' পরিবারে জন্]গ্রহণ কৰেন। 
পরিবারের এঁতিহ্য অনুসারে তিনি প্রথমে আরবী ও ফারসীতে শিক্ষা লাভ কবেন ; 
কিন্ত পরবর্তীকালে নিজ চেষ্টায উত্তম ইংরাজী রপ্ত করেন। ইংরাজী ভাষ। ও 
আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর 
প্রথম চ।কুরী হয় তাইসরিগ্যাল লেজিসলেটিত কাউন্সিলের অনুবাদ কিন্তাগের 
প্রধান মুনশী হিসাবে, তারপর হুগলী কলেজে এ্যাংলো-আরবীর অধ্যাপক হন 


(১) Nawab Babadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, Dacca, 1968 
২) Muslim Commurity in Bengal (1884-1912), Dacca 1974 p. 18 
(৩) Tele Men of Bengal in ihe Nineteenth Century, Calcutta 1910, pp. 111-139 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১০৭ 


(১৮৬৫) । সৈয়দ আমীর আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমামবাড়ার মতওয়ালী 
সৈয়দ কেরামত আলীর (মৃত ১৮৭৩) সাথে তীর বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৭৪ সালে ঢাকা 
মাদ্রসি৷ প্রতিষ্ঠিত হলে ওবায়দুল্লাহ আল ওবাযদী প্রথম স্বুপারিল্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত 
হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত ও পদে বহাল ছিলেন। এখানে কবি কায়কোবাদ 
ও খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তার সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব 
আবদ্ল গনি ও নবাব আহসানল্লার সাথে তাৰ অস্তরঙ্গতা ছিল। রাজনৈতিক 
আদর্শের দিক থেকে তিনি সৈয়দ আহমদেব আছি গড় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন । 
তিনি আলিগড় মহাঁমেডান গ্যাংলো-গনিয়েন্টান কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা- 
ডবেক্টন ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে বেগিপ্রক্াপ ইলফ,য়েন্স অব মহামেভান 
এণ্ড ইউবোপীয়ান দিভিলাইজেণন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে চাল 
টিভলিয়ান “ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেন । ১৮৬৫ সালে সেটি চাপা হয়। 
হুগলাতে অবস্থান কালে তিনি ও বা রে একত্রে সৈযদ কেরামত ML 
“মখজল উলুম’ ফাঁসী গ্রঙ্গেন ইংবাক্ষী অনধাদ কৃবেন। তিনি গৈযদ জাহমাদে 
‘তেহ'জিনূল আখলাক’ পত্রিকায় নিহিত শপলক্ষ লিখাতিন | তাঁন কবিতা সংকলন 
‘দিওগান-ই ওবায়দী” ১৮৮৬ সালে মদ্রিত হয । উংলাজী ব্যাকরণের আদশে 
'দক্তুরি ফাবসী আমোজ’ (১৮৭৭) নামে একখানি ফাঁবসী ব্যাঁকপণ রচনা করেন। 
কপ্রিকাতাঁপ “দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন’ (মে্ুবাবী ১৮৭৩) পত্রিকায় ‘মহামেডান 
এডদুকশন ইন বেলল' শীর্ষক ইংবাজী প্রবন্ধ এবাশিত হয় । 

গকান সামাজিক শাংস্কৃতিক জীবনেন মাখেও তাঁর ঘন্ষ সম্পর্ক চিল। 
চাকাব ‘সমাজ সম্মিলনী' (১৮৭৩) নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
তাচাড়া “ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সপ্মিললী' (১৮৮৩) স্থাপনের ক্ষেত্রেও ভিনি মূল 
প্রেণাদাত৷ ছিলেন। তিনি একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা 
সংস্কাবের পক্ষে তিনি আন্দোলন করেন । 


ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহবাওয়াঁদীন জ্ঞান সাধনা ও সমাজ সেবার 
পুরস্থার স্বরূপ-সবকানি তাঁকে 'বাহরুল উলুম" (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পূত্র হাসান সোহরাওয়াদা ( ১৮৭২-১৯৬৩) ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫০০২ টাকা দান করে পিতার স্মরণে 'বাহরুল উল্ম ওবায়দী 
সোঁহবাঁওযাদী” নামে একটি পদক সৃষ্টি করেন। আব্বী ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিময়ে অনার্স শ্ৰেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে এটি দেওয়া ব্যবস্থা 
হয়। আবিদ্ল আজিজের “ওবেদী বিযোগ' (১৮৮৪) কবিতা পুস্তিকা ও নওশের 
জালী খাঁন ইউসফজয়ীর “ওবেদী' কবিতা তাল মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করে লেখা 
হয। সৈয়দ আমীর অলী আত্মজীবদীতে ওবাসদী। সম্পর্কে লিখেছেন, “He 
(01210011917) was a scholarly man conversant with English.. He 


(8 ) Nawab Babadur Abdul Latif C.IL.E., Published by Thacker Spink and Co., 
calcutta. 

(৫) বিনয় ঘোষ--সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র, ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ২৩৫ 

(৬) শীমনাথ নাথ ঘোষ--সহাত্ব। নবাব আবদুল এতিফ খঁ। বাহাদুব, মি. আই. ই.» মালঞ্চ, আশ্বিন 
১৩২৪ 


১০৮ উনিশ শতকে বাঁঙাঁলী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


Was a man of worthy of 1espect, but he had one failing, common 
in India, of relating ordinary gossip without giving one weight to 
its consequences.’ 

ওবায়দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবনুল্লাহ সোহরাওয়াদী (১৮৭০-১৯৩৫) মুসলিম 
আইন সম্পর্কে গবেষণা-নিবন্ধ বচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালম থেকে 
পি-এইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ কবেন (১৯০৮) । হাসান সোহনাওবাদীও উচ্চ শিক্ষিত 
ছিলেন । তিনি ভাবতীব মুঘলমানেন মধ্যে প্রথম এক. আর. ঘি. এস. চিলেন।১ 


আবদুল জব্বার (১৮৩৭--১৯১৮) 


বর্ণমান জেলাব জাঙদ।ুবন সন্তান আবদুল ভব্বার ১৮৫৯ সালে ডেপুটি ম্যাঞ্সিস্ট্রেট 
নিযুক্ত হন। তখন খেকে শুক্ক কলে পরবশ্ী ৩০ বর তিনি নানা সন্মানিত 
পদে বৃভ ছিলেন। তিনি মাঝে প্রেঘিডেন্পী ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৯-৯৪) হিপাবে 
কাজ কবেছেন। তিনি বাংলা ব্যবস্থাপক সভা ১৮৮৪, ১৮৮৬ ও ১৮৯৩ সালে 
মোট তিননার সদস্য মনোনীত হন। চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরে 
তিনি ভূপালের প্রধান মন্ত্রী (১৮৯৭-১১০২) নিযুক্ত হন | ‘নবাব’ উপাধি সেখানেই 
পান। নবাব আবদ্‌ল লতিফেন সাখে তাৰ অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি “মহামেডাঁন 
লিটারেরী গোসাইটি'র সহিত যক্ত চিলেন। ১৯০০ সালে সোসাইটির রা 
হান। তীর ধায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক 1 ষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল | এব 
ব্যাপাবে তিনি আঁবদূল লতিফকে সমর্থন দিতেন। চাকুরীতে নিষ্ঠ ও রা 
প্রতি আন্গতোর পূরহ্কাব স্বকূপ তিনি “খান বাহাদূর' ও “সি. আই. ই.’ (১৮৯৫) 
উপাধি পান। 


টাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬) ভাব পুত্র 
এবং বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ত অ।বুল কাসিম তার ঢাগ্নেয় ছিলেন। 
আবদুল জব্বার হিন্দু-মুপলমান উভয সমাজে সন্ানের আপন পেয়েছিলেন । রামপ্রাণ 
গুপ্ত “নবন্রে' (আশ্বিন ১৩১০) প্রেবিত একখানি পত্রে বলেন, “বঙ্গদেশে বন্ধ 
শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাহাদের অনেকেই হিন্দু সমাজেব সন্ন ও 
শদ্ধাভাজনও বটেন, কিন্ত আবদুল জব্বার সাহেবই সর্বাপেক্ষ। অধিক সন্মান ও 


শদ্ধালাভি করিয়াছেন |” 


১, তথ্যপঞ্জী := 
(১) Syed Mattuza Ali—Personality Profile, Dacca, 1965, pp. 40-42 
(২) Syed Razi Wasti (edited)-—Mamoirs and other Writings of Syed Ameer Alf, 
Lahore 1968, p. 21 
(৩) অমলেন্দ দে--বাঙ্গীলী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিনুতাবাদ, রত্ন প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৪ 
(8) মহশ্রদ আবদ্‌ল কাইউম-__ঢাক] যুশলমান সুহৃদ সাম্মলনী, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪ 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১০৯ 


আদালত খান (১৮৪৪-_৯৪) 


ফোঁট উইলিরম কলেজের মূনশী আদালত খান একভান একনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও 
জ্ঞানসাধক ছিলেন। সগ্গকায় ১৮৫৪ সালে ফোটি উহণলিয়স কলেজ তুলে দিয়ে 
“বোর্ড অৰ একজামীশাধ -এন অধীনে মিভিলিরানদের শিশ্গাব দায়িত্ব অর্পণ 
কবেন | আদালত খান ১৮৬২ সালে শেড তৰ একভাম।শার্সের অফিসে মুদশী 
হিসাবে যোগদান করেন | ভিনি ফাঁসী ও হিন্দী বিষনে শিক্ষা! দিতেন | তিনি 
অধ্যাপক হিসাবে চাকুসারভ অবস্থার ১৮৯৪ সালে মুত্ভা বরণ কবেন। দক্ষ 
শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তি হিঞ।বে তান খ্যাতি ভাঁবতবর্ষ ছাডিবে ইউবোপেও প্রচার 
লাভ কনে । বাংলায় ছোটনাট আদালত খাশকে প্ৰদত্ত একা? প্রিখংফাপাত্রে 
(২ ডিণে'ৰ ১৮৭৯) বলেন, Professor (Adalat) Khan have becn 
01101 with officers of Her Majesty's Army and Indian Civil 51106 
for {the last 17 years. He is well-known among the officers tliroughout 
the length and breadth of Flindusiau sd his reputation as an oriental 
Scholar has travelled by this country (England), 

আদালত খান ঢাকা মানিকগঞ্জেন নিকটবতী দাঁদবখি গ্রামে জনা শ্ৃহণ 
কবেন। তান পিতা জুলফিকার খান ফোটি উইলিয়ম কলেজেন প্রাচ্যশাখরি গুস্থা- 
গাঁবিক ছিলেন । দাদরখির এই 'মনশী পবিবাধে  বিভে-বিদ্যায় সুনাম ছিল। 
আসালত খান, আলাহদাদ খান, আদালত খান ও আকব খান- চার ভ্র।তাই উচ্চ 
শিক্ষিত ছিলেন। আদালত খান কলিকাতা মাদ্রাসায় ও প্রেশিডেন্সপী কলেজে 
লেখাপড়া কবেন। প্রতিবোগিতামূনক উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা পাশ করে 
তিনি উক্ত মনশীর পদ লাভ কৰেন। 

নিবলস জ্ঞান চর্চা আদালত খানের একমাত্র বৃত ছিল। তিনি আত্মপ্রচার* 
কামী ছিলেন না| সভা-সমিতিতে বেশী একটা যাতায়াত করতেন না! বই 
পড়ে এবং বই লিখে তিনি বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করতেন । তীর রচনার 
দটি ধাধা- পাঠ্য পুস্তক ও অভিধান । পাগ্যপুস্তকগুলি সবই ইংরাজী ভাষায় 
অন্দিত। এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কলিকাতী৷ মীরা, ₹্কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঢাক! বিশুবিদ্যা- 
লয়ের পাঠ্যস্চীতেও আদালত খানের পস্তকের নাম পাওয়া যায়। তিনি যেসব 
গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, সেসবের নাম মূল ভাষাসহ নিম দেওয়! হল ১ 


(১) বেতাল পচিশি (১৮৬৪), ব্ুজভাঘা । 

(২) বোস্ত। (১৮৬৮), ফারসী (সাদী) | 

(৩) বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৭০), বাংলা (বিদ্যাসাগর) । 

(8) রামায়ণ (২য় সর্গ, ১৮৭১), হিন্দী (তুলসী দাস)। 

(৫) প্রেষপাগর ও বাগ ও বাহার (১৮৭৫), ফারসী | 

(৬) তারতবর্ষের ইতিহাস ও বাগ ও বাহার (১৮৭৭), সংকলন । 

(৭) গুলিস্ত। (১৮৮০), ফারসী । 

(৮) ইকদ-ই গুল (১৮৮৩), ফারসী (গুলিস্ত! ও আনোয়ার সুহেলি থেকে 
সংকলিত) । 


১১০ | উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা 


(৯) গুলে কালি, উর্দূ । 
(১০) তোতাকাহিনী, উর | 
(১১) বাহাব-ই-দানিশ, কারসী | 
(১২) আলিফ লায়লা, আরবী । 
(১৩) চাহার দরবেশ, হিন্দী। 


‘A Vocabulary of wurds for the higher standatds in Hindustani 
Le an and Bengali" (1872) নামে ত্ৰি-ভাষার অভিধান তিনি সংকলিত কাণেন | 

লদ্ত খানের 'A vocbulaty of thousand words in five languages 
পণ ৩য় সংকলন) নামে বাংলা, হংরাজী, ফারসী, উর্দ ও হিন্দী পু ভাষাৰ 
এক্শাণি অভিধান জর্জ গীয়ার্স নেন এ: সার্ভে অব ইণ্ডিযা' (৫ম খণ্ড) 
এ]ন্বে উল্লেখ জাছে। সন্তবত; এটি প্রথম অভিধানেরই জন্পূসারিত সংস্কণ | 
এসব গ্রন্থ থেকে জাদালতের ভাষাজ্ঞান রর বিস্তৃত ছিল, ত সহজেই = বৃথা] লাব। 
তাঁর পাঠ্য-পুস্তকগুলি চ্টাঁচে-ঢাল! ছিল না, টাকা-টিপ্পনী দিয়ে তিনি নৈগুলিকে 
পাঠনের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। ভারভ ও আরব-হরানের ইতিহাস, 
ভূগোল, পুরাণ, জাতিতন্ত, ও ধর্ণতন্ত, সম্পর্কে তাধ যে গভীর জ্ঞান ডিল তা 
অনুবাঁদকর্ম ও টীক৷-টিপ্পনী থেকে ঝা যায় “দি ইকদৃ-ই-মনজজ' নামে তিনি 
সাদী বোস্তার বে ইংবাজী অনুবাদ কবেছেন, তাতে পানচাত্যা আদর্শে গবেষণাৰ 
নিদর্শন আছে। গ্রস্থে সংযুক্ত শেখ সাদীর জীবন ব্ত্তান্তাট লেখকেন মৌলিক 
গবেষণার ফল । বিঘয-জ্ঞান ও ভীষাল্ঞানের জন্যই একপাট সম্ভব হয়েছে। 
তার যুগে এরূপ ভাষাজ্ঞান দূর্লভ ছিল। 


সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩) 


কুমিল্লা জেলার পেরাকান্দি গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান সিবাজুল 
ইসলাম বৃদ্ধিবৃত্তির গুণে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তীর 
পিত৷ কাজী মোহাম্মদ কাজেম রাজস্ব দারোগা ছিলেন। তিনি ১৮৬৭ সালে 
ঢাকা কলেজ থেকে বিএ ও ১৮৭৩ সালে বিএল পাশ করে কলিকাতা হাইকোটে 


ওকালতি শুরু করেন। তিনি ঢাকা কলেজের (১৮৭৩) প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট । 
সরকার গঠিত বিভিল কমিটি ও পরিষদ এবং বেসরকারী নানা সভা-সমিতির সাথে 
যুক্ত থেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্মাতিতে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
তিনি ১৮৯৩ ও ১৯০২ সালে দবার “বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সতা'র সদস্য নিবাচিত 
হন৷ ১৮৯৫ সালে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। 
“সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সহফারী সম্পাদক (১৮৮৫) এবং 
“বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অনারেরী সদস্য ছিলেন (২৯০৩) । 
তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ‘হিতসাধিনী সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি ও সভার 
পক্ষ থেকে সরকারকে লিখিত এক পত্রে চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংবা- থেকে বিছিনু 


ব্ক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১১১ 


কবে অগামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ করেন। “দি মুসলমান’ (১৯০৬) পত্রিকা 
প্রকাশে আঁখিক মাহায্য দান করেন।১ 


খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৯-১৯১৭) 


'হকিকতে মুসনমানানে বাঙ্গালাহ্‌ গ্রপ্থেব প্রণেতা খোন্দকার ফজলে রাব্বি 
মুশিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বেগমঞ্জাদী শামসি জাহান 
ফেরদৌস মহলের প্রাইভেট সেক্রেটাবী রূপেও কাঁজ করতেন। পিতা আবদুল 
আকবন বাংলার নবাব নাজিমের চাকবী করতেন | খোন্দকার ফভলে দাঁব্বি অতি 
অল্প বয়সে এ চাকরীতে যোগদান করেন (১৮৬৬)। তিন বছব পর বিলাতে বান, 
সেখানে অবস্থানএত নবাব বাহাপ্বের কেরানী হিসাবে। ১৮৭৪ সালে মুশিদাবাদে 
ফিনে এসে প্রথমে ম্যানেজার ও পনে দেওয়ান হন (১৮৮১) । তিনি মুশিদাবাদের 
'অনারেবী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিগ্ট্রি ও নিউশিপিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি 
১৮৯৬ মালে “খান বাহাদূব' উপাধি পান।২ 


লন্টনি, বিজলি, ব্েতালি প্রনুখ ইংরাজ পণ্ডিত বাংলার মুগলমানদেন দেশীয় 
তফগিলী ভুক্ত ধনান্তরিত বংশধর বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফজলে নাবিৰ মুখ্যত: 
এ মতেব প্রতিবাদ কবেই 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্স্থখানি 
প্রণযন কবেন। তিনি বাংলায় তুকাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে সুলতান, সুবেদার, নবাব, নাজিম, উজির, দেওয়ান, জায়গীবদাঁব, জমিদার, 
আযমাদার, তালুকদাব প্রভৃতি শ্রেণীর প্রধান প্রধান পরিবারের পরিচয় উদঘাটন 
কবে প্রশ্নাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাঙালী মুসলমানদের উৎপত্তি আবব, ইরান, 
তুরস্ক, আফগানিস্তান, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত অভিজাত সম্প্রদায়ের 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসতি স্থাপনের ফলেই হয়েছে । ধর্মান্তরিত নিয় 
শ্ৰেণীভুক্ত মুসলমান আছে, তবে এর! সংখ্যাগৰিষ্ঠ নয । ইউবোপীয় এতিহাসিকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি স্বরং “দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল’ 


শপ ৮ Aaah আজি 


১, তথাপঞ্জ) := 


(১) JC Dasgupta—National Biography of India, Dacca. 

(২) A.K. Nazmul Karim—Tbe Modern Muslim Polical Elste in Bengal, London, 
1964 (unpublised Thesis) 

(৩) Consolidated Alphabetical Index to tbe Proceedings of the Goverment of 
Bengal Political Department (1857-1903), Calcutta. 


২. তথ্যপঞ্জী := 
(১) যিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাচ ১৩০৯ 
(২) The Moshm Chronic, 14 March 1895 
৩) Muslim Community in Bengal, p. 23t 
(8) Who's Who in India, p. 109 


১১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার; 


(১৮৯৫) নামে গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করেন। “দি ইন্ডিয়ান মুসলমীনস” 
(১৮৭১) গ্রন্থে হান্টারের প্রধান বক্তব্য ছিল, ভারতেৰ মুসলমানরা ধর্মের কারণে ব্রিটিশ 
শাসনেন বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব পোষণ কবত। খোন্দকার রাব্বি এ মতের 
বিরোধিতা করে বলেন যে, মুশলমানদের ত্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রকৃত কাবণ 
ধম-সংক্কার নয়, ঝবিটিশ শাসননীতিন্র পরিবর্তন ধানায সাখে ভাল রক্ষা না করে 
নিজেদেন পূবতন এতিহাকে আকড়ে থাকা এবং অমূলক আশঙ্কার বশবতী হয়ে 
মূনলমানদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা প্রদর্শন করা |: 

শেখ আবদুর রহিম ‘হাফেজ’ মাসিক পত্রে প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারী, ১৮৯৭) 
থেকেই “বাঙ্গালা মুসলমান নাম দিয়ে উক্ত গ্রস্থেব অনুবাদ ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশ 
করেন। তিনি অনুবাদের ভূমিকায় লেখেন, “""গ্রন্থখানি ইংলও, আমেরিকা ও 
তারতবধের বিদ্বংঘমাজে সাদরে গৃহীত, সমাদৃত ও সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত 
হইয়াছে । বাঙ্গাপাব মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য উল্লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বাঙ্গালা 
অনুবাদ একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা তাহাগ বঙ্গানবাদ প্রকাশ কণিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম | '২ আবদুল হামিদ খান ইউসফজধী “বাঙ্গালা মুসল্মানগণেব আদিবৃত্তাস্ত' 
(১৮৯৯) নাম দিয়ে এ গ্রন্থের অণর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ।৩ 


সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) 


শিয়া সংপ্রদায়তুক্ত সৈয়দ আমীর আলী প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুনাম 
অর্জন করেছিলেন। তার পিতা সৈয়দ সাদত আলী অযোধ্যার উন্লাও অঞ্চলের 
অধিবাসী ছিলেন | তিনি প্রথমে উড়িষ্যার কটক ও পরে হুগলীর চু:চুড়ায় ষসতি 
স্থাপন করেন। তিনি হেকিমী চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নিবাহ করতেন। তীর 
জ্বাথিক অবস্থা ভাল ছিল না, আমীর আলীকে বৃত্তির উপর নির্ভর করে অর্থক্টের 
মধ্যে লেখাপড়া করতে হয়েছে । আমীর আলী হুগলী জেল! স্কুল থেকে এন্ট্রান্স 
পাশ করেন । সাহিত্যিক অক্ষয়ক্মার সরকার তার সহপাঠী ছিবেন। তিনিই 
প্রথম স্থান অধিকার করেন, আমীর আলী প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পান। 
ভিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিনাভ করে হুগলী কলেজে ভতি হন। ১৮৬৭ সানে বিএ, 
১৮৬৮ সালে ইতিহাসে এমএ এবং ১৮৬৯ সালে বি এল পাশ করেন! এ বছর 


১. The Oregin of the Musalmans of Bengal, Colcutts, 1895 pp, 106-13 


২. হাফেজ, জানুযারী ১৮৯৭ 
৩. আবদুল হামিদ খান ইউসকদয়ী--বাজগালার যুসবযানগণের আদিবৃতাপ্ত, ১৩০৬ 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১১৩ 


স্টেট স্কলাবশিপ পেয়ে বিলাতে পড়তে যান। ১৮৭৩ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা পাশ 
করেন। এ বছর কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যৰগায় শুরু করেন। ১৮৭৪ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ফেলো” ও ১৮৮ ৪ সালে “টগোর আইন অধ্যাপক’ 
নিষন্ত হ'ন। ১৮৭৫-৭৯ মালে প্রেসিডেন কলেজেৰ “মুসলিম আইনে অধ্যাপক 
হান। ১৮৬৯৪ 'ও ১৮৭৩-৮৩ সানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাশ পদসা মনোনীত 
হান | ১৮১০-১১০৪ সালে কলিকাতা হাহকোণের বিচারপতি হন। বাংলাৰ 
মূসলমাশেব দধো তিনিই প্রথম এ জল্জানেব অধিকাৰী চ্ছিলেন। ১৯০৯ সালে 
ইংলগ্ডের ধিতি কাউন্সিলের অদ্য শ্রেণাভুক্ত হন | ইতিপূর্বে আব কোন 
ভাবতী+ এ শন্দাণ পাননি । [তিনি ১৮৬৪ সালে খান বাহাদুব , ১৮৭৫ সালে 
“নবাব? ৩ ১৮৮৭ সালে সি, জাই, ই." উপাবি লাভ করেন। 

১ ৭ লাল সেন্ট্রাল নাশিনাল হতামেতান এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠার পৰ 
থেকেই দেশ” সমাজ, শিক্ষা, সংঙ্কাতি বাজনীতিন সঙ্গে তান প্রভঙ্ম সম্পর্ক 
স্থাপিত হণ ॥ ১৮৭৪ সালে তিনি কা তাৰ এসিমাটিক সোসাইঈটব সদস্যতুক্ত 
হণ | হাতালীন ইমামবাড়াব সভাপতি হম ১৮৬৪ সালে। ১৯০৪ মাল পৰ্যন্ত এ 
পদে সমাগাঁন ছিলেন । ১৯০১৯ সালে লগ্নে মুসলীম লীগেব শাখা স্থাপন কবে 
যো তিজেই, “বিষ্টালনা করতেন । দেন্াল এসোসিশেশনেব প্রত্িষ্ট।তা-সম্পাদক 
হিসাবে (১৮৭৮-৯০) গৈবদ আমীৰ আলীর সামাছিক ও বাঁজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
অনিক ওলন্বপূণ ছিল । তিনি বিভিন প্রদেশে শাখা স্থাপন করে একে সর্বভারতীষ 
প্রতিষ্ঠানে কন দিবেছিলেন | মুখলমান সমাজেন সকল প্রকার স্বাথবশ্শা ও উনৃতি 
সাধনেল উদ্দেশ্যকে সামনে বেখে শৈমদ আমীৰ অলী সংণ্যাম কপেছেন। সবকাবের 
সঙ্গে বাজনৈতিক ছন্দে না নেমে, বৰং সবকাবেন সম্পূর্ণ আনগত্য মেনে নিয়েই তিনি 
আইন সঙ্গত ও নিনমত্ান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বমমাডের দাবীগ্ুলি তুলে ধপেন। সমাজের 
মানঘেব হাঁখিক, বৈধঘিক ও মানমিক উম্মতিব জনা ইংরাজী শিক্ষার বিস্তাব 
চেয়েছেন । সরকারী চাকুর।তে মুসলমানদেন অধিক নিযোগ কামনা করেছেন । 
১৮৮২ সালে “সাবিকপত্রে' এবং ১৮৮৪ জালে ১০ই মার্চ বড়শাটের ব্যক্তিগত 
সচিবকে লিখিত পত্রে আমীর আলী সুস্লমাশদের জনা চাকনীন সংপশি'ত সুবিধা 
চেরেছেন | বড়লাটের ব্যক্তিশত সচিবকে তিনি জানান, 000 026ণএ] dis- 
01100010917 of ১:26 [900:7:5৬ is 0৫ most Important question of all RL 
has fiven r:e to the grearcst disconicnt ard bittcrness of fecling, 
and wul coninvc to do so unless, Govt. cmpbavically lay down the 
principle tha 121 Bongal at lcast on-ihird of ihe State nmploynent 
should Be iceurved for Mahommcd:ins. 2 

ঠিক তোঁষণনাতি নয, আপেযিমূলক “ন:তিব দ্বারা কাযোদ্ধাণের প্ণপাঁতি ছিলেন 
ভিনি। ‘সিপাঁহী বিদ্ৰোহে’র পরে ‘ওযাঁচাবী আন্দোলন’ এবং কষেকটি হিংসাত্মক 
হত্যাকাণ্ডের (মুপলমান গুগুঘাতবের হাতে ১৮৭১ সালে বিটাএপতি নবয্যান ও 
বড়লাট লর্ড মেয়োব মৃত্য) ফলে খ্ৰিচিশ সরকারেব সন্দেহ ও অবিশ্বাস দৃবীভূত 

El Amir Ali tu Private Secretatv, Viceroy, 10 March, 1884 (British Museum, Indian 


State Papers 290/8) quoted in Tle Tmergerce of Indian Narsonalisms hy Anil 
Seal (Cambridge, 1971), p. 312 (fn). 


৮-- 


১১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


হওয়ার কথা ঘয। সেজন্য সেয়দ আহমদ ও আঁব্দল লতিফ বিটিশ বিরোধী 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তো দূবের কথা, কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে 
জড়িত হতে চাননি | তারা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতীয় নবজাগরণ 
চেষেছিলেন। সৈয়দ আমীব আলী এরূপ রাজনৈতিক নিচ্ক্রিযত! পছন্দ করতেন 
না| ইতবাজী শিপ দানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন 
কবে তোলা যায, তবে ফল দ্রুত ফলবে বলে তিনি বিশ্বাস করচ্ছেল। তিনি 
এসোসিযেশনকে এ উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলেন। সৈবদ আহমদ ও আবদল লতিফেব 
চিন্তাবাবাব মাথে সৈরদ আমীর আলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য ৷ অবশ্য পৰে 
সৈষদ আহমদেন ননোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৮৭২ সালে হান্টার বলেছিলেন যে, 
মুসলখানদেন মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে তাদেব দূরবস্থার কথ! সবকারেব 
কাছে বথানখভাবে তুলে ববে। একথা স্মবণ রেখে এবং হিন্দদের নাজ নৈতিক 
সচেতনতা লক্ষ্য কবে তিনি সমৃতিকথায় (মেময়াস) লিখেছেন, “আমি ভাবতীয় 
মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দ সংপ্রদায়ের 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এজন্য আমি ১৮৭৮ সালে 
ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি।”১ তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গির উত্বে ছিলেন । কংগ্রেসে যোগদান না কেও তিনি ১৮৮৫ সালে 
কলিকাতায় জাতীয কংগ্রসের প্রথম বাঘিক অধিবেশনকে সফল কবে তুলতে 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছিলেন । পৰে স্যাৰ 
সৈযদ আহমদ ছ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। হিন্দু নেতাদেব 
জাতীয়তাবাদ মুসলমানদেব স্বাথের পরিপন্থী হবে বলে তীর ধারণা, হয়েছিল। 
১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি লীগের রাজনৈতিক ও সমীয় মতাদর্শ 
সমর্থন কবেন। লণ্ডনে লীগের শ!খা স্থাপন কবে সে আদর্শই প্রচার করতেন । 
মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসৃত কোন কর্ম 
কৰেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। বাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিঠিত করতে 
চাননি, এজন্য সে যুগের সাম্প্রদায়িক বিষ-কুণ্ডলী থেকে মুক্ত থাকতে পেবেছিলেন। 


জ্ঞানগত, তথ্য ভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন আমীব 
আঁলীব অবিস্মরণীয় কীতি। গ্রস্থগুলির পাতায় পাতায় তার জ্ঞানানূশীলন, মনন- 
শীলতা ও বিচক্ষণতাব ছাপ রয়েছে। ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ওতিহয নিয়ে 
এগুলি রচনা করেন। উদ্দেশ্য একই মুসলিম চিন্তার উতৎকর্ষবিধান, আত্বজি্ঞাসাব 
উদ্বোধন এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দ্বারা সম্পূদায়ের পুনর্জাগরণ সম্ভাবিত করা । 
রাজনৈতিক ও আথিক ক্ষমত৷ হারিয়ে ভারতের মুসলমান মানসিক দৈন্যে ভুগছে। 
ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খীস্টান, বান্দণ প্রভৃতি অমুসলমান সম্পৃদায়ের আক্রমণ ক্রমশ 
তীর হয়ে উঠছে। অজ্ঞত৷ ও অক্ষ মতা বশত: মুসলমনিরাও অধ:পতনের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে। তাদের উনুত ধর্মাদর্শ, গৌরবময় ইতিহাস-ই্রতিহ্য ছিল, সেসব ভুলতে 


১, Perceiving the complete lack of political training among the Moslem inhabi- 
" ants of India, and the immense advantage and ptcponderance the Hindu or- 
ganisations gave to their community, I had founded in 1878 the Nat’ nal Mabo- 
mmedan A ssociation. 
K.K. Aziz— Ameer Ali : His Lyfe and Works, Lahore 1968, p. 567 
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বসেছে। প্রতিবেশী হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম ও ভারতে পুবাঁণ ও ইতিহাসকে আশ্য 
কবে পুনর্াগবণ ও জাতীরতাবাদের সুব তুলেছেন; ER বৰেৰ বু 
হিসাবে মুসলমানদের কাছে তা গুহণবোগা নর। হজরত মহম্মদ প্রবতিত 
ইগলাম ধম বিশ্বের ম্গলমানদের পবিত্র ধর্ম, সাত শত সে ধম প্রবতিত 
প্রচাৰিত হওয়ার পন থেকে আবৰ ও অন্যান্য মুসলমান বাষ্ট্রেব গৌরবময় ইতিহা 
ন্ঘ্টি হবেছে। অতীতেব বীরত্বপূ্ণ ইতিহাস ও ইসলামের গণতান্ত্রিক ও বান্যবাদের 
আদর্শ এদেশেব নিবীধি, হতঃচেভন, হীনমন্য জাতির মনে প্রেরণা সঞ্চাব করবে 
একপ উদ্দেশোন বশবতী হযে তিনি হজব্ত নহন্মদের জীবনী, ইসলাম ধরনের 
অন্তনিহিত ধর্মনীতি, আববদেব ইতিহাস, মুপলমান আইন বিষবক পুস্তক প্রণয়ন 
কবেন। তান কোন কোন গ্রন্থ বি শুবিদ্যালযের উচশ্েণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে 
নির্বাচিত হযে।উল। মবাপ্রাচা ও পাশ্চাত্য দেশে তীর গ্রন্থ আদৃত হযেছিন। তাঁর 
তথ্যপূৰ্ণ ও যুক্তিশীল ণচনাব দ্বাশা খীস্গান জগতেৰ অনেক ভ্রান্তি ও 'সজ্ঞানতা দূরীভূত 
হয | বিশ্ববাসীব চোখে ইসলামেন ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ 
আমীব আলী ইসলামেন বিশ্বত্রাতৃত্র ও বব যানুভূতিতে বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব- 
মুসলমানের এক্যেব প্রতীক ‘খিলাফত’ প্রথা পছশ্দ করতেন । এজনা পাশ্চান্ত্য 
শভি-বর্গের দরতিসদ্ধিতে কামাল অ।তাতুর্ক তুরস্কের রাজপদ এশং সেই সঙ্গে 
খিলাফত প্রথ৷ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে ত আমীর আলী ইসমত পাশার কাঁছে লিখিত 
পত্র দ্বারা ত অক্ষণু রাখান জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জামালউদ্দীন আঁফগানী 
কলিকাতায় এলে হিন্দ নেতাদের সহযোগিতায় আলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতাৰ ব্যবস্থা 
তিনিই কবেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য ঘ্রিটিশ সরকাব জামালউদ্দীনকে 
সন্দেহের চোখে দেখতেন । মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির অসহযোগিতান মাদ্রাসা 
প্রাণে তাঁব বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেননি | সৈয়দ আমীব আলীর অধিকাংশ 
গ্ন্থ ইংরাভীতে রচিত ; দু'একটি উদ্‌ গ্ৰন্থও আছে। তীর প্রধান প্রধান গ্রন্থ একপ £ 


(ক) এ ক্রিটিক্যান একদামিনেশন অব লাইফ এণ্ড টিচিং অব মহম্মদ, 
এডেনবার্গ, ১৮৭৩ 

(খ) পারসনাল ল অব দি মহামেডাম, লণ্ডন, ১৮৮০ 

(গ) মহামেডান ল' (টেগোর লেখ্চাস). ক্যালকাটা, ১৮৮৪ 

(ঘ) স্পিবিট অব ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১ 

(৪) লিগ্যাল স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১ 

(চ) এ শট হিস্টরি অব দি সারাসিনস, লণ্ডন, ১৮৯৮ 

(ছ) ক্রিশ্চিরানিটি ফ্ম দি ইসলামিক স্ট্যাগুপরেন্ট, লণ্ডন, ১৯০৬ 

(জ) ইসলাম, লণ্ডন, ১৯০৬ 


এছাড়া, “কমেন্টারি অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাকট' (১৮৯৮), “কমেন্টারি 
অব দি বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাকট' (১৯০৪), “কমেন্টারি অব দি সিভিল প্রসিডিয়র 
কোড’ প্রভৃতি সমকালীন সমস্যা ভিত্তিক আইনের গ্রন্থ আছে। “আইন-উল-হিদায়া 
হানাফী আইনের হিদায়া গ্রস্থের উর্দু অনুবাদ । “মেময়ার্স (১৯৩১-৩২) নামে 
তীর আত্মভীবনীও রচিত হয়েছিল। 'ক্রসেড' গ্রন্থের জবাবে ‘জিহাদ’ লিখোছিলেন। 
কোন কোন অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে ধর্মযদ্ধ সিদ্ধ, এতে তাই বণিত হয়েছে! 


১১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার) 


তিনি কলিকাতার “মডান ধিভিউ ও লণ্ডনেৰ “দি নাইনাটনথ সেঞ্চুরি পত্রিকায় কিছু 
মূল্যনান প্রবন্ধ লিখেছিলেন | ‘সি পিট অব ইন্লাম' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা | ইসলাম 
অন্রাস্ত, অন্টুতিন ও এপবিবহরনীষ ধর্মমত, ইসলামের বিধিগুলিও সুগঠিত ও সবজনীন | 
স্ৃতিবাং বৃগের পৰিপ্ৰেক্ষিতে এগুণিস নতুন ব্যাখ্যান প্রযোজন নেই-__মূল তনু হিসাবে 
তিনি এটাই প্রমাণিত কথেছেন ‘স্পিরিট এব ইসলাম’ গ্রন্থে । এর সাখে হজবত 
মহয়দো সামএিক আবনকে আদ হিসানে মুসঅবানদের অনুসবণ কর এবশাক 
বলে নিবেচনা কনেছেন। মহশ্রদ সাম্য, নৈত্রী ও ভ্রাভৃতেন আদর্শে একা? গণতাপ্তিক 
সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন | বর্ণে বিত্তে ভে ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকাৰ কনে 
শা। বুখলন না জাতির পতনের কারণ সলামেন আদশ পুবোপুবি অনসনণ * রা কণা 
-- ইসলামকে পূর্ণ মর্ধাদাৰ প্ৰতিষ্ঠা ও হল অঙারদের জীবনাদ্শেস অন্সবণ দ্বাবাই 
মুসলমানদের পু র্জাগবণ সম্ভব বলে তান বিশ্বাশ করতেন | তিনি গ্রন্থের ভূমিকাৰ 
বলেন, “Jn the full Wing pages 1 liave arfemptud to pive the Listory 
of te cetTolution vf Teli as a ৯714 71018910501 its 1tapid 510৫ and 
the renmrkablc hold 1 obtanvw ovcet 7]. af 15৮01051166 71017111105 ot 
millions of people wiibin ক 01867 81) cof iinte. Tie impulse gue 
to the intellectual devel pment 06116 humsn race 1s generally 1000001- 
sed. 3৮15 (101 workmet' ce uplifting 06101020115 1s esther ignored 
01101 appre cl: leds 11651 2515 Vis FAL onle, its ideals and 10১ a 81711116105 
piopeily wi. irs Rode 111 LS be Nniycendeavour in 150 suivey of lslun 

10 elucidate its true place in he hiory ০8151101905, Tle review i 
its rationale and idvals, bowcvet teeble, nity bs of help to wanderous 
in quest of 1 constructive faith te steady the human mind aficr tic 
stra of thc recent caracly:m, it Is lsc he ped that tc those who fullew 


11701171111 of Islam 11 may be of assistance in tlie 00019210011 ad 
Cxpostlon of the 10021091161)5 of their convictions.” > 


সৈয়দ আমীব আদনান চিন্তাশীল কর্মধাশ৷ ও মননশীল রচনাবলী বা‘লাত্র মানষেন 
কাছে যদি শরাঁগরি পেতে দেনা ব্যবস্থা হত, তা হলে হযত তিনি বুদ্ধিমু্তিন 
আঁন্দোলনেন জোনান আনতে পািতেন। হাইকোম্রে বিচাবপতি হওঘার পর 
খেকে ক্রমশঃ ভার জন-সংমোগ হা গাঁয়। লণ্ডনে যাওনার পর খেকে ত সম্গণ 
বিটি হয়ে পডে। ফলে বমেশচয দত্ত, আশু-তাঘ মুখেপাধ্যাব, সুরেজ্নাথ 
বান পাধ্যান প্রযুখ হিন্দ নেতা তাত জন্য যা কশতে পেবেচিলেন, সৈযদ দাঁমীৰ 
আহ তক এ পান ক বলতে পানেনাশি | তাল হত একজন মনলীষীকে পোনও মুপলমান 
সহজ [নন আশে! ভিত a ন সাজে বদ্ধয্ণা, কদ্ধগতি অপসাশিত করে 
ধ্নতানাশের মেজ প্রহত নল শেরে।ডলেন, তাত সন্দেহ নেই। উনিশ শতক 
এন SST আগেই ও ও রা নাইলে আমীর আলীর একটি বুদ্ধিদীপ্ত 
‘ভান্তি খচিত হযোধিল। প্রথম দিকে ভাষাগত ব্যবধানবশতঃ আমীন আলীর 
চিন্তাব ফসণ সরাঁষনি দেশবাসীর কাছে পৌছেনি, তবে কিছুকাল পরে শিক্ষিত 
বাও।ণী যুবকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে ত প্রচারিত হওয়াব সুযোগ লাভ 


১. Syed Ameer 4501777651৮7/ of Islan; (a history of the evolution and ideals of 


Ishin with a ufe of the Piophe!t}, Christophers, London, 1955 (amplified and 
fevised 811) ccuiun). p. VII (Pref: IEE). 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১১৭ 


করে। বংপূরের শেখ রেয়াজ্দ্দীন আহমদ 'আরবজাতির ইতিহাস’ নাম দিয়ে 
দই খণ্ডে (১ খণ্ড ১৩১৭ ও ২ খণ্ড, ১৩১৯) “এ শি হিস্টরি অব দি সারাপিনস' 
গ্ৰন্থেৰ অনুবাদ করেন। প্রথম খণ্ডের অন্ব।দ পড়ে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডন থেকে 
একটি ব্যক্তিগত পত্রে (১৮ গেপ্টেম্বর ১৯২১) শেখ বেয়াজদীনকে লিখেছিলেন, 
“T was very Pleascd with ‘he first narlof the Bengali rendering of 
my short History of the Saraceacs whic appeared to m:, so fat as 
my limited knowleye of 05073601011 language allows ime to judge 
২০110 At. 


'নবনূর (এগ্রহ।।ণ ১৩১৯) "শাএ্রগান বোলাম্মদ হেপানেতউলান ‘মুলযাণেৰ 
পাশ" শাক প্রবন্ধ প্রকাশিত শন । খবঙ্গেন উত্ম সম্পকে লেখক াশেছেন, 


পন সটান আমীন মাণ। মাহে 2১০০২ নাশের শান? এবং ১৯৩৫ সালেব 
রি না দাগে লট “নহাৰ যাত কয ভ 5.9 ন শপ সান’ এণং 


নল উঞ্িখান নেট্রোম্পেকশন 01৩0 । সা এন পরণন্ধে আনতীর? এসশনান'দেব 
না ল্ণা অতি সুপ 141১7 টাখাছেন। বান এবান্ধে উক্ত 
প্রদান মন প্রকাশিত হহন। 

শামাণ শালীন অবদানের খা স্য-ণ দানে সাখ্দল হামিদ খাণশ ইউনকজনী 
লিঃ খেন, "“অমনারেশখল সআাঁমান না? মা বণ পাণ্ডিত্য ও ও শিদতা এবং জাতিৰ 
ঠিচিভ্াব কথা নূতন হার টি বাহবঠ হান ব।দনোতক কের অহানখী এবং 
বিশেষ চিন্তাশীল |... 'ল।ইক অব মহ ত্দ' 11: *পিক্রিট অব ইসলাম এহতি খগ্ছে 
চিনি যে অস।ধাবণ ও জাতীয় গুন ৪ভাষ প্রকাশ করিবাছেন, শতাব্দী: পথও তেমন 
কেহ ঢেঠ! ও যত্ব দ্বারা করিতে পাপিবেন কিনা অন্দেহ স্থল | শেখ আনদোশ 
গোবহাঁন তাঁর 'হিদ্দু-ঘোপলম।ন (১৮৮৮) খুহ্ুখানি সৈদ আনীন আলীর নামে 
উৎসর্গ করেন 13 


দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০ --১৯১২) 


হুগলী জেলাব দাদপুর খানাব বলনান গ্রামে দেণও বান (হাসেন আহমদ 
সপ বিশ্ববিদ্যালযেন প্রথম হুবলনাঁন গ।জুরেট চিপেন | হান প্রকৃত নাম ড্রিল 
আহমদ, পরবে ও নাম গ্রহণ কবেন। তিনি বটি এড মালশ। থেকে এন্ট্রাদ্ল 


১. তপাপঞ্জ!া := 

(১) K.K. Aziz (chi ed)— Ameer lh: Tis Lafe and Works. Lahore, 1968. 

(২) Syed 8221 Wasti (edited) —Mezzeire and ober Writings of Syed Amir Ali. 1968 

(৩) Strugsle for Independence, Patzistan Publications, Karachi, 1958 

(8) Jagadish Saran Sharma—Tbe Naroual Biographical Dictionary of India, 
Starling Publishers Private Limitcd, N ew Delhi, 1972 

(৫) হাণীবু্লাহ বাহাব রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ 

(৬) পুেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্ব- ভাবতকোষ, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিতা পৰিষদ, কলিকাত। | 

(৭) শেখ বেয়াজদ্দীন আহমদ--আবব জাতির ইতিহান, ২ খণ্ড, শ্রাদ্ধ মিশন প্েসঃকলিকাত।॥ 

১৩১৭, ১৩১৯ 


১১৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা' 


পাশ করে ১৮৫৮ সালে পিনিয়র স্কলারশিপ পান। ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সী 
কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করেন। দেলওয়াব হোসেন আহমদ 
প্রথমে আলিপৃৰ কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে ইনম্পেক্টর জেনারেল অব 
সাবরেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত হন (১৮৯৫) । শে যুগে এটি ছিল বাংলার মুসলমান 
কর্তৃক অধিকৃত সবৌচ্চ পদ। তিনি ১৮৯৩ সালে খান বাহাদুর" উপাধি পান। 
১৯০০ সালে চাকরী থেকে অবগর গ্রহণ কৰেন। বিভিনু সরকারী কমিটি ও 
বেসরকারী সভ।-যমিভিব সাথে তিনি জড়িত ছিলেন । ১৮৮০ সালে “এসিয়াটিক 
সোসাইটি'ন সদস্যভুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে “সেন্ট্রাল টেকস বুক কমিটি ব সদস্য 
ছিলেন। ‘কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন’ (১৯০৩) এবং “রেন্ট্রাল ন্যাশনাল 
মহামেডান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ১৮৯৯ দালে 
বাংলাব বাবস্থাপক সভার সদন্য নিযুক্ত হন। 

দেলওয়াঁৰ হোসেন আহমদ একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, মমাজকমী ও শিক্ষানু- 
রাগী ছিলেন। তাঁৰ চিন্তাৰ ফসল সেকালেন পত্র-পত্রিকাব প্রকাশিত কয়েকা 
উচ্চমানের ইংরাজী প্রবন্ধে নিহিত আচে ।২ তিনি মুসলমান সমাজ সংস্কাবেব পক্ষপাতী 
ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমান “উন্ভবাধিকান আইনের সংস্কার চেয়েছিলেন 
এজন্যে যে, পত্তান সন্ততিব মধো ধন-বণ্টনেন জন্য মুসলমানরা তাঁড়াতাড়ি দারিদ্র্য 
পতিত হর। তিনি অন্য একা প্রবন্ধে ইমলামেন ধর্ম শীতিনও মমাঁলোচন! কবেছিলেন। 
এজনা সমাজে বিতর্কেব ঝড় উঠে । বলা বাহুল্য, রক্ষণশীলএাই প্রতিবাদমূখর হন। 
ধর্মে ও সযাজে যা আছে, তাই উত্তম ও অন্রান্ত এপ বক্ষণশীল মনোভাবের জন্য 
সমাজে তান যুক্তি ও চিন্তাকর্মে' কোন সুফল দেখা দেবনি। তবে তিনি বিদ্বৎ- 
সমাজ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। ‘ইণ্ডিয়া আগার রিপন-_এ প্রাইভেট ডায়েবা 
(১৯০৯) গ্রন্থের লেখক উইলফেড গ্কমেন ব্ৰাণ্ট দেলওযার হোসেনকে ‘সেণ্সিবল 
ম্যান’ বলেছেন। য্রান্ট ১৮৮০-৮১ সালে কলিক।তায় এসে আবদুল লতিফ, 
সৈয়দ আমীর আলী, দেলওয়ার হোঁগেন আহমদ প্রমুখের সাক্ষাৎকার গ্রহণ 
করেন। দেলওয়ার হোঁগেন ঝান্টেব কাঁছে বাংলার মুসলমান সমাজের শোচনীয় 
দারিদ্র্য ও বঞ্চনাৰ কথা ব্যক্ত কবেন।ৎ তীর ব্যক্তিত্ব সম্পকে ‘মোসলেম 
ক্রনিকলে'র (২ মে ১৮৯৬) মন্তব্য £ = “A gentleman of wide reading, 
studious habits, and starling worth withal, quite and unobstrussive 
in nature, he is respected by all classes of people.” 


পপ সপ ০ ০ 


১. কযেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবঙ্ধ একপ £ 
(ক) দিপ্েজেট ইকনমিক কনডিশন অব দি বেঙ্গল, দি আলীগও ইনস্টিটিউট গেজো, 
২৭ নবেম্বৰ ও ১১ ॥উসেম্বব ১৮৭৭ 
(খ) জ'অব টেস্টামেন্টাব সাকসেশন, দি মহাষেডন অব ইণ্ডিয়া, ক্যালক।টা 
রিভিউ, ১৮৮২ 
(গ) মহামেডান অব ইনহেবিটান্স, দি মোসলেম ক্রনিকল, ১৮ জানয়ারী ১৮৯৬ 
(ঘ) পপুলেশন এণ্ড কুড, এ, ১৮ জানুযাবী, ৫ আগস্ট ও ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ 
(৪) এমেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফর্ম, এ, ১১ জুলাই ১৮৯৬ 
(6) এ নোট অন দ মেমন বিল, এ, ২২ মে ১৮৯৭ 
Wilfred Scawen Blunt—lIndia under Ripon—A Private Diary, London, 190% 


p. 115. 


2. 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১১৯ 


আবদুল ওয়ালি (১৮৫৫--১৯২৬) 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিব সদস্য পদ লাভ, সোসাইটির সভায় প্রবন্ধ 

পাঠ এবং জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ কর! দেশীয় পণ্ডিতেন জনা উচ্চ গৌববে ও 
মধাদাঁৰ বিষয় ছিল । আভিজাত্যের ও উচ্চ বিস্তের বলে নয়, কেবল বৃদ্ধিবৃত্তির গুণে 
আবদুল ওয়ালি এসিযাটিক সোসাইটিব সান্িধ্যে যান এবং প্রাচ্য-পাশ্চান্তোব পণ্ডিত 
মহ'লে স্পশিচিত হয়ে উঠেন। ১৯২৬ সালে তাৰ মৃত্যু হলে সোসাইটিৰ সাধাবণ 
সম্পাদক সোহান ভ্যান ম্যানেন ওয়ালির স্মতিব উদ্দেশ্যে বলেন যে, যৌবনের 
সূচনা খেবেই তিনি জ্ঞান চর্চা পছন্দ করতেন। ভাবতেন ইতিহাস ও প্বাতত্ত, 
গবেষণান প্রশ্তি তাঁর বিশেষ অন্পাগ চিল | বিগত ২৫ বঢর ধবে তিনি প্রাষ 
২০টি প্রবন্ধ ফোসাঞ্টি পত্রিকায় প্রকাশ ববেছচেন | তিনি নিজে খনচে ইসলাম 
বিষয়ক বকা” প্রবন্ধ ও পৃত্তিকা পর করেছেন। তিশি প্রধানত; ফারসী 
তাঁষান প্রতি অন্বক্ত ভিলেন | তিনি যি থেকে ইবাদতে এবং ইংলাজী 
খেকে ফাঁদীতে একাধিক বিষয় অনুবাদ কনেন। তিনি কষেকাটি লেখা 
ইউ গোপায় প্রাচাখিদদেস সমকক্ষা'তা অর্জন কষেন। ***তীন ব্যক্তিজীবন 
ও মনন টা সোমাইটিন চত্বানে নেক্রাীভৃত ছিল। জীবনে শেষ ক'টি বব তিনি 
দোঁসাহটিং মাসিক স!ধাবণ অভাম নিষমিতে উপস্থিত দে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন |১ 
সমকালেশ সামাজিক ও বাডনৈতিক গাঁন্দোলন খেকে প্রায় বিচ্চিন থেকে আঁবদূল 
ওযালি এবাগ্রচিত্তে জ্ঞানাণুসন্ধান ও ভ্ঞানান্শীলন কবেছেন। তাঁৰ আবেদন 
চিল মূলতঃ মস্ডিযেক । হনপ্রমাদ শাস্ত্রী, বাঁখালদাদ বন্দোপাধ্যা সুখ তার 

সমসামনিব ছিলেন। তাঁণ। ভানতেন হিন্দণ ধম. সমাজ, ইতিহাস, পুনাণের 
রা কনে হিন্দ ভ/তীবভাধাদেন ভিতকে দা? করে তোলেন । আঁবদল ওয়ালি 
ভারতেও অন্যান য বাচ্ট্ব মসলমানেন ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস ও এতিহোর পুন- 
রদ্ধান কনে মুসলিম জাতীয়তাবাদে ভিতকে শক্ত কৰে তোলেন। এদিক থেকে 
আমীন আলীৰ 'সাথে তাঁর মিল জাছে। 

আবদূল ofits খুলনা জেলান শরুলিরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ কনেন। তাঁর 

পিতা আবদ্‌ব রউফ মন্সেক ছিলেন। তাৰ পিতামহ মোল্লা নঈম ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেডের পাবস্য-জারবীর অধ্যাপক ছিলেন | তিনি কলিকাঁত৷ মাদ্রাসা থেকে 
এন্ট্রান্স এবং সেন্ট জেভিরার্স কলেজ থেকে এফএ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী 
কলেভে বি-এ পড়া সময় তা সহোদর ও অভিভাবক আঁবদূল মতিনের মৃত্যু 
হয়। অআবিদূল ওযালি পাঠ অসমাপ্ত রেখে রুধাল খাধ-বেজিস্ট্রারেব চাকুরী গ্রহণ 
করেন (১৮৮৪)। ১৯০২ সালে এ স্পেশাল দাবথেজিস্ট্রার হন, ৪০ 
সালে ছেলা-সাখ-বেজিস্ট্রাৰব পদে উন্নীত হন। অতঃপর রেজিস্ট্রেশন 'অফিসের ত 
ইন্সপে্র হিস।বে ১৯১৫ সালে অবসন গৃহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি 
ব্যক্তিগত গুণাধলীর কাঁয়ণে সকান কর্তৃক ‘খান সাহেব’ উপাধি পান।২ 
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১২০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


আবদুল 'ওয়ারির মুল প্রবশতা ছিল ইতিহাস ও প্রাতভ্েব দিকে। এজন্য 
এঁতিহাগিক চরিত্র, পুবাকীতি ও জাতিতত্বেব কথা বেশী আলোচিত হযেছে । 
তবে সমকালের জীবনধাব।, চেতণাপ্রব।হ ও অমস্যাবলী থেকে একেবাবে মুক্ত 
ছিলেন না| জাতীয় শৌব:শৰ সাঁবেণ, উদ্দেশ্য 'ও সমস্যাকে স্পর্শ ববে, এমন 
রচনাও তার আহে। এখনোগ্রযাককার নেই্স অন দি মহামেডান লাস্টস্‌ অব 
বেল” (১৯০৪) এবং ‘দি বজ শব বণনওসডনেন এব দি নণীনেতান আৰ 
বেঙ্গল এন এডুকেশন! (১৯০৭) প্রবন্ধ টি টা মূল্যবান । লট, গেমস 
ওযাইভ', খোন্দ দাঁন ধজলে “াবিব, দেল ওয়ান হোতা আহিমন প্রয়াণ নান, সুসল- 
মানেন " ৯০০ রি নশপর্কে তো এ মারের সুখ, কাতিবেন, 
আবদূন হখাপিব বচনাম তান প্রতিত্বনি সাছে। বিকা-বিনন ৮ 231” প্ৰবন্ধটি 
১৮৯৯ মাণেশ ডিপেদ্ধব মাগে কপি তার ‘অল ইত্তিব। মহানেতান এডুকেশন 
কনফাণেনেয’শ তমোদশ বাধক অধিতাশনে শেবহ পাতি কণেলন। এও পনিবধিতত 
আকাৰে মোমশেন ইনাঠাইউট জানানে প্রকাশিত হন। "কাপানী। ভশি-াংক্কার 
ও নত়ন বাঁজশাতিন প্রনতন এবং পুতা খিকন স্থলে তত বোপাৰ শিক। পন্ধতি 
ও ইংশালী তাবান পরবঙমো কলে ম্সলঞন ধটী ও এ ক'ত পনিবাপ গুলি নং 
হবে যান। তত্যনিক দাখিদ্বোন কানে TA শিক। গহন কাঠ ্যর্থ হনে 
মুসলমান সনাজ [িডিনে পড়ে বনে আৰ্ল ৩৭ রঃ নডিখত নাত কানেন।১ তব 
অন্যান্য প্রবন্ধ ও পৃক্তিকন বো উল্লেখো হা না (ক) অন কিউট শি টেনেস্‌ 
এণ্ড প্র্যাকৃটিসেম অব এ শন ক্লাস অপ ক’ বৰ ইন বের (১৯০০), (৭) 
মণ্ডারি সংঘ (১৯০৭), (এ) শি ঝাহন।শ ডাইন (১৯০৯), (ঘ) দি এন্টিকুই- 
ট্জি অব বার্ডওযান (১৯১৭), () |এদুইগ্গা একডিং টু মসলিষ কুকি লম (১৯২৩), 
(চ) নোটস অব আকিওডি কাল নিমেনঘূ হণ বেন (১৯২৪), (ড) আওবর্জ- 
জেবস বিরেশনষূ উইখ নাছপু'্তদ্‌, মাধাটা ৫৪ আঁদার্স (১৯২৫) ইত্যাদি । 

কারী ভমায আঁববূল ওযালিৰ অপানানা দক্ষতা হিল । তা অধিকাংশ 
এতিহাসিক ও প্বাতন্ত, বিষয়ক প্রবন্ধের উৎস ফারসী পুস্তক ও নখিত্র। তিনি 
ফারসী ভাষার কৰেক।ট গ্রন্থ রচণ। করেন, নেন (ক) ফেপানা-এ-দিন হন (জপি- 
কাতা, ১৮৭৭), (খ) ওরাকামে তাসালতে রাখিব। বার এপিণা 'গা। বিলায়েত 
খানামে তুকিস্তান (আগ্রা, ১৯০০) প্রতি । ফাঁৰনী ভাঁঘ্বায দক্ষত। ও জ্ঞানের 
জনা তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহাযেডান এবোসিয়েশন' খেকে স্বর্পদক" লাভ 
করেন। আবদূল ওয়ালি উর্দু ও বাংল! ভাষ! জানতেন । তার বাংলা লেখাব 
কোন নিদর্শন নেই। সেযুগে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দ বৃদ্ধিদীবীব সহিত তুলনায় 
মুসলমান বৃদ্ধিীবীর এখানে একট বিবাট পার্থক্য ছিল । ইংবাঁজী-ফারসী অন- 
রঃ ব্যক্তি তাদের জ্ঞান ও চিন্তার বিবয় সরাসরি উপলব্ধি ও আস্বাদন কবতে 

রেনি। 
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১, Abdul Wali—The cause of backwardness of the Muhammedan of Bengal in 
education, The Journal of the Moslem Institute, Vol. 11 No. 4, April-June 1907, 
p. 294 


বাজি ও ৰক্তিত্ব ১২১ 


হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০--১৯৪১) 


বরিশাল নিবাসী হেমায়েতউদ্দীন আহমদ শিক্ষানুরাগী ও সমাজগেবী হিসাবে 
সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি গাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিএ 
এবং ১৮৯১ সালে বিএল পাশ কনদেন। শাক! মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা 
করার পর তিনি ববিশাপ জব্রকোটে সণকারী উকিল শিযুক্ত হন। তিনি 
বান্টী জীবনে ও পেখাতেই নিবত ছিলেন ! তিনি বরিশালে “আঞ্চমনে হেমায়েত 
ইসলামে র (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠাত-নপাদক ভিলেন । ১৮৯% গালে শহনে ধে "বেল 
ইসলামিয়া হোগ্টেল' শিমিত হা, তাতে তান অখপানত ছিল লর্ধাধিক ৷ “মিহির 
ও স্রধাকন' (১ কাতিক ১৩০১) শিখেছে, শন ইসলামিযা বোডিং তাহার 
(হেযাযেতউদান) একাওা শিশ্ন 3 সাযোক্গগের উংকৃছি ফম। তিনি 
বোডিং-এন জীবন ও বন চাখা “ভাকনিন ভোস্টেল' শির্পাণেও চিনি প্রধান 
ভনিকা পীলন কবেন ॥ আপনাসে শিক্ষা বিকাৰ ও এএ্গতি গন্য তিনি 
নান। পদ্থা গবলম্বন করছেন । শাখা তন খেকে শেনৰ মগমান ছাত্র 
এনট্রান্স পশীক্ষা দিত, তিনি তাদো অন্ধযা-পাটিতি আমন্ত্রণ জাশিনে উত্সাছিত 
কবতেন | তাঁন১ উন্যোন 5 ঢে্টাগ বণিশালেন “গাগনত আলা খান 
ইনপিঠইউশন' (১৯১৩) হাপিত 'য। টিন দীর্ঘকাল জেলা গণ কমিটিব 
সম্পাদক 'ও খজমোহন লেস কাউন্সিলে শদণা টিলেন। খন] ভাবগ্রন্ত 
কুষক্দেব মুক্তিৰ জন্য বণিশালে কো-নপাবে॥স্ড ব্যাংক’ (১১৩২) হাঁপন তান 
আন একাটি মহত কীতি। ‘ঢকা মুসলমান সুহৃদ সন্মিলনী ৰব গহকালী সম্পাদক 
ও কলিকাতা নহামেডান ছউণিবনে ব মফম্বল গতা মনোনীত হন। ববিশাল 
শহনে তাব নামে একাটি খেলার মাঠ ও একটি প্রধ।ন সড়ক আছে । ১ 


সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২) 


কৃমিল্লা জেলান বাহ্মণৰাড়িযাব গেকর্ণ গ্রামের “সৈয়দ পরিবানে' জন্মগ্রহণ 
কনেন। তাস পিতা শাহ গৈযদ বীয়াজতুল্লাহই কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসী 
“দববীন' পত্রিকাৰ সম্পাদক ভিলেন। সৈবদ শামসুর হোদা মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। তিনি হুগলী কলে থেকে এন্ট্রান্স এবং প্রেগিডেন্সী কলেজ খেকে বিএল 
(১৮৮৬) পাশ করেন। ১৮৮৯ সালে প্রাইভেট ছা হিসাবে ফাবশীতে এম এ পাশ 
কনেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসায় আববী-ফারসী বিভাগে সহযোগী 
অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা কৰাৰ পৰ ১৮৮৭ সালে কলিকাতা হাইকোটে আইন 
ব্যবসার ওক করেন। তিনি আইনজীবী হিসাবে স্রমাম অর্জন কবেন এবং ১৯১৭ 
সালে জজের পদে উন্নীত হন। একদিকে ওকালতি ও অন্যদিকে শিক্ষা, সমাজ 
১. তথ্য পক্ষী := 

(১) Wbho’s who in India, Lucknow, 1917, np. 83-84 

(২) Tbe Moslem Chronicle, 4 April 1895. 

(৩) সুধীরচন্দ্র যুখোপাধ্যায়-_-বরিশাল জেল। ইসলামিয়। হোস্টেল, বরিশাল, ১৯৪০ 

(8) গুলবাগঃ ১ম সংখ্যা, ১৩৫২, 


১২২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্ত/-চেতনার ধারা 


ও সংস্কৃতিমলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে 
গেছেন। মসলযান সমাজের দুঃস্থ জনগণের অনেক মামলা বিনা পাবিশমিকে 
পশিচালনা করতেন | ্যামবাজারের “টাল৷ দাঙ্গা'য় অভিযুক্ত মসলমান আসমীদিগেব 
পক্ষ থেকে ওকালতি করেন। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) লিখেছে, ‘এই 
মোকদমাৰ হাইকোটের মাননীয় স্বজাতিবৎগল উকীল জনাব মৌলবী সৈয়দ শামসুল 
হোঁদা এমএ. বিএল সাহেব যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্বম, যত্বচেষ্টা ও স্বার্থ ত্যাগেব জলন্ত 
উদাহৰণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা মুসলমান মাত্রেরই অন্করণীয় 1” তিনি ১৮৯৪ 
স।লে কলিকাতা বিশববিদ্যালবেন সিনেটর এবং ১৯০২ সালে এ বিশ্ববিদ্যালমের 
দা বিষবক 'টেগোর ল' অব্যাপক' পদে নিযক্ত হন! ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
“বলীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি মনোনীত হন । তিনি ‘সেন্ট্রাল 
ন্যাশনাল শ্রহামেডান এসোসিযেশনে’র সদমা ছিলেন। কলিকাতার ‘কাবমাইকেল 
হোস্টেল’ প্রতিষ্ঠাব আন্দোলনের তিনি মূলশক্তি ছিলেন | মুসলমানদের জন্য কলেজ 
স্বাপ.এখ আন্দোলনে'ও তিনি নেতৃত্ব দেন। এব ফলে ওয়েলেসলি স্ট্রিটের ইসলা- 
মিরা কালেজেন ভ জন্য ৯ লক্ষ টাকা বায়ে ভূমি কেনা হর । কলিকাতার “কড়েয়া 
মুসলিম বযেদ্ স্কুল তারই উদ্যোগে প্রতিঠিত হয়। তিনি “সাখাওবাত মেমে।নিযাল 
গালর্স স্কুলে'র পরিচালনা কমিটিব সদস্য ছিলেন । এ স্কুলের জন্য সবকাবী অর্থ 
সাহাবোর সুপারিশ করতেন তিনি । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরেব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও 
তার যখে্&ট অবদান আছে । বিশ্ববিদ।লযেব ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যেব মধ্যে 
তিনি ভিলেন অন্যতম সদপা। শিক্ষা বিভাগের চাকবীতে মুসলমানদের নিয়োগেব 
জন্যও তিনি বিভিন সময়ে সরকাবের কাছে স্ুপাবিশ করেন । এমব কর্ম প্রয়াস 
মুসলমান সংপ্রদায়ের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারে সুদূব প্রসারী প্রভাব ফেলে । উল্লেখযোগ্য 
যে, কলিকাতার বাংলা পত্রিকা "স্ুধাকর” (মাসিক) এবং ইংবাজী পত্রিকা “দি 
মহামেডান অবজাবভার' (স।প্তাহিক) প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন । তিনি এক সময় 'মিহির ও স্ুুধাকর” পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় কবে সেটি 
পবিচালনা করতেন। তিনি ‘উদ্‌ গাইড প্রেস’ নামে একটি মুদ্রযন্ত্র ক্রয় করেন। 
সাংবাদিকতার প্রতি তাঁধ আকর্ষণ উত্তবাধিকাব সূত্রেই জনোছিল | তিনি রাঁজনীতিব 
ত জড়িত ছিলেন। ১৯২২ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি 
নিযুক্ত হন। তিনি সুবক্তা ও তাকিক ছিলেন। ছোটলাট আলেকজাণ্ার ম্যাকেঞ্জি 
তীর বাগ্মিতার পরিচষ পেয়ে তাঁকে বাংলার প্রাদেশিক কার্যকরী সভাব সদস্য 
মনোনীত করেন। এরূপ সন্মান বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম পান। 
১৯১০ সালে পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় আইনসভার সদস্য হন। 
ঠাকব আইন অধ্যাঁপক্ষ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্য।লয়ে “প্রিন্সিপলস অফ ক্রাইমস 
ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়। বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দেন। এতেই তিনি আইনবিশেষজ্ঞ 
হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৫ সালে “কলিকাতা মহামেডান ইউনিবনে'র 
দ্বিতীয় বাঘিক অধিবেশনে ‘ইণ্ডিয়ান পলিটিকস এযাও দি মহামেডানসৃ’ শীর্ষক ইংরাজী 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংলত্ডের “ম্যাঞ্চেল্টার গাঁডিয়ান' পত্রিকায় তীর লেখা 
মুদ্রিত হয়। 
বহুমুখী কর্মসূচীর পুরস্কার স্বরূপ সৈয়দ শামসুল হোদা বিটিশ সরকারের নিকট 
থেকে ১৯১৩ সালে 'নবাব' ও ১৯১৫ সালে ‘কে. সি. আই. ই.’ উপাধি লাভ 


বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১২৩ 


করেন। মধ্যবিত্তের সন্তান হয়ে কেবল বদ্ধিবৃত্তির গুণেই তিনি পদমর্যাদা ও উচ্চ 
সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগ সহকারী মুসলিম পরিচালক ও 
মুসলিম শিক্ষা পরিদর্শকের পদ স্থষ্টি তার উদ্যোগের ফল। তিনি স্ত্রীর নামে বাদ্ষণ- 
বাড়িয়ার ছাত্রদের জন্য 'আসমাতন্রেসা ছাত্রাবাস" স্থাপন করেন। গোকর্ণে “ওয়ালী 
উল্লা উচ্চ বিদ্যালয়’ স্থাপনেও তাঁর অবদান বযেছে।১ 


আবদুস সালাম (১৮৬১--১৯৪১) 


আবদুস সালাম যশোহব জেলা শীবগ্র।মে এক ননম্থান্ত বংশে জন্মগ্রহণ কবেন।* 
তিনি সেল? জেভিযার্স কলে খেকে বিএ (১৮৮৩) এবং ইংধাজীতে এমএ ডিগ্রী 
লাভ কৰেন। তিনি ১৮৯৩ পালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং পরে প্রেমিডেন্পী 
মাজিস্টেট পদে উন্নীত হনে অবসব গ্রহণ কবেন। তিনি ১৮৮৩-৮৪ সালে 
কেন্দ্রীয় না।শনাল মহামেডান এসোঁসিবেশনের লর্ম নির্বাহ কমিটির সদস্য, পৰে 
এ সমিতির সম্পাদক হন।" ১৮৯৫ সালে এসিবাটিক সোঁসাইটিব সদস্যভুক্ত হণ। 
ছাত্রাবস্থায সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোগিযেশনেন প্রবন্ধ প্রতিবোগিতায় 
প্রবন্ধ লিখে তিমি "স্বর্ণপদক" পান (১৮৮২)। এব পন তিনি উবফি' ও দিহ- 
নগর-উ-ছবি' নামে দখানি গ্রন্থের ইংবাজী অনুবাদ কবেন। তীৰ শ্রেষ্ঠ কীতি 
গোলাম হোসেন সলিমেৰ বিখাতি ফারসী গ্ুস্থ “বিমাঁজ-উস-সলাতিনে বর (১৭৮৬- 
৮৮) ইংরাজী ভাষায অননাদ ও সম্পাদনা । এটি প্রকাশ করে তিনি সেযৃগের 
বিদ্বংসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন। কলিকাতাব এপিয়াটিক সোসাইটি “বিয়াজউস 
সলাতিন অর এ হিষ্টরি অব বেঙ্গল’ (১৯০৪) নাম দিয়ে এটি প্রকাশ কবে। 
আবদুস সালাম অন্নবাদেব উদ্দেশ্য সম্পকে গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, “lor [্য 
labours, such as they have 19900, | shall, however, fecl amply 
rewarded if these pages in any measute contribute to awaken 27017 
gst my co~-rcligionists 11) Bengal and enlightened conscivusness of the 
historic past coupled with an carnest -longing in the present to 
avail themselves of the opportunity afforded by a progressive and 
bencficent Govetnment for the future social and intellectual regenera- 


১. তথ 
(১) Syed Martuza Ali—Personality Profile, Dacca, 1965, pp. 31-33, 
(২) মোহাম্মদ ইদরিস আলী--নোহাম্মদ বেয়াজ,দ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৯৬৫ 


(৩) মোশফেক! মাহযুদ--পত্রে রোকেযা পবিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৫ 
(8) The Moslem Chronicle, 12 September 1895. 


(৫) ইসলাম-প্রচ!রক, আশ্বিন ১২৯৮ 
(৬) মিহির ও সুখকর, ৩০ ভাদ্র ১৩১২ 
(৭) নকীবধ, কুমিল্লা, ১৯৭৫ 
২. সতীশচন্্র মিব্র__যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫ (২সং, শিব-পক্কর: 
মিত্র সম্পাদিত), পৃঃ ৮৪৮ 
৩. মুজতব। কথা ও অন্যান্য গরসঙ্গ, পৃঃ ৭৭ 


১২৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাঁর ধারা 


tion ; and also if they widen the mutual sympathies of the two great 
nationalities in Bengal by infusing sentiments of closer and more 
cordial comradeship, in that they have been fellow-traveller over the 
same tract for many long centuries and although not least, if they 
cvoke the sympathetic intercst. "> সহবমিনী জারনাতুরেসা বেগমকে তিনি 
গরস্থাট উৎসর্গ কবেন। 

আবিদস সালামের ভ্রতা আাবদল হামিদ বিএ ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল 
পযন্ত মাপ্রাভিক “দি মোসলেম ক্রনিকলে বৰ সম্পাদক ছিলেন । “মোসলেম ক্রণিকল' 
সে সমধ মুনলমান সম্পাদিত একমাত্র চংবাঁজী পত্রিক। ছিল। তিনি নেই সুবাদে 
কণিকাতার শিক্ষিত এযাজে সুপশিচিত হয়ে উঠেন। সেকালেষ গমাজ 'ও শিক্ষা 
সংগঠনমূনক শিতিন প্রতিদ্গানের সাখে চিশি জড়িত ছিলেন। পনবতীকাশে তিনি 
বাহাওবানপুব কলেজেৰ অধ্যক্ষ হন |; 


আবদুল আজিজ (১৮৬৩ -১৯২৬) 


নোপাখলী জেলা ফেনী মহকুমাৰ পনশুবাষ থানার অন্তর্গত উত্তরগুথম৷ 
গ্রামেব অধিনগী সাবদল আজিজ বিদাাবতা ও মৎকর্মেব গুণে সমাজে সুনাম ও 
প্রতিষ্ঠা অঞ্জন কবেছিলেন। তাঁৰ পিতা আমজাদ আলী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনাবেব 
পেস্কাব ( পৰে পানশনাল এ্যাগিশগন্ট ) ছিলেন। তিনি ইংরাজী জানতেন। 
আমজাদ আালী ও তমিদউদ্দীন পবস্পর বৈবাহিক ছিলেন। 

আবদুল আজিজ ১৮৮৬ মাণে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন, চা-া- 
বস্থাতেই তার সংগঠনশক্তিব প্রকাশ ঘটে । হিন্মত আলী, হেমায়েতউদ্দীন, আবুল 
মজিদ, জোহাদৰ রহিম জাহিদ, আবদুল াজিজ একত্রে মিলে “ঢাকা মসলযান 
সুহৃদ সন্মিলনী’ (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে জাশা- 
আতে ইসলাম’ (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠ।র সাখেও তিনি জড়িত ছিলেন । স্কল সব- 
ইনস্পেক্টর হিসাবে যখন চট্টগ্রামে ছিলেন তখন সেখানে ‘মোশলমান শিক্ষাসভা' 
(১৮১৭) স্থাপন করে তিনি এদ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। চট্টগ্রাম শহরের 
“ভিক্টোরিমা ইসলাম হোস্টেল' তাঁনই উদোমের ফল। এছাড়া, “কবিরুদ্দীন 
মেমোবিষাল লাইব্ৰেৰী’, ‘ফি ইসলামিব। বিডিং রুম" ইতাি প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবেও 
তার অগ্রণী ভূমিক। ছিল। পরবর্তীকালে ফেনী কলেজ (১৯২২) স্থাপনেও তাব 
অবদান ছিল| তিনি মৃতার পূর্বে প্রায় দুলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি জনহিতে 
ওযাকফ কবে যান।৩ আবদুল আজিজ ১৮৮৮ সালে শিক্ষক হিস।বে প্রাদেশিক 
সরকারেব শিক্ষা বিভাগে যোগদান কবেন ; ১৯১০ সালে সাব-স্কুল-ইনস্পেউর পদ 
লাভ কবেন। আবদুল আজিজের শিল্পীসুলভ মন ছিল। ওবায়দুল্লা আল ওবায়াদী 


S, Rivazus Salatin or a History of Bengal of Ghulam Hussain Salim by Maulvi 
Abdus Salam, Bengal Provincial Civil Service, Member of A.S.B. ..uthor of 
Translations of Urf and Sih-Nasr-i-Zahburi, Asiatic Society, Calcutta, 1904 

২. মুজতৰা কথ! ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৮৩ 

৩. হবীবুল্লাহ বাহাব রচনাবলী, পঃ ৩৭৪-৭৫ ; সুজতবা৷ কথা৷ ও অন্যান্য পুন, পঃ ৭৯ 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১২৫ 


সোহরাওযাদীর স্মরণে “ওবেদী বিয়োগ’ (১৮৮৪) তাঁরই ধচনা। ৮ পৃষ্ঠার এই 
শেক পুস্তিকাট ঢাকার গিরিশ প্রেসে ছাপা হয়।৯ “মায়াদনোল উলুম’ (১৮৯২, ২য় 
সং) নামে আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন! এটি মসলমান 
সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচননন-বিধি সংক্রান্ত পুস্তক ।২ “কবিতা কলিকা।' 
(১৮৮৫) তার অপর কাব্যগ্রন্থ ।৩ 

কর্মদক্ষতা ও শিম্ণানুবাগিতান পুবস্কার স্থকূপ তিনি মেযুগণেব সম্মানিত 
পদবী “খান বাহাদুৰ উপাধি লাভ কখেন। তিনি মন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহাব ও 
তদভগ্ী শামজুননাহাঁৰ মাহমুদের মাতামহ ছিলেশ। তিনি বেশ জনপ্রিবতা অর্জন 
কনেছিণেন। নজরুল ইসলামের বাংলার আঙ্গীজ' কবিতাটি তাই, স্মৃতি 
উপলক্ষে রচিত ।) 

আনদূল আজজ নামে অপর এক ব্যক্তি ১৮৮৭ সালে ঢাকা বলেও খেকে বিএ 

| কৰেন! তিনি শিক্ষক হিগাবে পরীশ্ব! নিনেছিলেন। তিনি সম্ভবত উডিয্যার 
কটক কলেজে ভিলেন। তিমি ‘আরব্য 'ও পারস্য মৰ্পাক' (১৮৯১) নামে 
একখ|নি গ্রস্থ প্রণয়ন কবেন। 


আবদুর রহিম (১৮৬৭--১৯৫২) 


তিনি মেদিনীপুবে ধশী জমিদার পরিবাবে জন্য গ্রহণ করেন। প্রথমে মেদিনীপুব 
সরকাশী হাইস্কুল ও পৰে কলিকাতার প্রেমিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এ 
কলেদ থেকে ১৮৮৫ সালে বিএ এবং ১৮৮৬ সালে ইংবাজীতে এমএ পাশ করেন। 
ভূপাসেৰ বেগম সাহেবা বিলাতে আইন পৰীক্ষ।খীদের জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, 
আবদ্র বহিম সে বুত্তিলাভ করে বিণাত গমন কবেন। ১৮৯০ সালে ব্যারিস্টারি 
পাশ কবেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে কনিকাত্য হাইকোটে অ।ইন ব্যবসায় ওর 
কৰেন! 'নাবদূৰ রহিম ১৯০০-০৩ সাল পর্যন্ত কলিকান্ড৷ প্রেধিডেন্পী ম্যাজিস্ট্রেট 
পদে বহাল ছ্বিলেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতা বিশুবিদ]াপবেব “ঠাকর আইন 
অধ্যাপক' শিষুক্তহন। তিনি এ সমর মুসলমান ব্যবহাঁরশাগ্র সম্পর্কে যেগৰ বক্তৃতা 
দেন, সেগুলি পৰে 'প্রিন্সিপলয়্‌ অব মহামেডান জুরিস্‌ এুডেন্যেস নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হর | ১৯০৬ সালে গিমলা ডেপুটেশনে ভিনি একজন প্রতিনিধি হিযাবে 
উপস্থিত ছিলেন। এ বছর ঢাকার মুসলিম লীগেন পত্তনে ও লীগের গঠনতন্ত্র 
প্রণয়নে তাঁর দান অগ্রগণ্য ছিল। ১৯০৮ ও ১৯১৫ সালে দ'বার মাদ্রাজের 


, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২য় ব্রেমাগিক খতিয়ান, ১৮৮৫ 
ব্িটিশ মিউজিয়াম লাইন্সেবী ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১ 
হবীবুল্লাহ খাহার রচনাবলী, পৃঃ ৩৭২ 

মাসিক মোহাম্মদী, কাতিক ১৩৩৪ 


& ০০৩ 


১২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনাঁর ধারা 


হাইকোঠের পিউনী জজ নিযুক্ত হন। এরপর বাংলা সরকারের কার্যকরী সভার 
সদস্য (১৯২১-২৫), প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৬), কেন্তরীয় 
আইন পনিষদের সদস্য (১৯৩৩) ও সভাপতি ছিলেন! তিনি ১৯৫২ সালে 
কনাচীতে মৃত্যু বরণ করেন । 

বরাবব উচ্চপদে সমাঁপীন থাকার ফলে তাঁব গণসংযোগ বড় একটা হয়নি । 
১৮৯৬ সালে স্থাপিত কলিকাতাব 'মহামেডান রিফম এসোসিরেশনে ব যুগা-সম্পাদক 
হিনাবে এ এসোসিয়েশনেব কর্মসূচী প্রতিপাদনে তীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা 
যাঘ। পরে কলিকাতার প্রেগিডেন্দী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি “কলিকাত৷ 
মুসলমান শিক্ষা সভা' নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবেন। উল্ত 
সভার মাধ্যমে তিনি কলিকাতাব কডেয়া অঞ্চলে একটি ‘আদশ মক্তব’ স্থাপন করেন । 
মক্তবে শিক্ষাৰ মাধ্যম উদ্‌ ভাষা গৃহীত হওয়ায় ‘মিহির ও স্ুুধাকর আবদুর 
রহিমকে আক্রমণ করে। আবদুর বহিম বংলা লিখেছেন, এমন নিদর্শন পাওয়া 
ধার না। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। 

তার রাজনৈতিক জীবনের স্ত্রপাত বঙ্গ -বিচ্ছেদ আন্দোলনকে কেন্দ্র কবেই। 
তিনি বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্বে ও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহ।ল থেকে ক্ংশ 
শতকের প্রখমাধে মুসলমান নবজাগৃতির একজন প্রবক্তা হিসাবে কাজ করেছেন ।৯ 


আবদুর রসুল (১৮৭০--১৯১৭) 


একজন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক তরুণ নেত৷ হিসাবে ব্যাবিস্টার আবদূব 
রসুলের ভাবমূতি আজও অল্লান। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে যুক্তি তথা 
স্বাধীনতা লাভ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান স্বগ্প ছিল । বাঙালী জাতীয়তাঁবোধ 
তাঁর মধ্যে স্ফরিত হয়েছিল যাব জন্য তিনি হিন্দ-যুসলমানের এঁক্যের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। বল৷ বাহুল্য, তিনি কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থ! পাঁখতেন ; 
তিনি ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বাষিক সম্মেলনে 
সভাপতির পদ অলঙ্কত করেন। এও সভায় রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বঙ্গ-তঙ্গ সমর্থন করেননি; হিন্দু-মুসলমানের সন্মিলিত শক্তিকে 


১. তথ্যপঞ্জী 
(১) ভারত কোষ (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, পৃঃ ৩০০-০১ 
(২) The Moslem Chronicle, 23 May 1896 (Supplementary). 
(৩) মিহির ও স্ধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯ 
(8) এ iruggle for Independence, p. 49 


ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ১২৭ 


দূর্বল এবং জাতীয় চেতনাকে খণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসাবে তিনি এটাকে 
দেখেছিলেন। এজন্য তিনি স্বসমাজেব স্বার্থব'দী মান্ষের কাছে নিন্দার ভাগী হন। 

আবদুব বন্তুল কুমিল্লাব গুণিয়াউিকের জমিদার পরিবারে জন্গ্রহণ কনেন। 
তার পিতা গোলাম রস্থুল প্রভাবশ।লী জমিদার ছিলেন। আবদব রসুল অল্প 
বয়সে পিতাকে হার।ন, মা সন্তানকে সুশিক্ষিত করার দাাযত্ব নেন। এ সময 
তীবা কিশে।বগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। আবদ্‌র রসুল ঢাকা কলেজিষেট স্কুল 
থেকে ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং এ বব উচ্চ 
শিক্ষার জন্য বিল'তে গমন কবেন। তিনি ১৮৯২ সালে লও্নের কিংস 
কলেছ থেকে এবেশিকা পৰীক্ষা পাশ কবেন ; ১৮১৯৬ সালে অক্সফোর্ডের 
সেট জোনস কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৮ সালে এমএ পাশ কবেন। এ বর 
তিনি মিডল টেম্পল থেকে বান-এট-ল ৩ টিসি এল ডিগ্রী লাভ কবেন। 
১৮৯৮ সালেই তিনি দেশে কিবে এসে কলিকাতা হাইকোটে আইএজীবী 
হিসাবে মোগদান করেন। তিনি যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠাৰ গুণে অল্প 
সময়েই আইন 'ব্যবসাষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা ধিশ্ব- 
বিদ্যালমেব এন্ট্রান্স পবীক্ষার ইংরাজী পত্রের প্রধান পরীক্ষক নিবুজ্জ হন 
(১৮৯৯-১৯০২)। কলিকাতাব ইংরাজী সাপ্তাহিক “দি মুসলমান’ (স্থাপিত ৬ ডিসেম্বর 
১৯০৬) আবদুর রস্থুলের পৃষ্ঠপোষকতা, অথানুক্ল্য ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 
প্রকাশিত হয়। তিনি সময় সময় এ পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধও রচনা কবতেন। 
সাল্পৃদাষিকতা-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষণ্র রেখে পত্রিকাখানি সেযুগে সমাজের জাগরণের 
বিশেষ দাবিত্ব পালন করে গেছে। আবদূর রস্থল বিদেশী মহিলার পাণি 
গুহণ করেন। জীবনের মধ্যগগনে অকাল মৃত্যু হলে তার আদর্শ চিন্তা ও কমে 
ছেদ পড়ে! হিন্দু-মুসলমান দুটি জীবন-প্রবহকে একত্রে বেধে দেওয়াব স্বপুও 
দূবীতূত হয় |১ 


সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০--১৯৩৪) 


কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন একজন উৎসাহী 
বদ্ধিজীবী হিসাবে কলিকাতার বিদ্বৎংসমাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন । 


১, তথ্যপঞ্জী £-- 
(১) মুজতবা কথা ও অন্যান্য গুসঙ্গ, পৃঃ ১০৫-১১৩ 
(২) Wbo’s Who in India, 1911, 0. 127 


১২৮ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধার) 


এটা তব কর্যোদ্দীপনা ও প্রবল হচ্ছাশক্তির হারাই সম্ভব হয়েছিল। তিনি 
১৮৮১৯ সালে রিপন কলেজ থেকে বিএল পাশ কবেন। “কণিকাতা মহামেড৷ন 
ইউনিয়ন' ও ইউনিযনেব আশ্বনে গঠিত “বঙ্গীয় প্রদদেশিক মললমান শিক্ষা 
সমিতি এ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মন্পাদক হিশাবে গুক দাবিত্ব পালন কবেছিলেন। 
বিশেষ কবে, বিঙ্গীব প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি" তাঁরই উদোগে 
এবং অক্লাস্ত পবিশ্বমেন ফলে ডন! লাভ করে । আঅমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য- 
সমূহ বিশ্কুতভাবে ব্যাখ্যা কবে সমিতির নামবুক্ত প্রচাবপত্রাটি (ইংবেজী ও বাংলা) 
তিনিই প্রণবন করেন । পুত্তিকাটণন উপর তাবু করে নির্ভা আবৰূল ফজল 
‘নবনূরে' (শ্বাবণ ১৩১০) মন্তব/ করেন, “এই খধংপতিত সমাজের মঙ্গলোদেশে 
তিনি (ওয়াহেদ হে।সেন) যেরূপ প্রাণপণ প।ণশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কতটা 
কৃতকাধাতাব আঁশ। কর যাইতে পাবে। এজনা তিনি সমগ্র মুসসম।ন সমাদর 
ধন্যবদেব পাত্র ৷’ কলিকাতার “মুসলিম গার্লস যাজাঁসা' (১৮৯৭) নামে প্রথম 
একাট বালিকা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সৈয়দ ওশাহেদ হে।সেনেব অপর্বাপ্ত 
দান ছিল। “মোসলেম ক্রনিকলে'র (১৬ জানুয়ারী ১৮৯৭ ) অভিমত, তাঁরই 
উদ্দীপনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালযটি অতি অল্প সময়ে মধ্যে স্থাপিত 
হযেছিল। কলিক।'তার আমহ।স্ট স্ট্রিটের জাতাষ বিদ্যালয়েব অধ্যক্ষ হিসাবেও 
তিনি কাজ করতেন । কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে “আঞ্ুমানে ওয়ায়োজিন' (১৩১৭) 
নামক প্রতিষ্ঠানটি তার ও শেখ আবদুব রহিম প্রমুখ কতিপয় সমাজ সেবকের প্রযত্রে 
স্থাপিত হর। পরখতীকালে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন অসহযোগ আন্দোলন ও 
খিলাফত আন্দোলনে যোগদান কবেছিলেন । তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কংগেসের 
সেৰা কবে কারাবরণ করেন। এরপর স্বরাজ্য দলে যোগদান কবে তিনি বাংলা 
কউন্পিল 'ও কপোরেশনে প্রবেশ কবেন। ১৯২৭ সালে তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্পা 
মুদলিয় লীগেৰ বাধিক অধিবেশনের সভাপতি নিবাচিত হন। ‘ভারতীয় 
বিখনিদ্যালন কমিশশ' (১৯০২) কশিকাত। শিখবিদা।লয়েৰ জন্য বে ৫ জন 
মললনামেদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক্রেন, ওয়াহেদ হোসেন তাঁদের মধ্যে একজন 
ছিলেন । 'তালিমে উর্দু ' নামে উদ শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক এবং ইংরাঁজীতে ইসলাম 
ধ্মমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। আইনের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি 
তিন বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “অন।থনাথ দেব পৃন্রঙ্কার' লাভ করেন। তার 
পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ তিনটি ছিল যথাক্রমে ‘Theory of Sovereignty in Islam 
(1931), Administration of Justice in Moghal India (1932) ৩ Lebour 
Lagislation in British India (1937) | শেষের পুরস্কার ছিল মরণেত্ির | তিনি 


বার্তি ও বাজিহ ১২৯ 


স্যার সৈয়দ আহমদ্ন মত্য উপলক্ষে, 'অশ্রম্পহার’ নামে একখাণি শুর কবিতা 
পৃস্তকও প্রণঘন করেন |* 


আবু নসর ওহীদ (১৮০৭-১৯৫৩) 


আবু নগৰ 'ওহীদ মূখ্যতঃ একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপনিচিত ছিলেন। 
তিনি নীহট শহনে এক মধ্যবিত্ত পৰিবাৰে জন্গ্রহণ কবেন। তান পিত 
সোহান্মদ জাবিদ বখত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঠিলেন। '‘কবি' হিগাবে তার নাম 
ছিল। শ্রীছটেন গরকানী হাইস্থল থেকে এনট্রান্য এবং মুবাবিচাদ কলেছ 
থেকে বিএ পাশ করেন (১৮৯২)। ১৮৯৫ সালে প্রেখিডেন্সী কলেজ পেকে 
আরবীতে এমএ পাশ করেন। তিনি প্রথমে খাহটেশ সরকাধা স্কুলে শি্গকত। 
করেন, পরে কণিকাতা মাদ্রাসা ও গৌহাঁ ক৮ণ কশেজের অপ্যাপক হন 
(১৯২১)। ১৯০৫ সাল খেকে ১৯১৯ নাল পযন্ত ঢাক। মাদ্রামাব সপারিন্টোতেল 
ছিলেন। ১৯২১ সালে এডুকেশন সাভিসে উন্নীত হন। এ বছর ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে শিক্ষকতাৰ সাখে সাথে শিক্ষা সংস্কাবেন প্রয়াস ঢালিষে 
মান। মাদ্রাসার পাঠ্যগূচী এমন বে, মাদ্রাগা শিক্ষার শেষে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়ার স্থানোগ পায় না। ইংবাজী শিক্ষার অভাব ও পাঠ্যবস্তব অসমতার জন্যই 
এরূপটি হত। এএন্য আবু নদব ওহীদের প্রথম চেষ্টা হল কিভাবে মাদ্রাসার 
শিক্ষা পদ্ধতিন উ.[তি বিধান কব। বার। তিনি তদানীন্তন ছোটলাট স্যার 
বু যমফীল্ড ফ্ুলারেস সাখে সাক্ষাত করেন এবং রিফর্মড মাদ্রাস। স্বীমে'র প্রস্থ! 
দেন। তাঁর এই নতুন চিস্তাধার! কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ , 
নওয়াব আলী চৌধূরী ও সৈয়দ শামসুল হোদা তাকে সাহান্য করতে এগিয়ে 
আসেন | আবূ নগর ওহীদ মিসর, পিরিরা, তুরস্ক প্রভৃতি নধাপ্রাচ্যের মসলিন 
দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে জান অর্জন করার জন্য এসব দেশ ভ্রমণ কবেন। 


পপ পপি পপ — Wn. আর রি tn Ct nth 


* তখ্যপঞ্জি 
১. ১৩২২ বঙ্গাব্দের গাহিতা-পত্রিক। 
২. এস. ডগি. হোন -বঙ্গী প্রাদেশিক যুশলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা মধানেডান 


ইউনিয়ন, কলিকাতা, ১১০৩ 

Muslim Community in Bengal, r. 91. 

মূনশিম বাংলাব সানয়িকপত্র, পৃঃ ১ 

বলবূস, ৩ বর্ম, ৯ মংখ্যা, পৌদ্ব ১৩৪৩ 

The Calendar (Calcutta University) 1942, p. 184. 
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১৩০ উনিশ শতকে বাষালী মুসলমানের চি্তা-টেতনার খারা 


১৯০৭ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৮ সালে নকা, চট্টগ্রাম. 
ভগলী মাদ্রাসাম পৰীক্ষামূলক ভাবে নিউ স্কীম' পদ্ধতিতে শিক্ষ। ব্যবস্থা চালু 
হয়। এব পশ্চাতে আবু নসর ওহীদের অবদান ছিল বেশী। গতানুগতিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা যুগের চাহিদা মিটাতে পারছে না, সেযুগের দ'একজন প্রগতিশীল 
চিন্তানাফকের মত তিনিও তা উপলব্ধি করেন এবং এর সংস্কারের ক্ষন্য আন্দোলন 
কবেন। তিনি বহু শ্বম স্বীকার করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর 
এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন কৰতে সক্ষম হন। এটাই তাঁর জীবনের জ্ঞান-সাধনা ও 
তার চিন্তাকর্সেব প্রধান কীতি। মাদ্রাসা শিক্ষাৰ উপযোগী করে 'বাকুবাতুল 
আদাব' ও 'মিরকাতুল আদাব' নামক দু'খানি আরবী প্রাইমাব গ্রন্থ প্রণযন 
করেন। তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফারসী ও আরবীতে পাবদশী ছিলেন! 
তিনি ১৯০১ সালে 'শামস্তল ওলানা" উপাধিতে ভূষিত হন ।* 


মির্জা সুজাত আলী বেগ 


'ওমাবেন হেন্টিংসের প্রতাপশালী দেওযান মোহান্্াদ বেছ! খানের বংশসব 
মির্জা সুজাত আশী বেগ মশিদাবাদেন সাহেবজ্গাদী বেগম শামসিক্গাহান ফেনদৌম 
মহলের দেওমান ও সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সেকালের কলিকাতার সাংস্কৃতিক 
জীশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন | কলিকাতা মহামেডান ইউনিম্ন। 
ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'ৰ সভাপতি চিলেন। ১৮১৯ 
সালের 'মুসনমান শিক্ষা সন্মেলন'কে পাফলা মণ্ডিত করে তোলার জনা জ্রমমত 
গঠনে ও চাদ সংগ্রহে তিনি এব: সৈয়দ শামস্ল হোদা, সৈয়দ ওযাহেদ হোসেন, 
মুনশী মোহাল্রদ মেহেরুল্লা প্রমুখ অক্লান্ত পরিশম করেছিলেন । উল্ত সম্মেলন 
উপলক্ষে কবি মোজান্মেল হক জাতীয় সঙ্গীত নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, 
সেটি পুস্তিকা আকারে ১৩০৬ সনেৰ ১৩ পৌষ ছাপা হয়। পুস্তিকা মির্ভা 
সুজাত আলী বেগকে উৎসর্গ কবা হয়। কবির ভাষায় উপহাব পত্রী 
এরূপ £ “সর্বগুণ নিলয় স্বজাঠি চিতপবায়ণ মহামনস্বী মাননীয় শ্রীযুক্ত খান 
বাহাদর মৌলবী মির্জা সজাত মালী বেগ কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সমিতির 
সেক্রেটাবী মহোদযের স্মকোমল কদকমলে এই অকিঞ্চিৎকব জাতীম সঙ্গীত আন্তরিক 
ভক্তি ও শ্দ্ধাসহ সমপিত 1৩ কদিবাতাম বালিকা বিদ্যাপয প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্ৰেও 
১. শীহট-প্রতিতা পৃঃ ২৪১-৪২ 
২. 


মজাতবা কথা ও অন্যানা প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৩৫-৪৪ 
», নে'গ্গান্েল হক --হাতীয় সঙ্গীত, কলিকাতা, ১৩০৬, “উপহার অংশ ডা 


বক্তি ও ব্যক্তিত্ব ২৬২ 


ভার দান লাভে | মিষ্তা স্বলাত আলী বেগ ১৮৯৯ গালে "খান বাহাদব' উপাধি 
লাভ কবেন। তিনি এক সময পারস্যে ভাবত সরকারের কন্সাস নিযুক্ত হন | 


হামিদউদ্দিন আহমদ 

হামিদউদ্দীন আহমদ ১৮৭৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 'লাইসেন্সিয়েট 
ইন ল' পাশ করেন। তিনি মযষ্নসিংছের অধিবাসী ছিলেন; ময়মনসিংহ 
কোর্টে ওকালতি করতেন । তিনি “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন 
ময়মনসিং শাখার অনারাতী সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের 
রাজনীতি কবতেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের বাঘিক অধিবেশনে যোগদান 
করেন। পরে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেস বিবোধী আন্দোলনে 
যোগ দেন। সৈযদ আহমদের সাথে এ-ব্যাপাবে তাঁৰ পরালাপ ছিল।১ াকাম 
'কংগেেস বিবোধী শান্দোলন সাব-কমিটি' গঠিত হয়| ননান পন্সিবাসের খাজা 
মোহান্মদ ইউস্তফ এব মভাপতি চিলেন। তাবা ১১ নভেম্বন, ১৮৮৮ সানে 
চাকার নবাব বাড়িতে এ উদ্দেশে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করেন । 
হেমায়েত উদ্দীনের মত হামিদউদ্দীন মুসলমান সমাজের আঞ্চলিক নেতৃত্ব দেন। 
ময়মনসিংহ শহরে হামিদউদ্দীন আঙমদেব নামে একটি বাস্তা আছে। 


সৈয়দ ওসমান আলা 

সৈশদ 'এপলান 'আলা শলিকাতার বিদ্বংসমাডের একজন ডংপাহী কর্মী ও 
মংস্কৃতিসেবক হিধাবে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতাব বিভিন্ন সভাবমিতি 9 পত্র- 
পত্ৰিকাৰ সাগে ভাব সম্পর্ক হিল । তিনি “কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে ৰ 
সদসাতুক্ত ছিলেন । “বঙ্গীয় প্রাদেশিক মসলদান শিক্ষা সমিতির সদস্য হিসাবে 
সমিতিৰ প্রথম বাঘিক অপিবেশনে সক্রিষ ভূষিকা পালন করেন। কলিকাতায় 
'এশিরট ছোট্টেলে র গৃহ নির্মাণে ১০০ টাকা চীদা প্রদান করেন। তিনি 
সাহিত্যিক ও সম্পাদক শেখ আবদুর রহিমের আন্বীয় (মাম! শৃশুর ) ছিলেন ।' 
পত্রিক! সম্পাদক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও তাব নাম ছিল। ভিনি 'মিহিব ও 
স্রধাকর' পত্রিকাখানি শেষেৰ দিকে ( ১৯০৮) সম্পাদনা কবেন। এ পত্রিকায় 
তার একাধিক প্রবন্ধ ছাপ! হয়। তিনি দীর্ঘদিন ইংরাজী সাপ্তাহিক “দি মোসলেম 
ক্রনিকলে'র ক্যানেজাব ছিলেন। 
১০1117101-8154511777 16101101517 Bengal, pr. {17-18 
২. শেখৰ আৰদূল বহিষ গৃত্থাহলী, ২ খণ্ড, পৃ: ২৫৭ 
৩. ষুণলিয় বাংলাৰ মামযমিকণত্ৰ, পৃঃ ১২ 


১১২ উনিশ শতকে বাঙালী মমলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


বজলুর রহিম 


নোয়াখালী পনশুবাম খানার গুতুমা গ্রামের অধিবাসী বজলব লহিম কা 
কলেজ খেকে ১৮৮৫ গালে বিএ এবং ১৮৮৭ গালে বিএল পাশ করেন। তীর 
পিতা তমিজউদ্দীন নোবাখালীর মোক্তার ছিলেন। বজলুর রহিম ওঁ জেলার 
সরকাবী উকিল ছিলেন। তিনি নোয়াখালী “আগ্রমনে আল আতে ইসলামের 
(১৮১৬) পৃতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন ।১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও ধর্ম প্রচার করা৷ 
এই আমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চনহিতকর কাজেব জনা তিনি ১৯০০ 
মালে 'খান বাহাদূব' উপাধি পান। ফজলুল কবিম, বজলুর বহিম, আবদুল 
ওদুদ ও শামসুদ্দীন আহমদ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, চারজ্নেই থাচ্যেট হন 1২ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফজসুল করিম ঢাকা কলেজ খেকে ১৮৮৩ সালে বিগ 3 ১৮৮৫ 
সালে বিএল পাশ কনেন। তিনি মুন্সেষ ভিলেন । আবদুল ওদুদ পেন্ট জেভি- 
য়ার্স কলেজ থেকে ১৮১৯৫ সালে বিএ পাশ কবেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। এ|মকদশীন আহমদ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯০৯ পালে বিএল পাশ 
কবে প্রথহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্টে ও পৰে ইনস্পেকঈৰ জেনেবাল অব বেজি্ট্রেশ 
হন। কনিষ্ঠ জাতা মোহাম্মদ মাসুদ আলিগড়ে পড়াশুনা বনে সব-বেছিস্টাল 
হন। 


কাজী মোহাম্মদ আহমদ 

শীহটের দৃল্লভপুন নিবাসী কাজী মোহাম্মদ আহমদ একজন শিক্ষানুরাগী ও 
বিদ্যোতসাহী বাক্তি চিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে নিজ গ্রামে একটি মধ্য বঙ্গ- 
বিদ্যালয় ও মৌলভী বাজারে একা জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি 
শীহাটের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। একজন বক্তা 
হিসাবে তার সুণায় ছিল । বাংল, উদ, ফারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন । 
তার রচিত 'শ্বীহট দর্পণ' (১২৯২) বাংল! ভাষায় রচিত শ্রীহটের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।£ 
এটি শ্রীহটের জমিদার হামিদ বখত মজুমদারের উর্দূ ভাষায় রচিত 'আযশ-এ-হিন্দু' 
(তিন খণ্ডে সমাপ) গর্ব অবলম্বনে রচিত। তীর৷ উভয়ে সমসামযিক ছিলেন। 


The Moslem Chronicle, 12 December, 1896. 
হবীবৃত্রাহ বাহার রচনাবলী, পূঃ ৩৭২ 

এ, পৃঃ ১৫৭ 

যৃত্রতব! কথা 'ও অন্যানা প্রঙ্গ, পঃ ১১১ 

শ্বীহ্ট প্রতিভা, পঃ ১৮ 
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বাজি ও ধ্যক্রিত্ব ১৯৩ 


গজনফর আলী খান ( ১৮৭২-১৯৬৯ ) 

তিনি শীহট শহরের শিকটবতী। বিরাইপুর গ্রামে জন্য গ্রহণ করেন। তিনি 
১৮১০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা খেকে এন্টাস পাশ কবেন। পবে এফএ 
পাশ করে বিলাতে কেমবিজ বিশ্ববিদ্যালয় খেকে বিএ পাশ কৰবেন। ১৮৯৭ 
সালে তিনি আই, পি. এস. পরীক্ষা দেন এবং প্রখষ স্থান অধিকাৰ কবে উত্তীর্ণ 
হন | গজনফন অলী খান বাছকার্ষে প্রবেশ করে বাংলা বাহবে কণজীবন 
অতিবাহিত কৰেন। তিনি মবাপ্রদেশেব হুসঙ্গাবাদ ও লাগপুর বিভাগের কমি- 
শণার হিসাবে কাক্ষ কলেশ। ১১5২ সালে অপনন গ্হাণেন পল তিনি স্বগামে 
শিবে আসেল “বং পল্লী উ [শন ও 'অলান্া সংকৃমে অংদ্রনিমোগ কবেন। স্কুল 
স্থাপুল, কপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, ততিকেক্ছ খ্রাওচা ও কষিশিক্ষান ব্যবস্থা 
চিল হান সমাজ সেবার নিদর্শন | অকুতদান এই উচ্চ পদস্থ বাঞ্চি রাজনীতির 
দিকে না নাবে সমাজনেবান নধোই' আগ্থমভির সন্ধান কবেটিলেন। 


মেশাররফ হোসেন ( ১৮৭৩-১১৬৬ ) 

কমিলাৰ চোদ্গ্রাম খানার চিওডা “এমে জনম গহণ কনেন। ভান পিতা 
ছিলেন কাজী মকৰম আলী । ১৮৯৮ সালে বিএ পাশ করবেন । জলপাই গড়তে 
আঠহনজীবী হিসাবে কর্মভীবন ওক করেন। তিনি চা বাগানেশ মালিক খান 
বাহ।দুন রহিম বব্ণেব কনার পানি গ্রহ কবেন, ভিশন শিডেও ঢা সাগানের 
গালিক হন। নিছে উচচ শিক্ষিত ছিলেন বশে বিদ্যা মূল্য দিতেন | ললিকাতাঁন 
'ইসলামিম। কলেছ' প্রতিষ্ঠায় তাৰ আশিক অবদান আঁচে | মান। খিশবিদা- 
পারের লিটন বি! তারই দানে কষ্টি। স্বগ্রাম চিওডার ৫70,909 এক। ব্যমে 
দ্র কনজনোসার নামে উচচ ইংরাঙ্গী বিদ্যালব' স্থাপন করেন। তিশি একাধিক- 
লাশ বগ্তাঁণ আইল সভাব সদস্য হন। ১৯২৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪১ গালে বাংলা 
গবকারেন মন্ত্রী হন। তিনি খান বাহাদব ও “নবাব উপাৰি পান।১ 


সপ শি আস শী আপ আপ 


১. মকীব ১৯৭৫, পৃঃ ৩০ 


সভা-সমিতি 


সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হরে পাকতে ভাশবাসে । 'একভাই 
বল', "ইকো জন, ভেদে পতন ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদগুলি পধ্ঘবদ্ধতা আদর্শ 
প্রচার কবে। ব্যঞ্চির শর্জি ও সামর্থ্য সীমিত, সমন শক ও সামনা সামাহীন | 
বান্ডি-চিন্তা সমাষ্-টিশ্াব মব্যে সঞ্চারিত ও সম্প্রসাণিত কাবাব প্রয়োছমলোধ থেকে 
মাঁনঘেৰ সংপবন্ধ হওয়াল আকাওক্ষা জাগে । আমাদের দেশে হংবাশী শিক্ষার বিশ্তারেল 
ফালে লাক্তিস্বাতপ্রা ও ন্যন্তিস্বাবীনতার উন্মেষ হয়। "তখন থেকে হাঁধলিক 
ললনেব লমাঁজসংল প্রতিষ্ঠার প্রনান লক্ষ্য কর যায | উনিশ শতকের গোড়াৰ 
দিলে ইংবাঙ্জী শিক্ষিত রামমোহন বাম (১৭৭৪--১৮৩০) প্রগয 'আন্ষীয় বভা' 
(১৮১৫) স্থাপন কশেন| পখন পৰ্চাশ বচিবেন মৰো হিন্দ শিক্ষিত-সমাচ্ে বন্চ 
সভা-সলিতি গড়ে উঠে । শালার এসলমানদের প্রথম সোম আমলে ই গলামী 
বা 'মহ্বানেডান এসোসিযেশন ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হম | আমানের উল্যোঞ্জান 
প্রণ সকলেই সবকাবী কমচাব। চিলেন। অধিক ল-গচোতনত! কি আজনিশশশ 
মনোভাব থেকে বে হিন্দুসুসলমালের সভাগুলির জনম হয়েছিল, তা মেগুলির 
ইতিহাস পর্যালোচনা কে জানা নায়। ওপনিবেশিক ও জগণতাত্রিক খাসন- 
বাবস্থা শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হর অবিকার-হরণ ও আধিকা দাবার সম্পর্ক । 
অধিকাব-বঞ্চিত ব্যক্তিত্ব আহত হনে সঘবছগ আন্দোলনে পখ নেছে নেয়, 
কেননা বলবান শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বল্ত্বেব মধ্যে যাঁওযা সম্ভব ছিল 
লা। এ শুধু বৈদেশিক নাষ্ট্রশভ্তির বিরুদ্ধে নয়, সমাজের অভ্যন্তরের বৈরী 
“ক্তিগুলির বিরুদ্ধেও যুক্তশক্তির সাহাব্যে সংস্কার, প্রতিকার ও প্রতিরোধ 
বাবস্থা গড়ে তুলতে হয়। মানুষের কল্যামুখী কোন কিচু গড়ার কাজেও 
সংঘমশক্কির প্রয়োফন হয়! এক কথায়, বাণ্তিচেতনা ও অমাছাচেতণাধ 
সমন্বয়ে এব: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শে আধুনিক সভী-নদিতি, সংধ-সমাভ 
গঠিত হয়েছে । নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এগুলিই ছিল 
গ্রামের হাতিয়ার, আত্মরক্ষার কবচ, আক্বপ্রকাশের উৎস ও ভাবসম্মিলনেৰ 
কেন্দ্র | 

যত দূব জানা "নম. স্যার উইলিয়ম ভোনমের 'এসিনাটিক সোসাইটি 
(১৭৮৪) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান । এতে শ্রথম দিকে 


সভ৷-সমিতি ১৩৫ 


ভারতীয়দের স্থান ছিল না।১ রামমোহনের "আত্মীয় সভা'র পরপরই এদেশে 
সভা-সমিতির জোরার আসে। প্রথম পঞ্চাশ দশকের মধ্যে কেবল কলিকাতাতে 
বন সংখ্যক ও বিবিধ বিষয়ক সমিতি গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
প্রননুক্মার ঠাকুরের গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩), রাধাকান্তদেবেৰ ধির্ষসতা' 
(১৮২৮), ভিভিয়ান ডিরোজিওন 'একাডেমিক সভা (১৮২৮), 'খাহা মমাজ' 
(১৮২৯), 'ভ্ঞান-সন্পীপন সভা' (১৮৩০) 'ল্যাগুছোন্ডাস এসোগিযেশন' (১৮৩১), 
'বঙ্গভাষ। প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), তারাচাদ চঞনতীব সাধারণ জ্ঞানো- 
পাঁজিকা সভা (১৮৩৮), দেবেশ্রনাশ ঠাকুরেন 'তত্ুবোধিনী সভা" (১৮৩৮), 
'বে্গল ব্রিটিশ হিয়া সোদাইটি (১৮৪৩), 'বঙগভামানুবাদন সমাজ (১৮৫০), 
বেথুন সোলাহটি' (১৮৫১), ফ্যামিলি লিাবেশী ক্কাব' (১৮৫৭) ইতাদি ধর্ম, 
মা, শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাজনীনি, বিদ্ঞান 9 বাণিজ্ঞা বিখমক প্রতিষ্ঠান ।* 
শব জাগরণেন ধুগে ধর্ম-শিক্ষা-সমাক্ত সংঙ্গার আ।ম্দ/পনেন জন্য এসব সঙাঁসনিতিন 
ঘারাহ হয়েছে। শব অব্যায়বাদ, দেশাজবোর, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা'পৃহা, 
বৃন্চিবিণ্য।, মানবতাবোধ প্রভৃতি আবুনিক ভাববাা ও আদরশচিস্তা এসব সভামমিতি 
খেলে উৎসাবিত হযেছে । স্বতরাং আধুনিক ছীবনম্পন্দন ও জাগরণ উল্লাসের 
নাহক হিগাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, বই পুস্থক প্রভৃতির মত সতামমিতির 
ধক কম ণয়। বিশেষ করে, বিকাশোনমপ যুদণ এ ভূমিক! ছিল অধিক তা২- 
পধব5 | উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বা'লার যুখলমান সমাজের আব্মবিকাশের 
মাধান হিসাবে হগলমানের সমিতিগুলিও সমভাবে ক্িলা করেছে । সমকালের 
সমাজের ভাবধাব। ও গতিধারা উপলন্ধি করার জনা এগুলিন পরিচয় জানান 
আবশ্যকতা আচ্ছে |" ১৮৫৫ সালে 'আঞমনে ইসলামী স্থাপনের মনয় খেকে গুরু করে 
১১০৫ সাল পধন্ত কলিকাতা ও মফস্বলে যতগুনি সভা, সমাজ, ক্লাবের সন্ধান 
পাওয়া গেছে, এখানে সেগুলিকে আলোচনাৰ অন্তর্ভুক্ত কৰা হয়েছে। শিক্ষা, 
যশ, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া বিবিধ বিষয়কে অবলম্বন করে সমিতি- 
ওলি পঠিত হয়েছে । তবে শিক্ষা-সমাজ-বর্ম বেশী গুরুত্ব পেয়েছে । আরবী- 
ধানসীন্উর্দর মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা এবং ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দো- 


১. ১৮২১ সালের পূৰে কোন ভাবতীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভূ'ক্র হতে পারেননি । 
ও বছৰ পামকমস সেন সোসাইটির সদস্য অলোনীত হন। ১৮৩২ সাল তিনি নেটিভ 
সেক্রেটারী নিযূত্তু হন। The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol 1, 
No. 12, December, 1832, p. 559. 

২ গোপাল হালদাৰ--নাংল। সাহিতে,ৰ ৰূপবেৰ।, ২ 719. কলিকাতা, ১৩৭২ (২য়) ; 
বিনন ঘোধ--বাংলার বিদ্বত্গাযাজ, কলিকাতা, ১৩৮০ 


১৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিদ্ু।-চেতনার ধারা 


লণের কাজ সমিতিগুলি করেছে । অনৈসলামিক রীতিনীতি, বর্মান্ধতা, লীতি- 
হীনতা, কসংস্কারাচ্ছ্াতা দর করে খবীযতধর্মেন আদর্শ প্রচার করে ইসলামের 
পৃনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছে। কলিকাতার শমিতিগুলি ভাষাৰ প্রশে 
ফারসী-উদুর প্রতি সমর্থন দিয়েছে, কিন্তু ম্স্বলেৰ অধিকাংশ সমিতি বাংলা 
ভাষার সপক্ষে প্রচার চাপিযেছে। ইংরাজী বিখমার ভাঁষ।, বাংলা হিন্দুদের ভাষা 
---এ ধরনের মনোভাব সমাজে এক শ্রেণীন মানুষে মধ্যে ছিল, অনেক 
সমিতি এরূপ মনোভাবেব তায় সমালোচনা কবেছে | ওখকরী। বিদ্যা হিসাবে 
বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুকত্ব আরোপ কন! হরেটে। মমিতিব পক খেকে বৃতি, 
পদক, পরঙ্কার দিয়ে বিদ্যাখীঁদ্রে উত্ভাহিভ কণা হাতে] কোন কোনা 
সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিনেহ্ছ | শপনারচচ। ও দেহণঠনের 
দিকে জোর দিয়ে ক্রীড়াবিষমক প্রতিষ্ঠান কলিকাত। ৪ দাবার স্থাপিত হনেছে। 
বিতর্কমূলক সতাগুদিতে যুক্তিবিদ্যার চর্চা হযেছ, প্রতিযোগিতাৰ মনোভাব 
গাগ্রত হয়েছে | কোন কোনাটি স্বতপ্র জাতিত্বের প্রথ। ভাল সমাজেল স্বাখ উদ্ধার 
ও অক্ষণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। এভাবে দেখা খাম, বিভিনু নেন প্রতিদান 
নিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম পুনজাণব্ণে« নেত্র প্রত কলেছে। 


2. 


if 


জাতীযতার প্রশে প্রথমে সর্বভাবতীর মনোভান খাকলে ৪ মমশত বাঙালী এ তান- 


তান কথা উঠেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এ বেশ স্পষ্ট বুধ খান | সশাজেল ভেভপ- 
কার অপশগ্তিগুলিকে ধ্বংস করে সমাজকে মুদ্ডিব ও প্রগতির পখ দেখানোর 
কাজ সমিতি দ্বারা এভাবেই এগিয়েছে । ন্বমতাব পীমাবদ্গতাঁর ও প্রতিবন্ধকতা 
আশানুরূপ ফল এ-পর্বে ফলেনি সত্য, তবে নির্জীব, শিক্ছেড', নিশ্চল জাতির 
অধঃপতনেব গতিবোধ করে সেজাতিকে মচেতন করে ঠোলার সাফল্য অবশাই 
অন করেছে । আত্মমর্ধাদাবোব, আত্মজিজ্ঞাসা ও এ্রকাবদ্ধচেতনা সমিতিগুলির 
মাধ্যমেই জাতীয়জীবশে প্রথম সঞ্চারিত হয়। এগুলি উচচনীচ শেণীগত 
ব্যবধান দর করার পক্ষে মহাণক হয়েছে । উচচনিতের নবাব-জমিপারেপা মধ্য- 
বিত্তের শিক্ষিত শ্েণী এবং শিক্ষিত শ্রেণী নিয়বিত্তের সাধারণ শ্রেণীর সাথে 
মিশেছেন। অর্থাৎ সামাজিক সেতুবন্ধের কাভট। এভাবেই সম্পন হয়েছে । 
আত্বমূখী ও ব্যক্তিকেন্দিক মনোভাব গমাজমুখী ও সমা্টকেন্দিক জপ লাভ করেছে। 
কার নবাব আহসানুল্লাহ কলিকাতায় এলে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ও "ইত্ডিয়া 
সাইক্রিষ্ট এসোসিয়েশনের বৌথ উদ্দোগে তার কাছে একাটি ডেপুটেখন দেবা 
হয়। দেলওয়ার হোসেন আহমদ ও মির্জা সুজাত আলী বে। এতে ণেতৃত 
দেন। “বাব গ্রাহসানুল্লাহ তাদ্ব বলেছিলেন গে, শুধু শরীর গঠন নয, 


সভা-সমিতি ১৩৭ 


সংস্কৃতি ও বৃদ্ধিবৃন্ির চার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।১ অংশতঃ রক্ষণশীল, 
অংশত: প্রগতিশীল বৃদ্ধিবুছিল চর্চা সভা-সমিতির মধা দিযে সম্পণ হয়েছে, তা 
অনন্দীকার । 

বিমযের দিক খেকে বিচান কৰলে পমিভিগুলিকে ১. সমাজ, ২. ধর্ম, ৩. 
শিক্ষা, ৪. সাহিত্য অপঙ্গতি, ৫. নাডনীতি, ৬. বিজ্ঞান 5 ৭. ক্রীড়া এই কয় ভাগে 
ভাগ কন। যান। তৰে আলোচনাৰ স্পিধাব জনয কালানক্রমিক ভাবে সাজিয়ে 
লেখা হনেছে। কেবল শাখাঞ্চলিকে কেনেন সাখে যুক্ত কৰবে এবং সম- 
লামেণ শলিতিগুলিকে একত্র করে আালোচন। কণা হনেছে।  কলিকাতার 
সমিতির সংখণ বেশী । মন্স্বলে মেদিশীপুব, উগলী, পান্চখাহা-াগকা, চট্টগ্রাম, 
বগুড়া, বঃপুৰ, ফপিদপুন প্রভৃতি জেলাম একাধিক সমিতি চিশ। সমিতিগুলির 
আলোচনান প্রবেশ কললে সহজে বুনা বাম যে. কি গদৰ, লি মফস্বল কোন 
স্থলে হিন্দু-ন্গলমানেন নুষ্ত প্রনাম নেই: কোন কোণ যান হিশ-মুসলমানের 
একর মিশনার পঙ্দে বাবা চিল লা, কিছ প্রকৃতপ্লে., ছিন্দুর সাম মুসলমান 
ও মুমলমাযেল সভাম হিন্দ্‌ বড় একা যোগদান কনেনশি। মেন্টাল ন্যাশনাল 
মহামেডান এগোগিযেশগণেস পঞ্ণভ্ে (৮ শাবান ) মুসলমান এ খয়নলমান 
সদসোর সমান অধিক চিল এ হিন্দ মেলাব বঈমুচী এমনই ছিল বে, 
তাতে মুসলমানরা যোগদানের উত্সাহ বোপ কনতেন না। মমিতির লামেন দাখে 
সলমন, ইসলাম হিন্দ, ব্রা প্রভৃতি শব্দ গ'য্ঞ বনে স্বাতগ্রেের প্রতি 
ত কৰা হয়েছে । কোন কোন প্রতিষ্টান আ্বামাছ 2 জ্েশেণাৰ স্বাথে প্রকাশা- 
ভাবে অন্য সনপ্রলায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে | কি হিন্দু কি মুসলমান 
উভয়ের পরিচালিত প্রায় প্রতিষ্ঠানেন গভিপারা ডিন একই---=াতিস্বার্থে প্রায় 
দ্বিযুখা। ধৰ্মীয় ও নাক্তনৈতিক ক্ষেত্রে তো দবেন কখা, যামহি ও মাংঙ্ৃতিক 
শে.ও০ দটি প্রবান সম্প্রদার একে নিলতে পারেনি | সনদ বিকাশেন এই 
পতিধারাটি মভাসমিতিগুলিতে বত লষ্ট বন! পড়েছে, অনান্সেত্রে উতখানি 
নর | সমাজ-মানসের প্রকৃতি 9 চরিত্র অনুধাবনে সভাসমিভিথলিব এরূপ গুরুত্ব 
থাকার আমরা এখানে সেগুলির বিশ্ৃত আলোচনা কবেডি। 


ধ্খ 


আঞ্জমন ইসলামী 
'আঞ'নন ইগলাশী শব! শতামেছান এসোঁলিযেশনা ল'লা কেন, ভারতের 
মুসলমানের প্রথম নৌখ প্রতিষ্ঠাল। আমনের প্রধান উদ্দোন্ত। ছিলেন মৌলবী 


১. The 719510171 Chronicle, IS March, 1399. 


উনিশ শতকে বাহাঙ্গী বুললমানেৰ চিন্ত।-5 তমার বানা 


(9 
ত্র 


মোহাম্মদ মজহার | তান পিতা কাঙীী গোলাম সোবহান ছিলেশ সদব আদ- 
লতের 'কাঙজী-অল-নুজঞ্জাতি । মোহাম্মদ অজহারের তালতলা বাড়িতে ১৮৫৫ 
সালের ৬ই নে তাৰিখে আগমন গঠনের উদেশ্যে প্রথন সভা হয়: সভায় 
শহরেব অভিদ্াত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । সত সিদ্ধান্ত অনসাণে 
দাকসন উসপাশী লামকরণ করে উদ্ভ সবিতি স্বপন কবা হয এব* নিয়েন 
সদ্য) দননুষে একা 'কাবনিবাহক কমিটি এঠম কর| হয :=- 
সহ্াপতি-কাজ। ফজলৰ বহষাদ, কাভী-অল-কজ্ভা ও 
পহ-লহাঁপতি-কাঙী 'আবস্ল বাবি, কাঁল।, কলিকাতা সদ আদালত 
লন্পাদক-্মোহ্বালদ মঙ্ষছাহি 5 আোজাহত হাদি কাউকে | 
মদলা যৌহাম্দরদ ওয়াভিহ, পতন সালাদ, আবদুল লতি, দানদল 
“ল্পান, ফালুল কৰিম গোলার ইসভাক, লস আলী, 
আহত, হোওসাদ, 'আনছন হামিদ ও গোলাম হখাহিরা 1 
ভাতের মুসলনানেল রঙ্গুন সাধন আঁপমনেন উদেশ্য হবে বলে এ সভার ঘোনা 
করা হন ফাবপী 5 ইতনাছশী তাঘার আঁঞমনেদ কাহ: পরিচালন। দবা হবে| 
মাঞ্জনণের প্রতি জণগাণেব সমসৰ আছে, এউ সে মাত এুহাশেন উলেশো প্রচার, 
পত্র বিলি করা এল গণতন্ত্র শ্রশযণ করাব গিদ্ধান্ত লেক হব ।১ 
এমন ইসলামীর জনৰ ২৩ দিন পৰে সোম প্রকাশে (আইনে, ১৮৫৫ ) 
'যগলযালেন সভা শিরোনামে একটি প্রতিবেদ্ণ প্রকাশিত হল, তাতে লেখা 
₹ন-- এববাপি সধিদ্বান। ও সম্ভান্থত বননেরী স্বজ্গাতিন হিত বন্ধণাছে। এক সভা 
স্বাপন করিয়াছেন, তাহা বিবরণ তামরা ইংরাজী পাত্রে পায় কবিরা মে প্রকার 


মর ব্রীন ডি HOHE) ৬3 2 আত ১৮৫৫ কাকি ৩ 
কালী আব বাবি চট্টগ্রামেন অধিব!ণী ছিলেন। ভিনি কা! ভা মাবু।সাপ নক পাত 


বেশ । কশিকাতা মদব প্ৰাদানতে ১৮২৭ সান খেকে ১৮৩৪ যাঁ। পর্ন কাজী পদে 
ধঙছিলেন । লোহার মহান বুসলৰান আইন-অদিসান ছিলেন । মোহন হবাজিছু 
চিনেন কান দাত! নাস! প্রবা প্র'বনী অরধাশক। মোচান্মদ আবদ্ৰ বউ তাঁ-ত সন্ষ- 
ক।বেন ব্যবন্থাশন। বিভাগেৰ প্রথম আবাদক' ছিলেন । আহমদ (পঙ্গধতী নাম দেল মাৰ 
হোমেন আহমদ) হগমী। অধিবাসী ছিলেন, তিনি কলিকাতা শিশুবিদ্যারবের প্রথম 
বুদপবান গ্রয়ো (১৮৬২)! গোলাম ইনাহিনা বীবভূখের প্রধান সদর আমীন 
(১৮৪৩-৫৫) ছিশেন। 

Selections from the Recoids of the 0011. of India. Home Dopt., 057৬৪ 0৭ 
1886, Pp. 23, 49, 7৭ 

২. দখবীন 


সভা-লমিতি ১৩৯ 
সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরা ও বাঙালির 
মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত খাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপকার হইতেছে 
ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দ জাতিৰ সঙ্াবের ক্রমশ: আধিকা হইয়া 
আসিতেছে এবং হিন্দু সওপীব মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইযাছে ; 
কিস কি পরিতাপ। মৰন জাতিৰ মধ্যে একাল পৰ্যন্ত কোন প্রকাধ সভা স্থাপিত 
হয নাই, গবর্ণমেশ যাহ। ইচা তাহা করুম, তাঁছাদিগের কার্ধবিঘরে যবন- 
জাতি কোন কথাই উল্লেখ করবেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভাবতবর্ষবাসি 
ববনগণকে অসতা বলেন । -- এদেশে আলপ ববন বাস কবে লা, কোন কোন 
প্রাদেশে হিন্দ ও ভশ্ানা ভাঠি শ্রাপেক্ষা। ণনণের সখা অধিক, 


অতএব তাহা" 
দিগের মক্তালাদ্ছেশে কোন প্রকান শড়া ন! থাকাতে আম 


'এতিশগ দ.পিত 
ভিলাম ; অধুনা নগননাগি সাধ ও সগিদ্বান যবনেব| 'আমাবদিশের সেঃ দুখে 
নিবারণ করিলেশ | এই প্রাণে আমস্বা গবদেশবরের নিন প্রার্থনা লানি এজ 
গণীনা সভা চিরস্থাস্রী হউক এবং নগনীন ও 'অনানা স্থানেল যনে ভাঙার 
প্রত্তি বিহিত সাহাবয ও উংসাহ প্রদানপূর্বক স্বজাতির মন্দীন বৃদ্ধি কৰন > 
'সোম্প্রকাশে উল্লিখিত 'মুললমানদের মহা বে 'আঁঞ্চমণন ইসলাম তাতে মাণ্দেহ 
শেই | "নিউ ক্যালকাটি ভাইনেঈরী তে (১৮৫৬) আধুমলে ইসশামা ৭ 
উল্লেখ আছে ।২ সে-খগে সভা-সনিতির উপনোগিত৷ কি ছিল, তা 'মোমপ্রকাশ' 
'খবনদের' এক প্রকাৰ চাথে সাগুল দিন ববিয়ে দিয়েকেল | মুসলমানদের 
এরূপ সমিতির 'গাবিভাবে পত্রিকাটি উল্লাস প্রকাশ শলেছেন এবং সমিতিকে 
উৎসাহ দিয়েছচেল। ১৮৫৬ সালে ৩১শে হানয়ারী বাশ £গিয়।ন এমোনিয়ে- 
শন: (১৮৫১) এক প্রপ্তাবে আগমন ইমসলাবী বা মহাযেডান এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হওয়ায় আনন্প প্রকাশ করেন এবং পববতীনালে আথমনেন সহাযমোগিতা লাভ 
করায় ধনাবাদ ভ্ঞাপন কাবেন 1৩ 

১৮৫৩ সাল ইদ্ট হপ্ডির! কোম্পানীৰ নতুন সনদ লাভের বছর । কলিকাতার 
“পিটিশ ইঞ্িযান এসোসিয়েশন ১৮৫৩ সামে এক ভার প্রশ্তানের মাধানে 
আইন ও শাসন নগ্্রান্থ দাবী-্দাওযার একটি আনেদনপত্র বিটিশ পালামেনে 
প্রদান কনেন। এ আবেদনপাত্রে ভাবতনধ্ধে কনা একটি স্বতদ্র ‘বিধান পরিষদ 


৩ 


Ds রি বোফ-মামমিকপন্রে বাজান ববা2৬, হা নি, শাতভন, বলিকাতা। ১৯৬৬, 
লি 91৫ 

২. New Calcutia Directory, 1850. pp. 73-5) 
Rimanbihari Majumdar-—-Indlan Poliical Avsoearation and Reform of 
Legislature (1918-1912) Fiimu, K, L. Mukhapadhay, Calculta 1956p, 221. 


১৪০ ডাশশ শতকে বাগডাপী মুসলমানের চিন্ত।-চেতনার সারা 


গঠনের প্রস্তাব ঢিল : পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি খাকবে বলে দাবী করা হয়। 
সাব হলিডে পিটিশ পালামেনণ্টে উল্ত প্রস্থাবেব বিকদ্ধে আপত্তি তোলেন এই 
বলে যে. ভাবতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর মতপার্ধকা আছে, 
স্ুতন1ং উপধক্ত ভাবঙায শেতা খাকলে€ কোন একজন ব্যঞ্রিকে উভয় 
সম্প্রদারের কাছে গ্রহখযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত কব! কঠিন হবে। লর্ড 
এলেশবনা ভ্যাপিডেব মত সমগন কৰেন এবং মাইন প্রণরনেন জন্য হিন্দ ও 
মুনলমানেন দুটি দুখক পবামশ-মমিতি গঠন কৰাৰ প্রস্থাব দেন। 'বিটিশ ইঞ্ি- 
মান এগেোপিসেশন কে ভাবতেন মসলমানল। শি দদন প্রতিষ্ঠান মনে কলতেন 
না; তারা হালিডের মতেন পোষকতা কবে নিজেদেন উপাযোণা যহায়েডান 
এসোমিনেখন 95 শ্ীবেশ | উট বমেশওক মনদালেল মাতে কলিকাতার 
মহমেডান শ্রগোগিযেশ্ন' আ্ঞাপনেন প্রকৃত i ছিল এনা 1১ সত্বা 
আধমণ ইগশামী শ্রঠি্াল মলে পাদনৈতিৰ উদ্দেশ ডিল, আদি উদ্যোন্তনা 


এ 


একে অব।ভটনতিব শতিছ্ান ভিসার অভিহিত টি 


a 


'আাঞজমণ শ্পলামা, মবকালেস আাশীর্বাদপু£ চিশ বালে ‘বিদিশ হগ্ডিয়ান 
এসোদিবেখলে ন শত শাঞ্চমণ ইসলালী ও সিপাী বিছা সমন বানেলি, 
বৰং উভধ প্রা 5£]ন5 পুণক পুখ আভা ক’ৰ এব শিন্পা কল । সিপাহ। বি্্রাভ 
শেম হলে আফমশ হরশাশী ১৮৫৮ গালের ১৪৯ নতেহ্বন বানী 
ডি -ক্টোলিয়ানে, এভিনকণবাণ। প্রেরণ কপে।৩  অবকাবেন আমুণত। লাভ 
এপ মুগা উদ্দেশ হিল আমানের কমগুটাতের এন স্ন উদ্দেগ ছিল, ও 
mcasures should on any occasion be adopted that might in any 
mncasure appr 11711711501 to British Government. 8 “ব্যশিশ্কিত 
হন্দগণ চাকুরীর ক্র ডাচ মবকারাপণল দেশীবাদেস শিবোগেন জন্য 
আন্দোলন কবঠিলেন। হিন্দ কশেহজন প্রার্ডন এনএ তাবাচাদ চঞব্তার 
শেতহে ১৮৪৩ মালের ১৮২ এপ্রিল এবং বামগোপাল ঘোষেন উদ্দোগে 
১৮৫৩ সালে এ পিষন প্রকাশ্য সভান শিলিত হম।  মমসমানগণ  ইংবাভী 
শিন্ণন পশ্চাৎপদ ছিলেন | এ আন্দোলন তাঁদের স্বাখের পবিপহ্। চিল বলে 


Pad 


আলা এসৰ সভান শোগদান কবেশলি, বব পনিস্রিতিন উপর সন্পূণ ঘটি দেখে 
১. পমেখওন্ছ মবপার-মাশালেনের ই তছাদ, ৩ খত, পরিবাহিতাত ১৩৭৮ পৃ, ৩৬২-৩ 
২০ পঁববীল, ২১ মে ১৮৫৫ 

17,117) Pol. cal 15501011615 and Reform ef Legrlature. 1). 221. 


১. গণেশ আ্এদভনিন শত এ মারে মন দাশ পাও নাত, আনবানল, আশিন ১৩৭২ 


সভা-সদিতি ১৪১ 


আঞ্চমনের সংগঠনস্চীতে অভিমত বচন কলে বলেন, “It percludes all 
idea of any union with Hindoo Association. which altogether 
repudiates the rrincipal. ১. এবপ অবহ্থ|য বনিী-শ যবকাবেৰ অনুগৃহই 
একমাত্র ভরসা ছিল। হিন্দুদের সহিত ব্রাদ্শি-বিবোধী কোন আন্দোলনে যোগদান 
করা তাদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে । 

ভারতেব বিভিন স্থানে 'জাঞমন ইসলামী 'ব কয়েকটি শাখা চিল, কলিকাতার 
লিটাবেনী সোসাইটি (১৮৬৩) স্থাপনের আগেই এটি বন্ধ হযে যায়। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, মহামেডান লিটাবেবী মোসাইটিন প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফ আঞ্জমনের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন | মহম্মদ ওযাডিভ, কাজী আবদুল বাবি, মোহাম্মদ আবদুব রউফ 
সোসাইটিন কার্যকৰী কমান সদম্যভত্ত হন! 


মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (৯৮৬৩) 

১৮৬৩ গালেশ হলা এপ্রিল আলিপুবেন ডেপুটি ম্যাকিস্ট্রট আবদুল লতিফের 
১৬ তালতলা লেমন বাড়িতে অনাঠত এক সভাব কলিনাভাৰ 'মহামেডান 
লিটাবেনী সোসাইটি শ্ানঠানিক ছা হয়। ১৯২২ গালে প্রকাশিত 'এ ব্রিফ 
হিস্টবি অব দি মনাষেডান লিটাবেলী সোমা: অৰ বনাদকাটা' নামৰ’ একখানি 
অনুষ্ঠানপঞ্র শোক ভালা বাপ, ভাবতেন হিখকালীন 2াভখল জেলালেল নর্ড লগিন 
সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপানে "আবদুল লতিফকে উৎসাহিত কনেচিলেন। এ শা 
এযাকাউনট অব মাই পাবলিক লাইফ (১৮৮৫) নামক আগয্রভীবনীমলক গ্রন্থে 
আবদুল লতিফ (সোসাইটি স্থাপনেৰ উদ্দেশ) সম্পর্কে বলেছেন, ‘Being fully 
aware of the prejudice and exclussiveness of the Mahomedan 
Cummunity and anxious fo imbue its members with a desire 
to interest themselves in Western learning ard progress, and to 
give them an opportunity for thc cul ivation of sucial and 
intellectual intercourse with the best representative: of English 
871 Hindoo Sociefy, I founded the Mahomedan Literary Society 
in April, 1863.+১ 


১. সুবেশচন্দ্র “মরেশ---উনিশ শতকের প্রথমার্ধে { গলমান বাশ্রনাীতি, অনার, আশ্বিন ১৩৭২ 

২. Nawib Abduof Luteef Kha) Bahadur—4 51071 Account of My Public 
Life, Calcutta, 1885 (Reprinted in Nawab Bahadur Abdul Latif: His 
writings and Related Documents hy Enamul Hitque, S“mudra Prakashani, 
Dacca, 1968, pp. 167-68. 


) উনিশ শতকে [াডাপী মুদলমালেন চিন্তা-চেডনাষ নালা 


উদ্বোধনী লভাপ গভাপতি টিন্সেল কলিকাতা নাদাপাৰ আরলী ৰিভাগেৰ 
প্রধান মৌলবী মোহাম্মদ 'এযাঙ্গিহ। শ্রাসদল লতিক কলিকাতাস উচ্চ শেণীর 
মুসলমানদেদ কাছে এ ধবনেব সতা-সমিতিৰ উপশোগিত! বাখ্যা কৰে বয় 
ফারসী প্রবন্ধ পাঠ কবেন। ভারতে ব্যবস্থাপক বিতাগের অনুবাদক মোহাম্মাদ 
'আবদব রউক. তাং সহকারী আবদল হাকিম এবং সভাপতি যোহাদ্দদ ওয়াজিহ 
এ একই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেদ। ওয়াহাবী মতবাদ্র কতকগুলি নিধিনীতি 
অস্বাকাঃ করে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবেন মাদাসান একজন ভাত্র। প্রবন্ধটি 
মোহাম্মদ ওয়াজিহ রচনা করেছিলেন । কাড আবদল বাবি এব" মৌনকী হাড় 
আজিব আহমদ ( ধৰ্মনেত! ) প্রথম খেকেহ গোসাইদিৰ সঙ্গে জড়িত ছিলেন।১ 

'সোসাইটি'ব প্রথম বাধিক সভা হয ১৮৬৪ সালেক শে নে। 
সভায় সোসাইটি গঠনতন্ত্র তৈবি হয। নিগবপ একট 'ল্যারনিলাতক কমিদি’ 
গঠিত হন £ 


পৃষ্ঠপোষক -- সান সিগিন বিন ( চোইলা, ১৮৬৭-৭১ ) 
স্ভাঁপড়ি - শোহ্রান্দদ এনা 

সহ-সভাপতি -- কালী 'আবদর নানি < চাফিল আজিজ "আহমদ 
সম্পাদক - 'আবদল লতিফ । 


শালিক গড়া ' গোসাইটিন মাগিক সভান লিনম দিস । প্রথম এক লভদ 
উালখাধোগা গভা ছিল দ্বিতীন, পঞ্চম, গঠ্ঠ 'ও দ্বাদশ সালা । ১৩ই মে তাবিখেন 
দ্বিতীয় সভাম ইতিচাগ, ভগোন, কমি, শিল্প. বাণিজ্াা এবং মঃবাদপাব্রের উপন 
প্রবন্ধ পড়া হত 5 আালোচলা হম । ৭ শ্রাগলী তাঁবিবের পঞ্চম সাভাম টেলি- 
গাফ বিভাণেন সহকারী ডিবেঈব ডেনায়েল এফ ছি. তীলে 'ইলেকাটি সিটি ও 
ইলেকটি ক দেলিণাফো'ব উপৰ ইংবাছীতে প্রবন্ধ পাডেন। শানৰদল লতিফ তাব উৰ্ট 
ভর্দ্রশী কালেন । ৬ অক্টোবৰ "তারিখে লট ভাল 'আালীগডের বিখ্যাত নেতা 
টসযদ শাহতদ ভালভবার্ধে ‘স্বদেশ প্রীতি ও জ্ঞানোনয়লেন প্রযোজনীষতা' বিষষক 
পবদ্ধ পাঠে কৰেন। ডট মে তারিখের দশম সভায উদ কানাইলাল দে ( বায 
বাঁহাদর ) দ্তনক্রিযা'র উপব বন্ধত কবেন। পরেৰ বচবগুলিতে বিজ্ঞান, 
SE সাহিতা প্রভৃতি বিষয়ে বাত। দীন অথবা প্রবন্ধ পাঠ করেন জে, গিব, 


সা পপ আয 


১৯ এ ০08 ter of the Mahomedan Literary Society of Calcutta (A Resume of 
its works fron 1863 to 1889) ; 2172 Bahadur 114111 Latif: His writings 
and Related Doc 11716511155 pp 140-55. 

হু, এ, পঃ ১৭৪-৪৫ 


সভা-সমিতি ১৪৩ 


রাজা লাজেন্দলান মিত্র, বেছাবেণ্ড ই-লার্ফো, উষ্টন “এনচ. ডব্রিউ. যাককান, 
ডট্টব সি. এইচ. উড. ভগ্ন এ. এফ. আৰব. ছোনলে, এইচ, উডরো, ডক্টর জে. 
এ. পি. কোলস, বেভাবেগ্ড সি. এইচ. এ. উন. মুহুল্পগাল সবকাৰ, 'তীরা- 
প্রসন্ন রায় প্রমুখ । শ্রোতার কাছে বোধগম্য কবে তোলাৰ জন্য আবদল লতিফ 
এগুলির উর্দ তরজমা করাতেন ।১ 


বাষিক মেলা : তীয় বছরে সোসাইটি একটি নতুন ফমসুচী গ্রহণ করে। 
বিভিন খেণীৰ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও ভান্বিনিমযেৰ জন্য 'বাধিক 
মেলা'ন জায়োভুন কবে। ১৮৬৫ সালেৰ ১৩ মাচ তারিখে কলিকাতায় 
টাউন হলে প্রথম বান্িক মেগা হার! ছোটলাটসহ হিন্দ, মুসলমান, পাসি, 
খীশ্টান সকল যন্প্রদাযের গণ্যনানা বাক্তি মেলায় যোগদান করেন | বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি ও শিল্প দবা মগৰ লেলাম দেখাল হৃত এব" সেগুলির বাবহার-পদ্ধন্তি 
বাগদা কলে সান হত | ১৮৬৭ সালের ২ লার্চ তাবিখেন একপ বাঘিক 
মেলান ভাবান্তেল বলা, শ্যান জন লেগ (১৮৬৪-৬৯) উপঙ্ছিত হয়ে 
সাধাবণ শিক্ষা! এ বিন চার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্পাদক জনিদল লতিফকে এক 
সেট 'এনসাউক্রোপিডিলা বিটানিকা' 9 একটি স্বর্ণপন্কে উপহাৰ দেন । উ্সমন 
স্যার লগাদি কলহিন বেইশীর (ভোলালীল গঢ়িব) প্রদ্য প্রনসাপতে ( = 5শে 
এপ্রিল ১৮৬৭) ললা হম. ''By founding the ৬0117161011 [1061৭ 
Society ... you have successfully led the Mahomedans, not only of 
Beneal, but of India generally to look beyond the narrow bounds 
of their own systeni and to cxplore those accumulatcd treasures of 
thought and feeling which are to be found cmbodicd inthe Enghsh 
180071016 . vou have raterially promotte.] a goo.l understaning 
between this class of the Community 274 their rulers and fellow 
5Ubje০t5.''২ মহাষেডান লিটারেরী সোসাইটির উদ্যোগে পরবর্তী বব গুলিতে 
নিয়মিত বাঘিক মেলা হয়েছে ; ডিউক অব এডিনবার্গ. লর্ড মেয়ো থেকে শুরু করে 
সিয়ামের রাজা ও রাজকন্যা, হোলকার, ইনদোর, জমপুর, পাতিয়ালা, উলওয়ার, 
পুণ্নাহ ও কচবিহারেব মহারাজ। '9 ভূপালের বেগম সাহেবা সেগুলিতে যোগদান 
করেন।: সোসাইটির উদ্যোক্াগণ এর়াপ মেলাব মাধ্যমে মুসলমান সমাজের 


Nawab Bahadur Abdul Latif: His 11711117165 and Related Documents, P. 145 
Op. Cit.. p 170 
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লোকের মনে অ।ধুনিক ভ্ঞান-বিজোন সম্বঙ্ধে কৌতূহল, শিগান আনহ এ অনুপ্রেরণা 
সঞ্চাৰ করতে সক্ষম হযেভিলেন | 


সংবর্ধনা সভা : ইংরাজ শাসক গো্ঠার প্রতি ভাবতীয় মুসলমানদের আনু- 
গত্য আছে এটি প্রমাণ কবার জন্য সোসাইটি ভারতেব বড়লাটের ও বাংলার 
ছোটলাটের কিতাব গ্রহ ও দায়িত্বভাৰ ত্যাগের সমর সংবর্ধনা সভীও এবং 
বিদায় সভার আয়োজন করত । ১৮৬১৯ সালেব ১৫ই ফেব্র়াবী সোসাইটির 
পক্ষ থেকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়। হয় বডঙলা লর্ড মেযোকে (১৮৬১-৭২)। 
অনুরূপভাবে আর্ল অব নর্ণবক (১৮৭২-৭৬), আল আব লিটন (১৮৭৬- 
৮০), মার্কুইস অব রিপন (১৮৮০--৮৪ ). মার্কইস অব ডাফবিন (১৮৮৪-৮৮) 
এবং মার্কইস অব লাাগুসডোন ( ১৮৮৮-১৪) সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। 
২৫ বারের বানপানে সোসাইটি চোলাই উইলিয়াম পে (১৮৬৭-৭১) জজ 
ক্যাদ্দেল ( ১৮৭১-৭৯), পিটাড দীল্পন ( ১৮৭৭-৭৭), গ্যাসলে ইডেন 
(১৮৭৭-৮২). বিডার্ঁ এমগন (১৮৮২-৮৭ ) এব" সটশাটি কলভিন বেইলীকে ও 
(১৮৮৭-৯০) »ংবর্ধণা দণপণ কৰেন। কমতাণি কালে ভাব। যখন চলে যান 
তখন তাদেব উদ্দেশে। বিলাব-জাভনন্দন আনান হন। ১৮৭৭ গালে ইংলগ্ডের 
নানী 'ভাবতেশবণী' উপাধি লাভ কবলে ঘোমাইটি দিলীতে অভিনন্দনবাশীলহ 
প্রতিনিধিদল প্রেণণ কবে । ১৮৭২ সালে 'ওনেলসেস বাজব,মাল রোগমুক্ত হলে 
সোসাইটি “শুকবিনা ভাব আযোছন কলে । ১৮৭৫ গালে কলিকাতায় আগমন 
উপলক্ষে ওয়েলদের বাডধ্মার ও কনটেন ডিউককে অভারখখনলা জানান হয। 
আবদললাহর হাতে কলিকাতাব বিচাবপতি জে. গি. নরম্যান (২০ সেপ্টেম্বর 
১৮৭১) এবং শের খানের হাতে বঙলা লর্ড মোয়া (৮ ফেব্বয়ারী ১৮৭২) 
নিহত হলে গোসাইটি শোকগভার আমোজন কবে এবং এরূপ হত্যাকাণ্ডের 
তী ভাষাম নিদ্দ। কনে ।১ সংবর্ধনা সভাগুলিতে মে সমস্থ মানপত্ৰ পাঠ কনা 
হত, সেগুলিতে মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওযা থাকত, এসব 
কারণে অনেক শীগক শ্রেণীব সহান্ভূহি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কবতে সোসাইটি 
সক্ষম হয। 


বিশেষ ধর্ম সভা : ইংরাজ সরকাবের সন্দেহ ভ্রান্তি ও অবিশ্বাস দর করে 
তাদের কাছ থেকে আনগতা ও সহানুভূতি পাবার করনা 'মহামেডান লিটারেরী 
পোসাইটি' আর একটি 'গুকত্বপর্ণ কাক করে। ১৮৭০ সালেব ২৩শে নভেগব 


১. প্রেত. পঃ: ১৪৮-৫০ 
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তারিখে সোসাইটির উদ্যোগে একটি সভা হয়। জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলবী 
কেরামত আলী সভায় বক্তৃতা দিতে আহত হম। তিনি প্রথম ঘোষণা করেন 
যে, খ্টী-্টানধর্মাবলম্বী ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও ভারতবর্ষ “দারুল হরব' 
( শৃক্তভূমি) নয়, ‘দারুল ইসলাম’ (শান্তি বা মিত্রভূমি)। সুতরাং শাসকেব 
বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মনির্দেশের পরিপন্থী। তিনি মসলমান ধর্মশান্ত্র ও আইনশাস্ব 
খেকে অজন্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সভার একই মতেন 
সনধ্ধন করে মৌলবী ফজলি আলী ফারসীতে একট প্রবন্ধ পাঠ করেন : আরব 
থেকে আগত শেখ আহমদ ইফেন্দি আনসারী, সভাপতি কার্জী আবদুল বারি, 
আবদুল লতিফ, আবদুল হাকিম. আবদুর রউফ প্রমুখ বক্তাও বিভিন্ন যুক্তি 
সহকারে কেরামত 'আলীর মতেব সমর্থনে খর্ভত। করেন।১ ধর্মনীতিতে ইংরাজ 
সব্কারের বিরুদ্ধে ‘জিহাদ’ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা সংগত কিনা এনিষে সারা ভারতে 
ম্দলম নি সমাজে দ্বন্দ ও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবীরা ধর্মমুদ্ধের পঙ্গপাতী 
ছিলেন। ‘দারুল হরবে'র কথা তাঁরাই প্রচার করেন। উঠত ও শভিশালী ইংরাজ- 
দের বিরুদ্ধে দূর্বল ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণের সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ আত্মঘাতী ও 
ধ্বংসমূখী | আবদুল লতিফ ও তাঁর সহকর্মীরা এটা অনুধাবন করে এরূপ একটি 
মীমাংসা-বাণী কামনা করেছিলেন। আবদুল লতিফ কেবামত আলীর বন্ুতাসহ 
সভার পুরো ধারাবিবরণীর পাঁচ হাঁজাব কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে 
বিতরণ করেছিলেন। এমন কি, মক্কায় পাঠিরে মুফতির কাছ থেকে সমর্থন 
সূচক ফতোয়া আনা হয়েছিল।২ সোসাইটির এই প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে 
পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে '“অনুষ্ঠানপত্র' প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হম, 
“1005 .the Mahomedan Literary Society were able to remove 
51101) misconception from th: minds of the Ruling Authorities, as 
well as restore confidence among their ০ wn comunity in the good 
faith of the Government. It may hers he zcddced that the Society 
Succeeded to a great extent in dis abrsing the minds of their 
co-religionists of many 09150 notions, which were unfavourable to 
their material improvement ; and that whilc the Society advocated 
the cause of English education, neicr did they encourage the 


১. Abstract of Proceedings of Mahon.edan Socicty 0f Calcutta at a Meeting held 
on Wednesday 23 November 1870 (Lecture by Moulvi Keramat Ali), Calcutta, 
1871. 

2২. Muslim Community in Bengal, p. 172. 
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adoption by their co-religionists of 08560 05 and habits inconsis- 
tent with the principles of Islam.’"> 


মৌলবী কেরামত আলীব বক্তার যে বিবরণী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়, তাতে 
এ অমরে মহামেডান শিটারেরী সোসাইটির কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্যদের একটি 
তালিকা সংযুক্ত হয়। তালিকাটি এরূপ : 
পু্ঠপোষক _দ্যার উইলিয়াম গ্রে (চোটলাট) 
সভাপতি_কাছী আবদুল বাণি 
সহ-সভাপতি - আনাস আলী খান 
সম্পাদক --আব্দূন লতিফ 
গদগাবন্দ_-প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্পীন (মহীণুর পরিবার ), শেখ এসাউ 
নিন কাতাস, মির্জ্র। আহমদ বেগ, মোহালদ কাসিম আলী খান, 
বদর বউফ, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মর্তুজা 
ক ডাক্তার মীব আশরাফ আলী, সৈয়দ আউলি 
নন ৫ মীব লতাফত হোসেন।২ 


শিক্ষা্চী : শিক্ষা-শিদ্থান ও শিক্ষা-সংস্কাবেব ক্ষেত্রেও মহামেডান লিটাবেরী 
সোঁসাইটিব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । ১৮৬১ সালে সার উইলিয়ম গ্রে কলিকাত। 
মাদ্রাণান পণ্চাত্মুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাবন করে একে কিভাবে পুনর্গঠিত 
করা যায মে-শম্পর্ে তদদছ্ব কৰাব জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা-কমিশন 
গঠন করেন। গি. এইচ. ক্যান্বেল (প্রেসিডেন্পী বিভাগের কমিশনার ). জে. 
সাটন্লিফ (প্রসিডেন্সী কলেজে জধাক্ষ ) ও আবদুল অতিক এ কমিটিতে চিলেন। 
সোসাইটি একটি সাধানণ সভায় এ বিষযে বিস্তৃত আলোচনা করে এবং সভায় 
গৃহীত সিদ্ধান্তসয্হ কমিশনকে প্রদান করে। সোসাইটির অধিকাংশ সুপারিশ 
কমিশন গ্রহণ কলেন।১ ১৮৮২ সালেব হান্টাৰ কমিশনের কাছেও সোসাইটি 
বক্তব্য পেশ করেছিল । মুসলদানদের স্বার্থ ক্ষণ হবে এরূপ আশঙ্কার কথা জানিয়ে 
সোসাইটি ভনশিন্দা পবিষাদেব গৃহীত নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে। 
রি সি ও দান কাধের জন্য প্রন্তভ বেসব ওযাকক সম্পত্তি আছে, সেগুলি 


১, Abstract of ০০০ of the Mahomedan Literary Society of Calcutta at a 
meszcting 13514 on Wednesday, the 23rd November, 1870 (Lecture by Moulvi 
Keramat Ali), Calcutta 1871, pp. 151-152. 

2. Jhid, 

৩. ° Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Dorumente = 1&9 


সভা-দষিতি ১৪৭ 


নে 
al 
৪ 
্ 


দের অভিপ্রায় অনুনায়ী ধর্মীয় শিক্ষা ও সৎকাযে ব্যয় হয, সে বিষয়ে 
মোমাই অরকারেব কাছে ছাল স্পাবিশ কবে 1১ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে 
উৎসাহিত করার জন্য নয ক বেলা: চাত্রবতি ও পুবঙ্কান দানের ব্যবস্থা 
লাবে। ১৮৮৩ মালে ২৮শে ফেল-য়া-। হ৬ রিপন কলিকাতা মাদ্রাসা পরি- 
দশন করেন। তাৰ স্মৃতিকে বারণ কনে রাখাব জনা ২০২ টাকা করে দুটি 
বাঘিক পূরন্বার দেওগান বাবস্থা হয। তা ছাড়া, সোসাইটি এ সোসাইটিন ১১জন 
সদসোন প্রদেঘ চাদাব টাকান (প্রাম ১৭,77০ টাক। ) মাও কবেকটি ছাত্রবৃত্তি 
০ পুবঞ্কান ঘোষিত হয ।৯ এ সময লড প্রিপনকে দেওখা এস মাবকপতত্র আমীর 

হা।লাব নেতীহে 'েলটাল ন্যাশনাল মহামেডান এাপোদিনেশ শেল মাদরাসা শিক্ষার 
বিশোধী প্রভাবেল শিন্দা কল। হয় এবং নাছান। শিপন ঢাপু বানান মপাক্ষে সুপারিশ 
জানান হয় 1৩ 


ডেপ্টেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন £ শিক্ষার মত সামাশিক নমস॥ান ক্ষেত্রেও 
মালাই উষউউভ5 9াসলিত্রি মোকাবেশ! কণেছে। স্থমমাজের স্বাখ বক্ষাত্র জন্য 
লোলা ফৰ আৰল্াানের লান্যে মাকাংকাবে মিলিত ভাবো, শখবা সরকারের 
অভিপ্রায় অনহমে ভান কাঁচ লাঁণন নতানত বাজ কাবোছে। কেন্ীয আইন 
ভা পাপ্তাবিত গোোদেশ 'ল অব টেনশিলেহ খালি এড হশেইিযেইন মাকসেশন বিষয়ক 
পির সম্পকে গোসইটি মবলাদেন কাছে স্বান অভিশ্বাণ পন কলে । সুস্লমান 
শিশাহে সে 'শানিননাম। নীতি শান্চে ভাহে মবকান িশিশকব আরোপ 
ববলে মহামেডান ালাটাবেবা সোসাইাদি এর বিপন্দে আপি জানিয়ে একটি 
প্রতিনিধি দল প্ৰেৰণ কনে; গবকাৰ তার সিদ্ধান্ত বাতি করেন 1৪ 
বভাঁমেডান লিটারেরী ঘোসাইটির গৌববনন আ্)াণ প্রথম পঁচিশ বছরের 
কল হল শিক ও সমাজ বিষনক এশৰ কখম্চ)| ১৮৮১ সালে সোসাইটির 
সম্প্রসারিত কাধনিবছিক কমার গঠশটি চিল পিয়রূপ £ 
পষ্ঠপোষক- পাল স্টর।টি কলভিন নেইলি {: দিনা) 
সভাপতি-প্রিল্ল মোহাম্মদ বভিমুদ্দীন (মণ 'বুব পৰিবাৰ ) 
গহ-সভাপতি-প্রিনন মির্দা জাহান কদন বাহা“1 ( অযোধ্যা পরিবার ) ও 
প্রিন্স মোহান্রদ নাঁসিকদ্দীন হায়দান ( মহীশূৰ পৰিবাৰ )। 
৫141 153 
Ibiul.,P. 152 


Report of the India Lducation Commission 1883, p. 307 
nn cit MM. 159-53 ৃ 
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১৪৮ উন্শি শতকে বাগাশী মসলমানের চিন্তয-চেতনার ধারা 


সম্পাদক--নবাব আবদল লতিফ 

সদস্যবৃন্দ_প্রিন্স মিচা. তাসমান জাহ (অযোধ্যা পরিবার ), ধিনস মির্জা 
মোহাম্মদ ভাহ আনা বাছাদুন ( এ ), আব্দুল জন্বার, খান বাহাদুৰ, 
প্রিৎস মোহাম্মদ হকুমুড শাহ 1৮ পবিবান ), প্রিদ্স মোহাম্মদ 
নখতিযাব ৰ ও এ), হাছিউ মৈয়দ সাদিক শুস্তানি, মির্জা মোহাম্মদ 
বাক শিবাজা, নবাব আহমদ হাসান খান, মোহাম্মদ আবদুল রউফ. 
এ. এফ. এম. আনদর রহমান, আবদূল হাই, ও আঁবিক, বছদ্ুন 
হক, হাবিভ মোহান্সদ হাতিম, মীর লভাকত হোসেন, কলিম্ণ 
রহমান, আলা বক্স, মোহান্মদ, নফল রডের 


১৮৮৫ সালের 'মেযোন বিল", ১৮৯১ সালেন “সহবাস-সন্গটি বিল’ ইভা।দি 
সম্পর্কে আইন প্রণযনের বা) অই সিউল বিল) ফোগাই টি মসলমান জাইনের 
দিক থেকে নিভ মতামত সরকারকে ভাপুন কনে ।। 

১৮৯৩ সালে নবাব আবদূল। লতিফের মৃত্য হলে পৰ মহামেভনি লিটারেরী 
সোসাইটির কমোতসাহে ভাটা পুড়ে । তাঁৰ দছ্যেষ্ঠ পুত্র বাপি এ. এক. এম, 
আবদুর রহমান সোসাইটিন সম্পাদক নিযুক্ত হন। পিতাব মত কমদক্ষতা ও 
সামাজিক প্রতিপত্তি পুত্রের ছিল না। তিনি মোগাহাটর পূর্ব গৌরব অন্ষুণ 
রাখতে পারেননি । পূর্ব বীতিব অনুসরণে রাজনাবর্গেন আগমন ও বিদায় উপলঙ্ে 
আনুষ্ঠানিক সভা করার মধ্যে গোসাইটিন ল্সুচী সীমাবদ্ধ হনে পড়ে। ১৮৯৫ 
সালে ছোটলাট চালস এলিযটকে (১৮৯ 0-৯৫) বিদায়, আল অৰ এনগিনকে 
১৮৯৪ সালে অভ্যর্থনা ও ১৮৯৮ সালে বিদাগ উপলক্ষে যফভাব আয়োজন হম । 
১৮৯৯ সালে লর্ড কার্ডলকে ও ১৯০৫ সালে লর্ড শিন্টোকে সংবৰ্ণা দেওঘ! 
হয। লর্ড কার্জন এ সভাষধ বলেছিলেন, “It will be the utmost pleasure 
and with profound iespcct that 1] shall receive from you during 
my tenure of cflice anv yeprcsentation that you may care (0 
Address to me, and | confidently i1cly upon svch communications 
(০ assist me in the task of Government, as well as to broaden 
both my acquintancy and my sympathics with the Mahomedans. 
of the Eastern World... এ 


S. OP. ci., DP. 139 
হ. The Moslem Chromc!e, 22 May 1897 
৬৩. A Brief Histery of ১1011016007 I iter: Sociel) of Calcutta, 1922. 


সভা-সমিতি ১৪৯ 


এন সঙ্গে বাঘিক নেলাও নিণমিত অনুষ্টিত হত। ১৯০১ মালে জনশিক্ষার 
পত্রিচালক সব আলেকজাণ্ডার পেডলার (১৮৯১-১৯০৩) মুসলিম শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলির সংহাঁণ মাধনের জন্য এচেষ্টা গ্রহণ কয়েন । তিনি যে ছযজন 
সদশোল মতামত জানতে চান চাঁদে মন্যে নবাব আবদূব রহমান ছিলেন 
একজন ।১ তিনি মাদ্রামা পাাদদী = তাৰ সম্পূর্ণ বিপক্ষে রায় দেন।! 
১১০০ সালে দোগাইাচৰ 'ৰবণিব৷হক কান চিল এপ : 
পৃদ্ঈপৌধক--মার তন উদলান ( গোটলাট ) 
গভাগতি_শাবদিষ অন, খান 25117 বত মাত, ই. 
গহ-গতাতি - প্রিন্স কলৰ লাহেল গা আবেদ আতী বাহাদব ( অযোধ্যা 
পনশিবা।), শন কাদের সৈয়দ হোসেন আলী মির্জা বাহাদুর 
, (নিন পরিবান }, এ মৈনদ মহশ্মন শুজাউল মূলক 
আশিফউদ্দৌশা ননল আবেদিন, খান বাহাদর ফিরোক্ জঙ্গ 
(এ), "আনল হাই শামসুল উলন।, জুলফিকার আলী শামলুল 
উনমা, মৈরদ মোহাম্মদ খান বাহাদর, সাহেবজাদা আহমদ 
পন খান মিহীথর পলিবান )। 
সম্গাদপ--এ. এফ. এম. আাবদূর বহমান, খান বাহাদুব 
গতনানী-সম্পাদক -আহমদ, শমিল্ল উমা ও মীর্জা আশরাফ আলী, শামসুল উলমা। 
দদসাবন্প -প্রিন্স মালা করলাতুন আইন বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার ), 
ধ্রিন্ন মীজা মোহাম্মদ মকিদ বাহাদুব ( ও), সাহেবজাদা। 
মোহাম্মদ ফনিদূল শাহি ( মীর পনিবার ), সাহেবজাদা ওয়ালি 
মোহান্মদ শাহ ( এ ), শামসুল উলেমা আতাওন রুমান, শামসুল 
উলেম। বেলায়েত হোমেন, খান বাহদির সৈনদ মোরাজ্জম হোসেন 
( বরিশাল ), খান বাহাদুন খো'দকান ফলে বাৰিৰ ( মশিদাবাদ), 
শান বাহাদুৰ আশী নগবাব চৌবুবী (ব্রিপুরা ), আগা মীর্জা 
মোহাম্মদ বাকের শিনাভী, আগ সৈনদ হোসেন এন্তারি, আগা 


১. অন্যান্য ব্য ছিনেন কপিক।তা সাগ্রামান প্রবাণ শিক্ষক আমছাদ আলী, সেন্ট্রাল 
ন্যাশনাল মর নেডান এশোলিরেশনেষ আম্পাদক নৈনদ আবীব হোমেন, ঢাকা আদ্রাসার 
সুপাবিণ্টেন্ডেট আদল মূমিম, চট্টগু।ম মাদ্রানান জুপারান্টগেন্ট মোহাম্মদ ইয়াক্ৰ 
৫ মহমেডান ডিফেনন এযোনিবেশনের সম্পাদক সৈয়দ কবিম আগা । 

Muslim 00071171111) in Bengal, pp. 36-39. 

2. The Moslem Chronicle, 12 January 1901. 


১৫০ উনিশ শতকে বাঙাশী মূসলমাঁনেব চিস্থা-চতনার ধারা 


হাজী আলী মোহাম্মদ জাফর, হাজী শেখ মোহাম্মদ অবিদূর রাজ্জাক, 
হাজী আহল্মদ ইব্বাহিম, সৈবদ মেহদী হাগান খান ওরফে বাদশাহ 
( বোহরা ), শেখ মোহাম্মদ আলী, গেলাম হোমেন আরিফ, 
চৌধুরী মোহান্মদ এরশাদ আলী খান (রাছশাহী), িলুব নহলান 
( তালিবপুর), আবুল খায়েব মোহাম্মাদ আপদূষ যোবহান ( বীরতুম ). 
আবুল ফাশ্ডাহ মোহানদ আবদুল হাফি্র ( ঢাপৰ। ), আৰু এঈন 
মোহাম্মদ আহদদদ্দীন ( শাহবাচ্গপূৰ), এ. কে. ফছলুল হক, এনএ, 
বি-এল, মাহদুদ বিএ, বি-এল, শাভী আবদুল খাবি, কাদা 
হাফিজ সৌহাণ্বদ আবিদ হামিদ, ইকবাম আলা খান, আঁবদ্লহি, 
ডাশ্ডাব মাছ! মোহান্মদ আঙ্গম 5 এ. কিউ. এম. নরুল আলম 
(ফবিদপুর ) ৷? 

১৯২২ সালে মোগাইটির হতিহাস মশ্শাকত একটি প্রচার এুঠিকা প্রকাশিত 
হয়। তাতে গোগাগাটিব পতনশীল অবদ্ধার কখা বলা হযেছে 1১ ১১২৩ সাহলন 
সংশোধিত মহ্ভিভাপিকান দেখা বান, এ সময মোসহিটিৰ সদ্য সংখ) মাত্র 
২ জন | বাধ গ্াবচল লাদেন নপৰ পৃ ব্যাবিস্টার এ. এক. এম. আবদল 
আলী ভিলেন সম্পাদল 1 পুল কাগিম এম. এল. এ. সভাপতি ও এ. কে. কতনুল 
হক সহ-সভাপাত তিলিন। এ নখিতে নলা হন বে, সোসাইটি রি কাছ করছে 
শা, তখাপি এটি একেন!বে বদ্ধ হযে খাঘনি |৩ 

মহামেডান লাশিবেরী। সোগাইাটিল ৬দদেশা ও লক্ষ্য, কমসূটা, কার্ধনিবহিক 
কমিটি ইত্যাদি বিষণ সঙ্বন্থে, যে বিবৰণ লিপিবদ্ধ কৰা হবেছে, তা থেকে আমা 
শিশ্নজপ মন্তব্যচলি কৰতে পাবি ও 

(ক) সোগাইটি পুঝেপুবি শিক্ষা ও সমাজমূলক প্ৰতিষ্ঠান।  ওসাচাবীলের 

বিবোবিতা করা ৫ ইংবাডদের আনুগত। স্বীকার বসান পেডনে 
পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মনোভাব কা কবেছে। 

(খ) পশ্চাদপদ মগলমান সম্প্রলায়ের মধ্যে ইত্বাজী ভাষা, ইউরোপীন 

বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি মাগ্রহ কিন বে মৌলিক উদ্দেশ্য শিখে 
সোসাইটির জন হয়েছিল, তা অনেকাংশে সফল হয়েছে। 


». Abstract of the Proceedings of an Fxtra-ordinary Meeting of the Conunittee 
1 the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 911) Junc, 1930, p. 1: 

a. A Brief History of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 1922. 

9. tevision of the Li st of Associations recognized by the Government, 19-3, p. 5. 


সভা-সমিতি ১৫১ 


(গ) সোসাইটি অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থকেই ববাবর প্রাধান্য 
দিয়েছে; সেখানে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের কথা তেমন গুরুত্ব 
পায়নি ৷ 


(ঘ) লোসাইটি ইংরাজীর সাখে ফাঁরদী ও উদ ভাযার চর্চা কনেছে ; বাংলা 
ভাষার চা তো দূবের কখা, উল্টো এ ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেছে। এটি সোসাইটির চরম অদূরদশিতাৰই পনিচাষক | 


(ও) শাসক শ্েণীর আনগত্য লাভেব জনা সোসাইটি তোষণনীতি গ্রহণ 
করেছে । বিনিমনে স্বসমাজেন জন্য কিঢ় সুযোগ-সুবিধা আদায 
করেছে ।১ স্বাবীনতা স্পৃহা একেবারেই প্রকাশ পায়নি; সাম্রাছয- 
বাদী শাসনকে শুধ মেনেই নেয়নি, তাকে মদদও খোগিয়েছে। 
সোসাই টির ইংবাভী নামকনণ ইণ্বাড-প্রীতিরই লক্ষণাত্রান্ত। 


(চ) মুসলমান সমাজের স্বাথ সম্পকে সচেতন খেকে কতকগুলি সময্যাব 
যগোপযোপী সমাবান দিবেছে এবং সে-মূত্রে অংশত: মুসলমানদের 
জাগ্রত ও একত্র করতে সমর্থ হয়েছে। 


(ছ) ধর্মশিক্ষার সাথে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষান প্রচাৰ করেছে। 
অবশ্য আরবী-ফাবসীণ মাধ্যমে ধর্ম ও প্রাচ্যবিদাব সাখে ইংবাজীর 
মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্াব সযনুন সাধন করতে পাঁবেনি ।২ 


(জ/) সাধারণভাবে স্বজাতির স্বাথের কখা ভাবলেও 'ভাতীয়ত।' সম্পকে 
সোসাইটির কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তনে ভারতীয় 
মুসলমান জাতীয়তার অস্ফুট অভিব্যক্তি ছিল। 

(ঝ) মুশিদাবাদ, অযোধ্যা, মহীশর প্রভৃতি রাজবংশের বৃন্ভিভোগা ক্ষরিষ্ণু 
সামস্ত সম্ভানগণ গোসাইীট্র সাথে জড়িত ছিলেন। তীর সন্মানিত 
ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কিন্ত তারা পুরাতন মূল্যবোধ 


১. “লিটানারী সোসাইটি চেয়েছিলেন ইংবেজছ্নে পঙ্গপূটে থেকে সুযোগ-সুবিধা লা 
করতে।” বাংলা সাহিত্যে ষসলিম মানস, পঃ ৮৮ 

২. সৈয়দ আহমদ এরূপ সঙলুর সাধন করতে পেবেছিলেন । আলিগড় নহানেডান 
এ্যাংলো-ও রিয়েল্টাল কলেজে শিক্ষা বাবানে এবং শিভিশ গুদ্ধ, প্রনন্ধ রচনা ও 
পত্রিকা প্রকাশের দ্বার। গবেষণ! কর্দেব মাধ্যমে তিনি ইউধাপের নৈল্গানিক পদ্ধতি 
আঅলবণ করেন। ভারতীয় ষু)জসাতদেণ মধ্যে তিনি এ দিয়য়ে প্রথয পথপ্রদর্শক । 


(5) 


উনিণ শতকে বাঙালী বুলনমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


নিয়ে চলতেন, নতুন যুগের প্রাণম্পন্দন তাদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হযনি। এই পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব দ্বারা সোসাইটি 
প্রভাবিত হনেছে। 

গোনাহটির কক্ষেত্র প্রধানত: কলিকাতা শহরের উপর তলাব মানুষের 
মপ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে শহরের ও মফস্বলের অনুরূপ কোন 
কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুপ্রাণিত করেছে ।১ 

শাক শেখার ও যুগলয়ান সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা 
ও অনুনক অবিশ্বাস দূর করে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সোসাইটি 
সেতুবঞ্ষেব কাজ করেছে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই পোসাইটির 
বড় সাফল্য । 


প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকায় নব্যশিক্ষিত বৃদ্ধিীবীদের কোন 
বিপ্লুবী চেতনাব উদ্বোধিত করতে পারেনি । ববং সামন্তবাদী মনো- 
ভাৰ নিবে উদীবসান মধ্যবিত্ত শেণীকে উপেক্ষাই কবেছে। নোসাইটির 
গতনের এটিই অনাতম কারণ ।২ 


সোসাইটির সংগঠনশীল দুষ্টিতঙ্গিব অভাব ছিল কোন “মুখপত্র 
বেন করা, অনুবাদ করা বা বই পুস্তক প্রকাশ করার দিকে একে- 
বারেই নজর দেখনি । 'এমন কি, সভাব ধারাবিবরণীগুলি সংগ্রথিত 
করার চেটা করেনি । কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সোসাইটি গড়েনি। 
এটি মোগাইটির চিন্তাশক্তি ও দৃবদৃষ্টির অতাবকেই সূচিত করে। 


নামের সাথে মছামেডান শব্দ ধারণ করলেও সোসাইটিতে হিন্দ- 
খীস্টান বিদ্বান বাক্তিও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। সমকালীন 


সৈয়দ আহমদ আবদ্‌ন লতিফের কাছ থেকে অনুশ্রাণিত হরে ১৮৬৩ সালে কনি- 


কাতা থেকে ধত্যাবতহনব অল্পঙ্কাল পৰে গাজীপব সাষেন্টিফিক সোসাইটি স্বপন 
কবেন। আবৰৰ লতিক এব কার্কবী কমিটিৰ সদম্য মনোনীত হন। করিকাতী। 
মাত্রা সরিটাবেবা ক্লাব, মেদিনীপূৰ মোসলেষ লিটাবেবী ঘোসাইটি, কোহিন্ব সাহিত্য 
সমিতি (ফবিদপূন), বঙ্গীণ দুদরমান সাহিত্য সমিতি ইত্যাদি দোসাইটিব অনকবণে 
প্রতিষ্ঠিত হয় 


সোসাইটির কার্বনিবাহক কমিটিতে শিক্ষিত বুবকদেব স্থান প্রথম দিকে তে! ছিলিই 


না, ১৯০০ মালেও এদের নংখ্যা নগণ্য ছিল। এদের মধ্যে বাঙালী মুনলমানেব সংখ্যা) 
আবও কম ছিল। 


সভা-সমিতি ১৫৩ 


সভাপমিতিগুলিতে সচবাচর এরূপটি দেখা যেত না। এদিকে থেকে 
মোসাইটির একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। 


(৭) ভাষাগত দূবস্ব ও ব্যবধান থাকায় এবং বাঙালীর স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ 
দৃষ্টি না থাকায় সোসাইটির ফল জাতিব জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়নি। 


(ত) স্বাতন্্যবাদী মনোভাব পোষণ না করলেও সেকালে অন্যদের স্বাতস্ব্য- 
কামী চেতনার প্রতিবাদ বা প্রতিকার মোসাইটি করেনি 


(থ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকায় জাতির কাছে সোসাইটি 

আনিদিষ্ট কোন নিদেশনামা তৈরি করতে পারেনি । 

(দ) সোসাইটি ইসলামপন্থী ছিল, এটিই ভার মৌলিক পরিচয় । বলা 

সাম, সালখ করে রাখার মত এটিই তান ভাবমৃতি। 
মাছাসা লিও'রেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব (১৯৭৫) 

'মহামেডান লিটারেবী সোমাইটি'র আদর্শে ও অনুপ্রেবণায় “কলিকাতা মাদ্রাসা 
লিশিরেরী এণ্ড ডিবেটিং করান প্রতিষ্ঠিত হর ১৮৭৫ সালে । এট ও মাড্রাসার 
চাব্রদের প্রতিষ্ঠান ছিল । সাহিত্যচ্ঠা ও জ্ঞানানুশীলন এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
ক্লাব বিতর্ক-সভার আযেজিন করে সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার উপর 
আলোচনা করত । 'দি মাদ্রাসা লিটারেরী বাজেট' নামে একখানি মাসিক 
ধিক “ক্লাবের অদস্যগণের সম্পাদন! 'য় প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম খণ্ডের 
প্রথম সংখ্যা ১৮৭৫ সালের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয। কলিকাতার “মিনার্ভা 
প্রেস’ থেকে মহেন্দ্র নাখ সোম কহুক এটি মুদ্রিত হয।১ 


সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮) 

'মহায়েডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপনের পনের বছর পরে কলিকাতার 
‘ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন: প্রতিষ্ঠিত হয় (১২ মে ১৮৭৮)। এটি মূখ্যতঃ 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান : তবে সমাজ 9 শিক্ষা এর কর্মমূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৮৮৩ সালে এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চম বাঘিক 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এতে বলা হয়, 
“The Association has been formed with the object of promoting, 
by all legitimate and constitutional means, the well-being of 


he Bengal Library Catalogue. 1st. Quarterly Report, 1877. 


১৫৪ উনিশ শতকে বাঠালী মূসলমানেৰ চিন্তা-চেতনার বারা 


the Mussulmans of India. Jt 15 founded esscntially upon the 
principle of strict and loyal adherence to the British Crown. 
Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, 
it proposes to work in harmonv with western c: lture and the 
progressive tendencics of tl~ 566. It aims of the political 
regeneration of the Indian Mihomedans by a moral rcvival.. 
And by constant endeavours to obtain from Goveriment a 
recognition of their just and 10685011210 clains. > 

মসলমানদের অবস্থার কথা সবকারের কাছে তুলে বরার মতো প্রতিনিধিমূরক 
কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান চিল না । এজন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইন 
সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্বাধ ঠিক মতো প্রতিফলিত হত না। ভারতের অমুসল- 
মান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। স্বশমাজের এই 
শন্যতা 'ও অসুবিধা দূব কনার জনা বারিস্টাব নৈয়দ আকীব আলী ‘ন্যাশনাল 
মহামেডান এসোসিরেশন' পতি! করেন। তিনি এ বহর কলিকাতান প্রেসি- 
ডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হম | এপসৌগিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্বভান তিনি 
নিক্ত স্কন্ধেই তুলে নেন! পাটনাৰ নবাব আমীন আলী সভাপতি 'ও সৈযদ আন 
হোসেন সহ-সভাপতি হন | ১৮৮৩ মালে শাখা-এসোমিবেশন স্বাশিত হর, 
তখন নামের আগে সেন্টাল শব্দ যুক্ত হয়। 


গঠনতন্ত্র £ ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রথম খেকেই একা 
সুগঠিত ও স্থপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান ছিসাবে আন্বপ্রকাশ কৰে। প্রথম পঞ্চম 
বাঘিক প্রতিবেদনে গঠনতন্বেব বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে | ৯০টি মুখ্য বারা 
ও ১৮টি উপধারাব সমন্বয়ে এটি গঠিত হয | এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বানা 
প্রব্ধাপ £ 

মুখ্যধারা £ এসোসিয়েশনের একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি, 
একজন সম্পাদক, একজন যুগ্া-সম্পাদক ও দজন সহকাৰী সম্পাদক থাকবেন । (১) 

২৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্ধনির্বাহক কমিটির উপর এমোসিয়েশনের দায়িত্বভাৰ 
ন্যস্ত খাকবে ; কষপক্ষে ৫ জনের উপস্থিতিতে সভার ‘কোরাম’ হবে । (৬) 
>. Rules and Objects of the Central National Mahomedan 41850010107 and its 


Branch Associations with the Quingqunnilal and Annual Reports and ist of 
Members. Thom:as S. Smith City Press, Calcutta, 1885, p. 11. 


গ্তা-সমিতি ১৫৫ 


কার্যণিৰাহক কমিটি একজন অমুসপমানকে স্বাভাবিক নিষমেই সাধারণ সদস্য 
নির্বাচন করতে পারলেন | কেবল নিজ সম্প্রদায়ের স্বাখজড়িত প্রশ্ন ছাড়া তিনি 


অন্যত্র মাধারণ সন্মোর মত ভোট দানের অধিকার পাবেন। (৮) 
সম্পাদক ও কেষাৰ" ক এসোসিয়েশনের সকল আদান-্রপান ইংবাতীর মাধ্যমে 
করবেন। (১৭) 
ফগ্-সম্গাদিক মাতৃভাষার এনপ আঁদাশ-প্রণান কৰবেন | (১৮) 


সম্পাদক ৪ কোধাব্যন্ এসোগিমেশনের বাধিক সভাষ ধাবাবিবরণী ও হিসাব- 
পত্র দাখিল করবেন । দলা? মানে একীপ মভা হবে। সভা কার্ধনির্বাহক 
কমিটির এ থাবাবিবনশী। ও হিসাবপত্র বৈধ বিবেচনা অনুমোদন কববেন। 


উপধারা £ বিশেপভাবে মুসলমানেন € সাবাবণভাবে যকল শ্রেণীৰ মানুষেপ 
মঙ্গলের জন্য কার্ীনিবাভক কমিটি বেশবোন নাজনৈভিক দলেন সহিত সহ- 
যোগিতা কবতে পারিনেন। (৭) 

বুঘলমান সশুদাষের বাদনৈতিক শিঞান উন্মভিব জন্য বার্বনিবাহক কমি 
মাঝে মাঝে বজুতান আাদ্যাঙ্গন কববেন, এতোদেশে। সমর ও স্থান তারা দিস 
করবেন । (৮) 

শাখা এগমোসিবেশনের সভাপতি পদাবিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোধিবেশনেন 
অনারেবী সহ-শভাপতি হিসাবে পণা ভাবেন এন: কলিকাতায় অবস্থানকালে 
তারা কাখনিবাহক কমিটিব এণবা এসগোগিয়েশনেৰ মাধাবণ অখব। বিশেষ যে-কোন 
সভার ভোট দিতে পারুব্নে। (১) 

শাখা-এসোসিযেশনগুপি কালীৰ বিমব ৪- গিছন্ব অখ-সময্য। আ্গাদীনভাপেও 
পরিচালনা করবেন | তবে মমলমান ভনমাপাবণেব ধরণের সেত্রে এবং খন- 
কারের কাছে তা স্বার্থে প্রতিনিধি প্রেরণের দেত্রে কেন্দ্রীব এসো।সরেশনে 
সঙ্গে তাঁদের ভাবধাবার আদান-প্রদান করতে হবে এবং এ প্রতিনিধি প্রেরণ 
মন্তাবাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিযেশনেৰ মাধামেই করতে ছবে। ( ৯৯) 

শাখা এসোদিযেশনেব সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকান বলে কেন্দ্রীর 
এসোসিয়েশনের সদনা ভুক্ত হবেন ।১ (১৫) 


>. Rules টা Objects of tlhe Central National Mahomedan Association and its 
Branch Associations with tie Quingquinnial and Annual Reports ond List of 
Members, Thomas and Smith City Press. Calcutta, 1885, pp. 1Y-IX. 


১৫৬ উনিণ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


এসোপিয়েশনের শুরুতে (১৮৭৮) সদস্য সংখা ছিল ২০০ জন, পাঁচ- 
দয বছরের মাথান তা ৭০০ জনে গিয়ে দাডার। প্র“ম পঞ্চম বাষেক প্রতি" 
বেদনের পাথে যে সি পা প্রকাশিত হর তাতে দেখা বায়, বাংলা, ভারতের 
এন্যান্য প্রদেশ এবং ইংলণ্ডের অধিবাধী এন সদসাতুক হবেছচে। লণ্ডন ন্যাশ- 
নাল ইণ্ডিয়ান এস!সিয়েখনেল মম্তাদিকা শ্বীবতি ম)ানিং এব জীবন-মদষা। ছিলেন । 
এ সমযের মধ্য বালাম বগুড়া, ঢটখায, হণলী, জাহানাবাদ এবং বাংলার বাইরে 
ভাগলপুন, পান৷, গয়া, মতিহাপী রি 5 শাল =“.শ “গলা হয়। তাছাড়া ‘মীরাট 
সমিতি", ‘অম্তমৰ লাঁপমনে ইসলাম, গে দিতে, 'বনাউন মহামেডান সোসাইটি’, 
'লাক্ষৌ রিকশ্ন 'রমোসিনেশন। , ।শ্গাখে শাসনে ইসলাম’ কেন্দীযষ এসোসিয়েশনের 


আদর্শে 'ও অনুকরণে স্থাপিড ২11 2: সহি কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিল।১ 
১৮৮৩-৮৪ সালে রোযার 'কাধ।খন্ফাহর্ক কমিক ল তত তত শকপ | 


সভাপতি প্রিন্স মোহান্সদ কাণকুক শাহ (মহীশর পরিবার ) 
সহ-সভাপতি বান মাৰ লোহাগদ আলী, জমিদার (দমদ), ফরিদপুর), 
মেদ জারা? হেন, খান বাহাদল (প্রেমিতেপী ম্যাজি- 


ন্‌ (নানী, কিন অ হমদ, খান বাহাদৰ 
সহকানী মম্পাদক--শিরাজল ইসলাম হি নিএল ও বদরুদ্দীন হাষদার | 

সদস্যবৃন্দ--মোভান্সদ ইউস্ভফ বিএ, দীন যোহাম্মদ, গোলাম সারওয়ার, 
অনুবাদক (কলিবাতা হাইকোটি ), মৈরদ মোজাফফর হোসেন 
(সাযেস্তারাদ, বরিশাল), মির্টা মোহাম্মদ খলিল শিরাজী, 
আনা শেখ মোহাম্মদ জিলানী, লছিরুদ্দীন আহমদ ডাক্তার, 
হাভি আবদুললাহ দগমান, শাহ মীর লতাফত হোসেন, 
মোক্তার (কলিকাত! হাইকোট ), শালিগ্রাম সিংহ, কে. এম. 
ঢলৌপাব্যার, হাকিম মোহাম্মদ সাজ্জাদ. আবদুস সালাম এমএ, 
আবদূল হাদান খান, আসনাফউদ্দীন আহমদ, মতওরালী 
(ভগলী ইমামবাড়। ) ও স্বাকূল খাবের ‘এমএ, অব্যাপক 
নীরা মাছাস! )1২ 


পপ জপ সা আপ আজ সপ শপ শান সী 


১. Op. 01. Pp. . 34 
2. Jhid., Np. 14-15: 


স্ভা-সমিতি ১৫৭ 


কর্মসূচী : প্রথম পাঁচ বছরের কর্মসুচীকে চারভাগে ভাগ করা বার, যথা-_ 
সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য, আইন ও রাভনীতি। 

সমাজ { এসোসিয়েশন শহরের নিয় শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য একটি নৈশ বিদ্যালম স্থাপন করে, কিন্য অর্থাভাবে অল্পকালের মধ্যে 
সেটি বন্ধ হযে যায। শহবের মসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্জিনুভাব দুল 
করার জন্য সামাভিক মিলন-উৎদননা আছিল কলে। বিবাহ ও অন্যান) 
সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানরা অযখা অখবান কবে । এসোসিয়েশন এ ব্যধ- 
মং'কাচের অভিযান চালায় এবং শাখা-এসে।সিয়েশনকে অনুরূপ কাজে উৎসাহিত 
করে| উপবিউভ; বিষয় নিখে একটি প্রব্ব্-গ্রুতিযোগিতার আয়োজন কৰ! হয । 
আবদুস সালাম এ খ্রন্ধপ প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পান ।১ 

শিক্ষা ও জংহিভ্যঃ স্সমপ্রদাদের মধ্যে সুস্থ সাহিত্য ফাষ্ট এবং মাতৃভাষার 
সাহিত্যের উঠ্মুভিব জন্য এসোগিহেশন প্রচার চাঁলার। ১৮৮০ সাল খেকে 
পদক ও অন্যান) পুরস্কার দান কনে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে আসছে। 
কার, কাব্যের ৬পর প্রবন্ধ হিখে দর তখনি অপর একটি স্বর্ণপদক পান । 
১৮৮২ সালে ১৭ ভানুয়ারী ভাগিখের পুবস্বাব বিতরণী সভায় লর্ড রিপন উপহিত 
ছিলেন। তার স্মৃতির সম্মান স্বরূপ ও বছর থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য 
চারটি “রিপন স্কলারশিপ’ দেওয়ার ব্যবস্থা] গৃহীত হয়। ছাত্রদের সাহায্য দানের 
ভল্য ১৫,০০০৯ টাকার একটি তহবিল গগনে পৰিকল্পনাও নেওবা হর। 
নবাব খাজা আহসান্লাহ (জীবল ফচ) ৩,০০০ টাকা, প্রিন্স মোহাম্মদ 
ফাররুক শাহ ( সভাপতি ) ১,০০০ টাকা. হাজি নূর মোহাম্মদ ( সহ-সভাপতি ) 
১,০০০, টাক! চাদা দিতে মন ত ₹= 1 ৭ খতাঁকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল 
কলেজের ছাত্রদের এ বৃত্তি দেওয়৷ হয়।২ বলিকাত! মাদ্াপাকে বলেজ স্তরে 
উদিত করাঁব জন্য এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই চেষ্টা কবে এসোছ। ১৮৮৪ 
সালে মাদ্রাসাম কলেজ মানের ইংবাজী শিশএর ব্যবস্থা হর । ১৮৭৪ সালের 
ডলাই মাসে মাদ্রসাব লিটারেরী ক্লাব এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আবর্ধণ 
করে। বা ছেল বাধা দে্ষায় নারীশিশণর বিষয়টি প্রার অচল অবস্থায় 
ছিল। এসেিদেশ, এবটি "1-6" কহিটি' গঠন করে এবং প্রগতিশীল ও 
রক্ষণশীলদের কাছে গ্রহণযোগ্য এর একটি সমাধান বেব করার চেষ্টা করে ।৩ 


১৬ Op. ৫74. DP. 5-6 
2. The Moslem Chronicle, 21 March 1895. 
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১৫৮ উদ্দিশ এহহল্াা বানী মগলমালেৰ চিস্তা-চতনার খারা 


আইন: এসোসিয়েশন ১৮৭৭ সালের ১০ খার। আইনের লোপক্রা সম্পর্কে 
মনকারের দৃষ্টি আকর্ণণ ক'রে। সরকারের অভিপ্রাম অন্যামী ‘সাজজী বিল’ 
সম্পর্কেও এসোদিনেশন অভিনত জ্ঞাপন করে । মুসলমানদের একটি পুরাতন ও 
প্রয়াজলীর এজেন্সির আপন্দে উক্ত বিলটি আইনে পবিণভ হয়। বিবাহ ও 
বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত রেডিট্রেণন খসড়া বিলে প্রতিও এসোপিবেশনের দৃষ্টি 
পাডে। বিবাহের রেছিস্ট্রেশন বাধ্তামূলক হবে না পৰেশ মত অস্ডিক থাকবে 
এ নিনে মতভেদ ঢচিন। বিবাহ এ বিবাহ-বিষ্টেদেব এই বিভর্কে এসোসিয়েশন 
একটি মধাপস্থার পবানর্শ দের ।  অ-বেক্গিপী,কৃত বিবাহে কতকগুলি প্রতিবন্ধক- 
সূচক শর্ত আবোপেন কখা বলা হব। সবকার শেম পর্ব স্ত বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন 
বিলটি নাকচ কবে দেন।১ 


রাজনীতি £ এসোসিমেশন ব লড রিপনকে সংবর্ধনা ৪ ছোনিলাই স্যার 
এাসলি ইডেনকে নি: ভাপন কনে। ১৮৮২ স:'”" ১ ফেব্রুযারী 
তারিখে সংবধনা কালে জড় ঢল এলো গিযেশন হাটি এপাছিদেল একটি 
দাস 'স্বালকপজ' প্রদান কলে 1৯ টি মনদমাল সম্প্রশন সম্পচত পরব ভীকালে 
সরকারের গৃহীত নীতিপমহেব উপন নিপা প্রভাব বিশ্তাব কবে। 

সলারকপত্র : বনত: এসোসিনেশানেল সান, ত ইমধত শামীৰ আসানীল সচিন্তিত 
অব, নন ফা ১7৮২, সালে এই কণ ব্ | 15নি শা লাজ নৈতিক 
তরে স.৮তন ভিলেন বলে যনেব স্পন্দন অনুবাৰণ কনা ত পিরেছিলেন । 
হিল; মহপ্রদাবেব সাহিত্য, সভা-সমিতি, বর্ষ-সংস্কবি আঁপোলন, পন পতাকা, রাজ- 
নৈতিক ক্রিষাকলাপ ইত্যাদির সহায়তায় যে জাতীযতাবাদ ও পুনর্জাগবন্ধে জোয়ার 
এসেছে তিনি তার অন্তলীন মর্মস্থর উপলব্ধি কবেছিলেন! স্বসনাজের মৃতপ্রায় 
অবস্থাৰ প্রেক্ষাপটও তীব্র জানা ভিল। ইংবাজ শাসন্্ঠাী টি লগলীশ 
ও সহানুভূতিপূ্ণ নীতি সম্পর্কেও তিণি অবহিত ছিলেহ তু ও 2 স্াতিতে 
সমাজ-ম্বাথে ছাল ও পাল | কভাবে নিশন্বণ কনা মার, তাবহ পুণ দল এই স্যাবক- 
পত্রে প্র ভফলিত হয়েছে । মুসলমান সমাছেন অনথসবতা, শিক্ষাৰ পশ্চাদি- 
বচ্তিতা, জঅখনৈতিক বঞ্চনা ও বাজনৈতিক নিঘিত্রনভান একা ইতিহাসভিত্তিক 
তথ্যপর্ণ পটভূমি রচনা ক'লে প্র উবহ্ক স্বরণ এগুলির অবসান কামনা করেছেন 
এবং তত্সঙ্গে সমাজের উ*! [তি ও সনদ্ধিন করনা বিশেষ ও স্বতদ্ব দাবী উবাপন 
কবেছেন। একজন উপীপ্ত লহ হিসাবে যে আইনানগ নিয়মতান্বিক 


তত 
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সভা-সমিতি ১৫৯ 


পদ্ধতিতে সমাজ উনায়নের আবে এমোপিয়েশনের লক্ষ্য নিরূপিত করেছিলেন 
এই স্বারকপত্রে অনেক কিছুব সীমাবদ্ধতার মবেয সে ভাবটি স্পন্দিত হয়েছে। 
মুসলমান ঝিটিশ সরকাবের অনুগত কিন্তু বতমান দুগতির জনা তাদের ক্ষোভ 
আছে, ইংরাজ শাসকদেব পুহীত নীতিৰ জন্য মুসলমানদের দুরবস্থা, সুতরাং 
তাদের অবস্থার উন্ৃতি শাশমকখেণার সহানুভূতিব দ্বারাই সম্তব-স্মারকপত্রের 
এটাই মূল সুর । তিনি প্রধানত: শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্য 
স্বতন্ত্র স্যো"'-সুবিবা ঢেষেছেন | তিনি ইংবাজী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন । 
শারিদ্র্যহেত, ব্যযবহুল ইংবান্রী স্কুল-কলেগে লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে না । 
এজন্য একাধারে, মাদ্রাসা গুলিতে ইংরাগ শিলা! দেওয়ার বাবস্থা কবা, সুসলষান 
শঞধ্চলে নূসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্র শিয়োগ কবার কখা বলেন, অন্যধারে 
মহসিন কাণ্ডের ও অন্যান্য €নাকফ সম্পত্তির টাক। কেবলমাত্র যুসলমান শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষাৰ জন্য ব্যয়িত হবে-_-এজপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। 
শিন্মা-বিভাগ, বিচার-বিভাণ, প্রশাপন-বিভাগ, পবরাধ্ট্র-বিভাগ সর্বত্র মুসলমান 
কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। নুসরমান বোগাা প্রার্থী খাক। সত্ত্বেও নিয়োগকতার 
বঞ্চনার অন্য ঢাকরি পাচ্ছে না, এ অভিযোগ স্মারকপত্রে করা হয়। কেউ 
চাকবী পেলেও অনেক সণ তাকে উখাতের যড়যন্ত্র হর । কাসকাতা ও মফস্বলে 
সবকারী উচ্চ চাকরিতে হিন্দু, মুমলমান, খীস্টানেৰ সংখ্যা কিরূপ ছিল তাৰ 
একটা তালিকা দিয়ে বলা হবেছে, যুখলমান না ভশসংখ্যান অনুপাতে না শিক্ষাৰ 
0০ ঘ্যাব ঢাকহীডে হান পেটে | হা: শিলা এবুলনানবা পন্চাদ" 
"<, এবাং প্রতিযোগিতাৰ ভান! সন্পুণ অঙ্গন | এনেছে মপকারী পুঠপোষ- 
তায মুখলমানদেযা জনা ঢাকবিতে নিনোগ পদ্ধতির স্বতন্র ব্যবস্থ। না হলে 
অধিন পরিমাণ চাকরী পায় অন্তব হবে না। দেশে, খয়রাতি সম্পত্তিগুলির 
সর্ঠ তদারকিব ব্যবছা কবে সেগুলির অর্থ শিক্ষা খাতে নিয়োদিত করার জন্য একটি 
এবং মুসলমানদের সাবিক অবস্থ। বিবেচন' কনে চাকরি ক্ষেও্রে নিয়োগের বাস্তব 
পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জপৰ একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ এ স্মারকপত্রে 
করা হয়েছে । জ্যাবকপত্রে বিহারে নাগরীব পবিবর্তে আববী পিপি রাখা এবং 
আদালতের ভাষারূপে উর্দ চারু রাখার পক্ষে ওকালতি কর। হয়েছে। মুসল- 
মানদেব দূরবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিজনক নয়, বিটি 
সাম্রাজ্যের স্বার্ধেব্ও পরিপন্থী হবে বলে উপসংহারে মন্তব্য কর! হয়েছে। > 


>. Memorial of the National Mahomedan Association, Calcutta, February 1882 
(Reprinted) in Ameer Ali - His Tits nnd Woerlnndind 


১৬০ উনিশ শতকে বাগালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি, ভারত সকার এর 
নকল প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা-বিভাগ, সভা-সমিতি ও হান্টার কমিশনের 
কাছে পাঠান। এদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশে 
১৮৮৫ সালের ১৫ জ্বলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসল- 
মানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয। 


ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন £ কেন্দ্রীয় এসোসিনেশন অধিকাংশ ডেপু- 
চেশন দিয়েছে বডলাট ও ছোটলাটের কাছে তাদের আগমন ও বিদায়কাপীন 
২বর্ধনার সময়। ১৮৮৭ সালের ১২ নভেম্বর করাচীতে এসোসিয়েশনের এক 
প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফরিনের সাথে সাক্ষাৎ কবে এবং মুসলমানদেব অনুন্নত 
অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। ১৮৮৮ সালের ২৪ নার্ট কলিকাতা রাজভবনে 
অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় তিনি স্বীকার কবেন বে, এতিহাসিক কানণে মুসলমাল- 
দের অসস্তোষজনক অবস্থায় পড়তে হযেছে । তিনি আশ্বাস দেন বে, তাদের 
দূরবস্থ! দূর করার সংগ্রামে তাবা সরকারের সহানভূতি ও সমখন পাবেন । প্রতি- 
নিধিদলের নেতৃত্ব করেন সৈয়দ আমীব আলী 1১ ১৮৮৮ সালে ২২ ডিসেম্বন 
তারিখে নব নিযুক্ত বড়লাট ল্যান্সডোনকে সংবর্ধনা দেওযা হয | ১২০ জানেল 
এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এসোসিয়েশনেব সভাপতি প্রিন্স ফারকক শাহ ! 
তিনি এক মানপত্রে ভারতীয় মুসলমানবা অন্য সম্প্রদারের সাখে প্রতিদ্বন্বিতায 
যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তান চিত্র তুলে ধনেন। বড়লাট প্রত্যুন্তনে 
জানান যে, মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে সম্পদের ভাগ পাচ্ছে না; তিনি বলেন 
যে, সংযশক্তির অভাবে নিজেদের বক্তবা তুলে ধনতে না পারার দরুন তানা 
সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে |+ 


সভা £ কেন্দীয় এসোসিয়েশনের ১৮৮৩-৮৪ মালের বাঘিক ধারাবিব- 
রর্ণীতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০০1। আগের বছর ৬০০ ছিল । ১৮৮৩ সালেব 
পঞ্চম বাধিক ধারাবিবরণীতে চীদাদাতা স্ভাদের একটি তালিকাও পাওয়া যান । 
৩৬০ জন সদস্যের এই তালিকায় মুসলমান ছাড়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, পাশা (মোট 
২৯) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আছেন। বিত্ত ও বিদ্যার দিক থেকে শেণী 
বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এতে প্রধানতঃ নবাব‘ রাজা, জমিদার শ্রেণীর নামস্তপতি 


১, Ram Gopal—Indian Muslims, A Political History (1858-1947), Asia Publish-- 
ing House, Calcutta 1964 (Reprinted), pp. 80-81. 


2. 1714, 0. 81. 


সভা-সমিতি ১৬১ 


আছেন এবং সবকারী কর্মচাবী, আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তাব, শিক্ষক প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত আছেন। পেশার দিক থেকে নিম্নরূপ একটি তালিকা নির্ণয় কবা যায় £2 


অভিজাত প্র স্বাধীন পেশী 
শ্রেণী | Et ব্মচাৰী | পেশাজীবী অন্যান্য গান্য | ভাত অজ্ঞাত 
জমিদাব ২৫| ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ | উকিল ১৮' তালকাদার১ a 


নবাব ৯] অনুবাদক, বেবাণী ১৯ | ব্যাবিস্টাব ৮ দেওবান ২ 

প্রি ৯| সব-রেজিস্ট্রাব ১০ | মোভাব ৭ মতওমালী ১ 

রাজা ১| পুনিশবর্মচাবী ৮ | এটনি ৩ ব্যখসাণী ১ 
মুন্সেফ-জভ-সাবভভ'১২] ডাক্তাব ৬ 


ডেপুটি কলেক্টর 3 | হাকিম ২! 


পেসকাৰ ২ 1 স্কুলশিক্ষক cl 
ম্যাজিস্ট্রেট সহকাবী- | অধ্যাপঙ্ক ২ 
ম্যাজিস্ট্রে ডি 
ডেপুটি স্কুল ইনস্পে্টব১ 


৭৭ 


পুরাতন অভিজাত শ্রেণী (১২৫%) অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীৰ 
(৮৭৫ %) সংখ্যা বেশী। কার্ধনির্বাহক কমিটিতে এক প্রিন্স ফাবকক শাহ ও 
জমিদার মীর মোহাম্মদ আলী ছাডা অনাবা মধ্যবিভ্তেব লোক। মহামেডান 
লিটাবেবী সোসাইটির সাথে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডাঁন এসোসিযেশনেব এখানেই 
একটা খড় খকম পার্থক্য ছিল। প্রফেসব এ. কে. নজমুল কবিম এসোসিযে- 
শনকে উদীয়মান বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তেব “মুখপত্র” বলে অভিহিত করেছেন ।* 
পরিণতি: ১৮৯০ সালে সৈযদ আমীব আলী কলিকাতা! হাইকোর্টের 
জজ নিযুক্ত হলে কেন্দ্রীয এসোগিবেশনেব কর্মোদ্দাপনায় ভাটা পডে। ১৯০৪ 
সালে-অবসব গ্রহণ করে সৈযদ আমীব আলী লগুনে স্বাধী বসবাম শুরু করেন। 
তখন এসোঁসিযেশনের সাথে ভাব সম্পর্ক প্রায ছি হযে যায়। সৈযদ আমীব 
আলী পব এসোসিয়েশনেব সম্পাদকেৰ দাযিত্ব নেন পাটনাব সৈয়দ আমীর হোসেন 
(১৮৯৩)। দু-তিন বছরের মধ্যেই এসোসিযেশনেব সভ্যদেব মধ্যে বিরোধ উপ- 
স্থিত হয়। ফলে এর পূর্বের মর্যাদা হাস পায। ১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়াবী 
'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক সৈযদ আমীব হোসেনকে 
পদত্যাগ কবার জন্য অনুবোধ কবা হযেছে। এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র 


১- Muslim Community in Bengal, pp. 225-26. 
২ The Modern Mushm Political Elite in Bengal, p. 300. 


তি 


১৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা 


শংস্কারের প্রশেও সভাদেব মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।১ ‘মহামেডান রিফস 
এসোসিয়েশন” (১৮৯৬) অভিযোগ করে যে, সমাজের চোখে কেন্দ্রীয় এসো- 
সিয়েশন বিবক্তিৰ কানণ হয়েছে, শহবের নেতৃবৃন্দ সভায় বড় একটা যোগদান 
কবেন না।২ 

এ সময়েৰ দিকে সোসাইটি ও এসোসিয়েশন উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়--“5......180 only 
service of activity which has 606) characteristic of our Associations 
(i.e. MLS and CNMA) 5 to be seen in dancing attendance on 
Coming and retiring of Viceroys and 11601609101 Govemors, ant 
swallowing in silence bitter replies to unsolicited, unasked for 
fulsome addresses of welcome and farewell. ৩ 
মুসলমান সমাজেৰ উনুতি বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সন্ত্বেও সোগাইটি 
ও এসোসিয়েশনের মধ্যে মতৈক্য অপেশন মতবিবোধই বেশী ছিল। এর প্রধান 
কারণ আবদল লতিফ ও আমীর আলীব ব্যক্তিত্বের ছন্দ। উভয়ে মধ্যবিত্ত 
পবিবাবেৰ সম্থান উহযেন কর্মস্থল কলিকাতা । আবদুল লতিফ কলিকাত। 
মাদ্রাসার জু/এখাব হণাবশিপ পা, আমীব আলী বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার | বৃদ্ধি 
বৃত্তির উৎকর্ষ ছ্বানা উভযে উন্রতির শিখবে আবোহণ কবেছেন। দষ্টিতঙ্গিব 
দিক দিয়েই তাদেব মধ্যে প্রধান পার্থক্য । আবদল লতিফ রক্ষণশীল সংস্কাবক 
ছিলেন, 'নামীব আলী ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারক | মাদ্রাস। শিক্ষার সণঙ্কার 
নিদ্বে তারা একমত হতে পারেননি । আবদূল লতিফ আরবী-ফারসী তাযাসহ 
ধর্মশিক্ষা তক্ষণ ৰাখতে চেয়েছেন, আমীর আলী ইংরাজী ভাষ। ও পা-্চাতঃ 
বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এসোসিযেশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আমীর 
হোসেন মাদ্রাসা তুলে দেওযার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমীর আলীর প্রস্তাবিত 
সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধার দাৰি 
আব্দূনন ল্রতিফ ও সৈয়দ আহমদ যুক্তিযুক্ত মনে করেননি । উইলজ্রেড ক্কয়েন 
ব্রান্ট দুই ৰ্যক্তিত্বের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন £ তারা ভাষায় 
“015 a pity they (i.e. Abdul Latif and Ameer Ali) hate each other 
so that they cannot join any common action. ’$ 


S. The Mosiem Chronicle, 26 December 1896. 
৭, 867. 29 Fobruary 1896. 

9. {bid., 3 October 1896. 

3. {ndia under Ripon—A Private Diary. 


সভা-সমিতি ১৬৩ 


মীর মশাররফ হোসেন সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মব্যেকার দ্বন্দের কখা বলেছেন। 
তার বক্তব্য, 'সাহিত্য-সমিতি ও জাতীয় সমিতির মবো মর্ম গত, আত্মগত, ব্যত্তি- 
খত, অব্যক্ত মনোমালিন্য ছিল।১ '“ইসলাম-প্রচারকে' সৈয়দ এমদাদ আলীও 
উভয় প্রতিষ্ঠানের মব্যে অনৈক্যেৰ কখা বলেছেন ; সমাছের পভীবে এগুলিব 
প্রভাব প্রদারিত হয়নি। ভিনি লিখেছেন, “কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
আমাদের মহামেডান লিটাবেন। গোগাইটি, সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিরেশন 
প্রভৃতি সভা আছে, এই সভাসমূহেৰ ণাহাণ৷ নেতা, তাহারা যদি একগোগণ হইয়া 
কাম করেন, তবেহ ত আমাদের নেতাৰ অভাব পূবণ হব। আমরা বেবপ 
আদশু নেতাব ( সবজনমান? নেতা ) কখা বলিমাঠি, এ সমদ্য সমিতিতে কি 
/তমন কোন নেতা আছেন 2১ তিমি খন এই প্রবন্ধ [বিশেন তখন যহা" 
মেডান লিটাবেবী মোমাইটিন সম্পাদক ছিলেন আবদব বহমান এবং কেন্দীয় 
এমোসিয়েখনেন সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আনন হোমেন। উনিশ শতকের 
নব্বই দশকের দিকে প্রতিগান দুটি তাদের পূব গৌবব হারিয়ে ফেলেছিল, এ 
দশকের কলিকাতা ও মফস্বলে স্থাপিত বিভিন সভা-সমিতিন অভিযোগেব মষোও 
তা প্রতিফলিত হমেচে। বিশেষতঃ "কলিকাতা মহামেডান ইউনিরন' (১৮৯৩) 
ও 'মহামেডান বিফর্ম এসোমিয়েশন' (১৮৯৬) এগুলির লুপ্ত গৌনবের প্রশ্ব তুলে 
আপন আপন প্রতিষ্ঠানেন উদ্ববের বাখার্পা প্রমাণ কনেছে। 

১৯২৩ সালের মেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোধিবেশনেন অস্থিত্থ ডিল | 
তখন এর সদস্য সংখ্য! ছিল ১১৭ । এমোদিরেশনেন সভাপতি ভিলেন নৈরদ 
নগরাব আলী চৌধূরী, সম্পাদক ও কোষাব্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর আবদ্স সালাম ।৩ 

কেন্দ্রীয় এসোপিবেশনের পূর্বাপর প্রকৃতি, উদ্দেশা ও ক্রিয়াকলাপের উপর 
সামগ্রিকতাবে আলোকপাত করে নিয্নরূপ মন্তব্য কনা যায়; 

(ক) কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন মূখ্যত: রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তৰে শিক্ষা 

ও সমাজ বিষয়ক সমস্যাও এর কর্মসূচীর অন্ততুক্ত হয়েছে। 

(খ) ইংরাজ-আনুগত্য ও রাজভক্তি লণ করে এসোমিয়েশন কোন বাজ- 

নৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। 

(গ) বাংলা ও ভারতের সকল শ্রেণী মানুষেব, বিশেষ করে সসলযান 

সমাজের উন্মৃতির চিন্তা 'ও সাধনা এসোসিয়েশনের ব্রত ছিল। 


5. মীন মশাররফ  হোসেন-_সংপ্রষ্গ, কোহিনূর, ভা ১৩০৫ 

২. শৈেয়দ এমদাদ আলী-বদীয মঘলমান সমাজে নেতাব অভাব, ইমনাম-প্রচারক, চৈত্র 
বৈশাখ ১৩০১-১০ 

9. Revision of the List of Associations, 0. 4. 


(ব) 


(৯) 


উনিশ শতকে বাঙালী মসলমানের চিত্তা-চেতনার ধারা: 


সংগঠনের দিক থেকে উদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্ত 
স্বসমাজের স্বাখের বাইরেও কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। সমাজ- 
গতভাবে হিন্দ-সুসলমানেৰ এক্য ও উন্তি কামনা করলেও রাজ- 
নীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতিত্র্যবোধের উন্মেষকেই প্রশ্ন দিয়েছে । 
এসোধিনেশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক 
অথকগা বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে! জাতীন 
কংগ্রেসের সাথেও সহযোগিতা করতে চেয়েছে (১৮৮৫), বিন 
শেষ পধন্ত সরে দাঁড়ায়। 

উদীয়মান প্রভাবশালী নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে 
এসোসিয়েশনেন সংগঠনশক্তি ও কর্মক্ষয়তা অনেক বেশী ছিল। 
শাখা-এসোসিনেশনেই মাধামে চিন্াবলশি ও আদশাবলী সমাজেস 
বিস্তৃত পটভূমিতে ছড়িয়ে দিতে বেছে এবং সেদিক থেকে সফল- 
কামও হয়েছে। 

শাসকশ্রেণীর সাখে আঁপোধমূলকনীতি ও আবেদন-নিবেদনের মনো- 
ভাব বজায় খাকান দাঁজনৈতিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ হয়নি । এজন্য 
সমাজকে জাগাবার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

'জাতীয়তা'র প্রশ্শে এসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় চিন্তা থাকলেও 
পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি । উর্দভাষার সমথন 
দিয়েছে এবং ইসলামধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবের উপর 
ভিত্তি করে মুসলিম-সংস্কৃতির বিকাশ ও উনুতি কামনা করেছে । 
স্বয়ং আমীর আলী এরূপ সংস্কৃতির সাধনা করেছেন। 

পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, কিংবা শিল্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন 
নিজস্ব স্কুল গড়ে তুলতে পারেনি । মহামেডাঁন লিটারেরী সোগাইটির 
মত কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনেরও এখানে ব্যর্থতা | 


শাখা এসোসিয়েশন $ এসোসিয়েশনের কমসূচীকে কলিকাতার বাইরে 
সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শাখা-এসোমিয়েশনের পরিকল্পনা ॥ সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর মান্ষ নিজেদের দাবী-দাঁ ওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা স্থান 
থেকে আবেদন তুলুক যে, তার৷ বঞ্চিত, দর্গত ও অসত্তষ্ট 1 নিজেদের অস্তিত্ব, 
'অধিকার ও আত্মমর্যাদী সম্পর্কে সচেতন করে সমাজের মানুষকে নিশ্চল, নিঘকর্ম 
অবস্থা থেকে সক্রিয়, সরব ও ভাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল, এটাই এসোসিয়ে- 
শুনেন বড় সাফল্য । বাংলার ও বাংলার বাইরে ভারতবধষে এসোসিনেশনের 


মতা-সমিতি ১৬৫ 


শখা ছিল। ১৮৮৮ সাল অবধি ভানত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে এর শাখা- 
নংখ্যা ছিল ৫২টি। বাম গোপালের মতে এগুলি হল: করাচী, শাহজাদপুর, 
শিকাবপুর, লালবানা, জুক্কুব, লাহোর, অমৃতনর, দিল্লী, হারদই, হিসার, 
ওজবাট, আন্বানা, লুধিরানা, বেরেলী, বদাউন, মোহন, এলাহাবাদ, আজমীর, 
লক্ষৌ, গাভীপুব, স্ুুরাট, দিন্দিগল, বাঙ্গালোব, টুমকব, ভিজাগাপত্তম, 
ভিভির়ানাগ্রাম, সাসারাম, আররাহ, দিনাপুর, গয়া. পাটনা, ছাপবা, সেওয়ান, 
শজাফফবপুর, মতিহারি, ভাগলপ্ব, হণবী, জাহানাবাদ, পাগুরা, রঙ্গপুর, 
'নেদিনীপুব, বগুড়া, নোরাখালী, যয্যণন'হ, কুমিল্লা, শিলং, চট্টগ্রাম, দূমকা, 
নদ্াণবেড়িয়া ও কটক)১ ১৯০১ শালে বাংলাদেশের শাখা শিব নাম ছিল 
ধর্ণমান, পাবনা, বঙ্গপুর- মালদহ, অবযনসিি, রাজশাহী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, 
চট্টগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ, বাঁরখাণ, খুলনা, এশোহর, মেদিনীপুর, গায়বান্ধা, 
চমাডালা ।২ কেন্দ্ীন এমোমিযেশতে বর না শাখা এমোনিনেশনের সম্পর্ক 
কিরূপ থাকবে তা আমরা পুবেই গ%নতন্বে ল্গ্য করেছি। পরবরতীতে বাংলার 
কতকগুলি শাবা-এমোলিরেশমের বিববণ দিরেছি। 


(৯) বগুড়া শাখা 
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহালেডান এসোমিয়েশনের প্রথম পঞ্চ বাধিকী রিপোর্টে 
(১৮৮৩) নগ্ুডার ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির 
সদস্যসহ মোট ৭৮জনের একট মত্য-তালিকা স্থান পেয়েছে। কার্মকরী কমিটির 
এ সময়ের গঠন রূপটি ছিল এবপ £ 
সভাপতি--সৈয়দ আবদম মোবহান চৌধূরী 
সহ-সভাপতি- শাহ নাজমুদ্দীন আবুল হোসেন 9 সৈয়দ ওয়ালি উল্লা, 
সম্পাদক--সমিরুদ্দীন 9 মোহাম্মদ "আবদুল করিম 
সহকারী সম্পাদক- মোহাম্মদ ইসহাক মহসিন ও বাহাজদীন 
কোষাব্য্*-খাজা আজিজুদ্দান ও গোলায় মহিউদ্দীন 
সদস্যবৃন্দ--খোন্দকার মফিজ উদ্দীন, আবদুর রশিদ, শামসুর রহমান খান, 
আমীরুন্দীন, মোহাম্মদ হাসান মহসীন, মোতারফ আলী খান 
ও নাসিকদ্শীন আহমদ | 


মা শা জল অত 


১. Indian Muslim, A Political History, 0. 329 (Appendix) 

2. Muslim Community in Bengal, pp. 179-80 (footnote). 

3. Report 0) the Committee of the Central National Mahomedan Association 
for the Past Five years, 15 April 1883, p. 41. 


১৬৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


'মোসনেম ক্রানকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে (৫ জানবারী ১৮৯৭) জনৈক 
পত্রলেখক বলেন যে, বগুড়ার এসোসিরেশনের প্রাক্তন সম্পাদক সমীরুদ্দীনের 
মৃত্যুর পন এটি নিভীব হয়ে পড়ে। বর্তমান পমবে মুসলমান সমাজে 
পরিবতন এসেছে এবং 'এসোসিরেশনটি পৃনঠিহ হনেছে। পত্রলেখক তৎ- 
কালীন সম্পাদক সাঙ্গদ আলীর নিকাঁ বগুড়াব ধ্বত্সঞ্তী মাদ্রাসাটিকে রা) 
করার জনয আবেদন জাণিযেচেন। ১ ১৯০৫ সালে বগুড়া ‘জাতীয় মসলযান 
সমিতির অনুষ্ঠানপএ্র শিবোনামে ৮ পৃষ্ঠার 'একটি নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। এটি 
শেখ জমিনদ্দান বগুড়াব ‘বান প্রেস খেকে প্রকাশ কবেন। ১৯২৯৩ সালেও 
বগুড়ার শাশশাল মহামেডান এফোসিযেশন সব্রিম চিল ৩ 
[২) চক্টগ্রা্ শাখা 

'সেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চম বাঘিক বিপোর্টে 
চট্টগ্রাম শাখা-এসোদিনেশনের ৬৪ অদসোন একটি তালিকা স্থান পেয়েছে । 
দসিদাব. সবকানী কমঢালী, আইনছীবা, শিক্ষক, ধন্নেতা, ব্যবসায়ী প্রতি 
বিভিহ শ্রেণীৰ লোক এ তালিকান সদ্সাভুভড হমেছচেল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
ইকরাম বঞ্চল খান বাহদন সভাপতি এবং চট এরম মাছাসাস সপারিনেনগেশার 
জলফিব'ব আল! সম্পাদক ডি'লন | 
(৩) খুসনা শাথা (১৮৯০) 

খুর্শনা জেলা মহামেডান এমোমিবেশন। ১৮১৯০ সালে স্থাপিত হব । 
“স্বাবাব' পত্ৰিকাৰ 'খুশন। মুসলমান সমিতি ব উদেশণে অনুচিত একাটি সভাব 
{২ মাচ ১৮১) সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইসলমাল বোডিং স্থাপনেৰ জন? 
টাদা অংএহ বরা সভাৰ উদ্দেশ্য টিল। ভভব আহমদ, লোতকৰ বহমান, 
আবদল লতিক, আাভীওল হন সভান বভৃত! কলেন। ধামালিঘাৰ জমিদার 

দল আহাদ সভাৰ উপস্থিত হতে না পেৰে সমিতির হিতকার্ষে এক্যম 5 
্রাপন কবে একটি পত্র প্রেরণ কবেন।* 
(৪8) হুগলী শাখা (১৮৮৩) 

ভগালী জেলপি “ন্যাশনাল মহামেডান এসোমিবেশনেব প্রতিষ্ঠান বছরে কারি, 
করী কমিটির সদসাবন্দ চিলেন 'একপ £ 

সভাপতি-প্রিন্স বশিরুদ্ষীন 


The 1105151 CHOW: 9 Junuary 1897. 

Revision of the List of Assoviations p. 41. 

Bengal Library Catalogue. 2nd Quarterly Renort, 1905, 
151 পঃ - হৰি 

সুৰাকব. ২ চিত্র ১ 


2 তু CNY 


সভা-সমিতি ১৬৭ 


সহ-সভাপতি- প্রিন্স আমীরুদ্রীন ও নাজিরুদ্দীন আহমদ খান বাহাদূর 
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ--আশরাফ উদদীন আহমদ, মতওয়াল্লী, ইমামবাড়া 
সহকারী সম্পাদক-ইজাদ বক্স বিএ, বিএল ও মির্জা মোহাম্মদ শরীফ 
যুগ্ম সম্পাদক--মযহারুল আনোয়ার বিএ, বিএল, উকিল ও জমিদার 
সদস্যবৃন্দ--আলী আহমদ, খান বাহাদুব, সৈবদ আবদুল মোজাফফর, 
জমিদার, মির্জা রমজান আলী, আইনদ্দীন আহমদ, 
প্রধান কেরানী, ইমামবাড়া, হাজি মোহাম্মদ শিরাজী, 
সৈয়দ আমজাদ আলী, অফিসার, ডাক বিভাগ ও আবদুল 
জলিল, শিক্ষক, হুগলী কলেজ । ১ 
‘১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'র হুগলীর শাখা এসোমিবেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বলা হযেছে যে, জেলার সসলমানদের আশা-আকাওক্ষা তুলে ধরা এবং বিভিন 
সংপ্রদাযের মধ্যে সংক্রীতির ভাব রদ কবা এর লক্ষা।১৯ ১৮৯০ সালে সৈয়দ 
আহমদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরত থাকার যে 
অভিযান চালান হয় তাতে কেন্দ্রীম এসোসিয়েশনেন নিদেশে বগলীৰ শাখাও 
অংশ গ্রহণ করে ।৩ 
১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডকেশন কনফারেন্সে' 
অংশ গ্রহণ করার জনা এসোসিয়েশনের পক্ষ খেকে নিযলিখিত প্রতিনিধি 
পাঠান হয় £ 
মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর (সহ-সভাপতি ). সৈয়দ আশরাফ- 
উদ্দীন আহমদ ( সম্পাদক), মবহারুল আনোয়ার ( যুগ্ন-সম্পাদ্ক), সৈয়দ ইরফান 
আলী. =মিজার, বীরভূম, সৈবদ খনরাত আলী, মীর খররাত আলী, মীর হায়দার 
হোসেন, অফিসার, ইমামবাড়া, ইমদাদ আলী, জমিদাৰ ও ও মোহাম্মদ আলা 0৪ 
(৫) জাহানাবাদ শাখা 
গম্ভবতঃ শাখাটি ১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে স্থাপিত হয। "মুসলমান 
বন্ধ' পত্রিকায় (৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) বলা হয়| “কলিকাতার জাতীয় মুসল- 
মান সভার একটি শাখা সভা মেদিনীপূরে স্থাপিত হইবার জনা কল্পনা হইতেছে । 
‘যুসলমান বন্ধু'র পরবর্তী সংখ্যা (১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) “আজ্জোন্রতি বিধারিনী 
সভার খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, জাহানাবাদের কয়েকচি গ্রামের 
3. Op. cit, 2. 65. 
2. Revision of the List of Associations, p. 22. 


৩. Hindu-Muslim Relations in Bengal, p. 112. 
8. The Moslem Chronicle, 30 September 1899. 


১৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চি স্তা-চেতনার ধারা 


অধিবাসীর। মালিতভাবে সভাটি স্থাপন করেন। রস্ুলপুরের ডাক্তার গোলাষ 
হোসেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভাই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মহা- 
মেডান এসোসিয়েশনের শাখাভুক্ত হয়। তখন এর নামও পরিবতিত হয়। 
১৮৯০ সালে ২০ মে অমিতিব সপপদক গোলাম হোসেন চৌধুরী স্যার সৈয়দ 
আহমেদকে সম্বোধন করে একটি পত্র বিখেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বৃদ্ধির জন্য 
একটি বিন ব্রিটিশ পারযেন্টের বিবেচনাবীন ছিল | সে বিলের সপক্ষে স্যার 
সৈয়দ আহমদ এক স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে এ-দায়িতব 
অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় মহামেডান এসোসিয়েশনের উপর । কেন্দ্রীয় এরোগিয়েশন 
শাখা-এসোসিয়েশনগুলিকে স্বাক্ষর বংগ্রহের নির্দেশ দেন। গোলাম হোসেন 
চৌধুরীর পর্রখানি ছি তার অঞ্চলের মুসলমানদের স্থাক্ষর-পত্র প্রেরণের 
বিষয় সম্পর্কিত।১ 


(৬) মেদিনীপর শাখা (১৮৮৪) 

সকল প্রকার ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ও আইনসঙ্গত উপায়ে ছেলার মুসলমান 
সমাজের উনুতি বিধান ছিল মেদিনীপুর ন্যাশনাল যহামেডান এসোসিয়েশনের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্থানীয় ভূম্বামী, শিক্ষিত ব্যক্তি, আইনজীবী, ডাক্তার, সর- 
কারী কর্মচারী, ধমপ্রচাবক, ব্যবায়ী প্রভৃতি এর সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত 
হতেন। ১৮৯৫ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী ‘মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত এক 
সংবাদে জালা যায় যে, শাখা-সমিতির এও সময়ে সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর 
ইকরাম রসূল এবং সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ আবদুর রহমান। ই সমর 
বাংলার ছোটলাট চালর্স এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে 
এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং একটি স্মারকপত্রে 
মুসলমান সমাজের দাবী-দ1ওরা তুলে ধর! হর । একটি মাদ্রাসা ও একটি স্কুন- 
বোডিং-এর উন্বুতিকল্পে অথ-মঞ্ুরি এবং চাকুরীতে মুসলমানদের যথাষথ নিয়োগের 
আবেদন জপন ছিল স্মারকপত্রের প্রধান বক্তব্য ।৩ 


১৯০০ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট জন উডবার্ন ( ১৮৯৮-১৯০২ ) 
মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকেও সংবর্ধনা দেওয়া? 
হয়। তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের তকে অভার্থন৷ জানান । 
১. Hindu-Muslim Relations in Bengal, p. 124. 


২, Revision of the List of Associations, 2. 26. 
5. The Moslem Chronicle, 14. Rebruary 1895. 


সভা-সমিতি ১৬৯ 


এসোসিয়েশনের সম্পাদক ইকরাম রসুল “অভিনন্দন-বাণী' পাঠ করেন। আবদল 
বারি উর্দতে এবং সদর কাজী বাহাউদ্দীন আরবীতে প্রণস্তি পাঠ করেন |১ 


(৭) রাজশাহী শাখা (১৮৮৪) 

রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন নাটোরের 
জমিদার এরশাদ আলী খান চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন ইমামুদ্দীন। মুসলমান 
সমাজের উন্ৃতি এসোসিয়েশনের সর্বাপ্বক লক্ষ্য ছিন। হিন্দু জমিদার ও গণ্য- 
মান্য ব্যক্তি পরিচালিত “রাজশাহী সভা" (১৮৭৮) ছিল। রাজশাহী মহামেডান 
এসোসিয়েশন সংস্থাপনের পেছনে এই সভার প্রেরণা ছিল। ১৮৯১ সালে 
'এমোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন নীর্জা মোহাম্মদ ইউস্ফ আলী | তীরই উদ্যোগে 
এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন তৈরী হয়; ডাক্তার মিরাজ উদ্দীন আহমদ গৃহ 
নিমাণের ভূৰি দান করেন।২ এটি পরবর্তীকালে রাজশাহী বালিক! বিদ্যারয়'কে 
দান করা হয়।*' 

(৮) রংপুর শাখা (১৮৮৭) 

'ংপুর মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন মহীপুরের 
শিন্দানুরাগী ও সমাজবেসী জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী । “মোসলেম ক্রনি- 
কলে এটিকে ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের শাখা রূপেই 
উল্লেখ করা হয়েছে। ভাবতেশৃরীর জুবিলী উৎসব ( ১৮৮৭) উপলক্ষে কেন্রিয় 
সমিতির প্রযত্বে “রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়। পত্রিকার বলা 
হয় যে, ১৮৯৯ সাল পযন্ত এ শাখা-নমিতি দুটি কাজে সফলতা লাভ করেছে, 
একটি রংপুর মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অপরটি মাদ্রাসার একটি বৃহ দালান 
নিশীণ। আবদুল মদ্দিদ চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান উদ্দীন ( জমিদার) ও সৈয়দ 
'আবদূল হাযাত গোলাম হাফিজের আথিক সাহায্যে এগুলির নির্মাণ কার্ধ সন্তৰ 
হয়। * ১৮৯০ সালে স্যার »টুয়াট কলভিন বেইলী সাদ্রাসা গৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন ।£ 

‘১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা য় রংপুরের শাখা-সমিতির স্বাপনের কান 
আছে ১৮৮৭ সাল। এ তালিকায় বলা হয়েছে যে, রংপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের 


শিস সত 


১. The Moslem Chronicle, 25 August 1900. 

২. সৈয়দ ঘূ্াহ। আলী-_-প্ৰবন্ধ বিচিত্রা, বাংলা একাডেমী, চাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৩৬-৬৭ 

৩. কাত যোহাম্বর মিচেব--সাভশাহাীর ইতিহান, ১ 4৩, কালী প্রকাশনী, বওড়া, 
১৯৬৪, পূঃ ২১০-১১ 

‘8. The Moslem Chronicle, 22 July 1899. 


১৭০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলযানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মুসলমান সমাঙ্ের নায্য দাবী-দাওয়। সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং আলাপ 
আলোচনার ণ্ধ্যমে মেগুলি আদায় কর সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলি।১ 

১৮: 'লের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে 
যোগদানের -"য রংপুরের শাখা-সমিতি একটি সভার (৩ নভেম্বর ১৮৯৯) মাব্যমে 
প্রতিনিধি নিবাচন করেন। তাঁরা হলেন--তসলিমুদ্দীন আহমদ, বিএল, সরকারী 
উকিল সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, জমিদার, মোহাম্মদ আশফ খান, বিএন, মোহাম্মদ 
যোজাম্মল এল. এম. এস. আবদূপ সোবহান, ইনকাম-্ট্যাক্ এসেসর, তহসীনুদণীন 
আহমদ, মোভণর, সমিরুদশীন আহমদ, জমিদার. নেসেব উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ 
জিরাফত উল্লাহ ও মনিরুজ্জমান | ২ 

এ সময সমিতির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদূর আবদুল মজিদ চৌধুরী, সহ- 
নভাপতি মোহাম্মদ তাহা (জমিদার ) ও দৈয়দ আব্ল ফালাহ, সম্পাদক তসলি- 
ম্দীন আহমদ, সহকারী সম্পাদক ডাঁভনর মোহান্রদ মোডান্মল এবং বুগ্া-সম্পাদক 
মোহান্দদ আশফ খান ।৩ 

সমিতির কেন্দ্র-শক্তির মূলে ছিলেন আবদুল মডিদ চৌধূরী । তিনি মাদ্রাসা 
শিক্ষাপদ্ধতি সমথন করতেন, তবে সে শিক্ষাপ্রণালীন অংস্কার চেয়েছিলেন ॥ 
তিনি বাংলার সবকানকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন বে, বাংল! পাঠশালা 
পুস্তকগুলিতে হিন্দুর দেবদেবতার কখাই বেশী, কোন মুসলমান পিতামাত 
তাদেব সন্তানকে এরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিতে চাইবেন না। ইসলাম ধর্মের কথা 
ফারসী, আরবী ও উর্দু পৃন্ডকে আছে, ধমশিক্ষা ও সামাজিক মর্ধাদা লাভের 
জন্য এসব ভাষা শিক্ষা আবশ্যক বলে তারা মনে করেন। তিনি ছোটিলাট 
উডবানের (১৮১৮-১৯০২) শোষিত শিক্ষানীতির স্ত্র ধরে মন্তবগুলির জনা 
সরকারী সাহায্য ও স্কুল-ই-সপেটর দ্বারা সেগুলি সময়মত পরিদর্শনেব দাবী 
হ্ানান। তার অভিমত, মাত্রাসার সহিত সম্পর্ক রেখে মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতির 
পরিবর্তন, সরকারী অর্থ সাহায্য দ্বার! ছাত্রদের বৃন্তি ও অন্যান্য সুযোগ দান 
এবং ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমান মব-ইন্সপেক্টিৰ ছ্বালা মক্তব পরিদর্শনের ব্যবস্থা 
নিলে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে।৪ ১১৯০৩ সালে সরকারের 


সপ্ত প আপস 


~ Revision of the List of Associations, f. 39. 

. The Moslem Chronicle, 25 November 1899. 

. Muslim Community in Bengal 0. 39. 

Khan Bahadur Abdul Majid Choudhury to Government of Bengal, 30 
November 1902, Bengal Education Proceedings, September 1903. 
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কাছে প্রদত্ত একটি আবেদন পত্রে ‘রংপুর নাশনাল মহামেডান এমোসিয়েশন' 
এ দাবীগুলির কখা পুনবায় ভুলে ধরেন !১ 

মুসলমান সমপ্রদাব হিসাবে স্থাতন্্য-চেতনা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে জাগতে 
শুক করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওরা যায় চোটলাট এট, ক্রেজারকে (১৯০৩-০৫) 
প্রদত্ত এক “অভিমন্দন-বাশী তে । তিনি ১৯০৪ সালে জন মাসে রংপুর পরিদশনে 
যান। যুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 'এ জেলার কোন মুসলমান স্কুল-ইন্সপেক্টন 
নেই_ একপ অভিযোগ করে এ শাখা-সমিতি ছোটলাটের কাছে একজন আরবী 
ফারসী অভিভ্ঞ ব্যক্তিকে & পদে নিযোগ করাৰ দাবী জানায় ।২ 
(৯) বর্ধমান শাখা (১৮৮৭) 

'মোসলেম ক্রনিকলে' 'বধমান মহামেডনি এসোসিয়েশনের সম্পাদকের 
একটি চিঠি (২০ মা» ১৮৯৫) প্রকাশিত হয] এতে উক্ত সমিতির এক সভার 
গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ আডে। “হবৰে একটি মাদ্রাস। স্থাপন, একটি 
মুসলমান ছাত্রাবাস শিলা এবং স্থানীব সবকারা অফিসে মুসলমানদের চাকরীতে 
নিযোঠের কথা প্রশ্ঠাব ওশিতে বলা হবেছে | ১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা য 
‘বর্ধমান মহামেডান 'এসোখিয়েশনোর উল্লেখ আছে । এর সমন এসোসিয়েশনের 
গভাপতি ছিলেন মৌলভা োহাল্সদ ইয়ামিন বিএল এবং সম্পাদক ছিলেন মৌলভী 
নাছিরুদীীন আহমদ বিএল | মোট সদস্য অন ছিল ২৯০। বেশীর ভাগ 
সদস্য ছিলেন আরমাদার যাঁরা সুঘল আমল খেকে মালিকানা ভোগ করে আগিছেন | 
সামগ্রিকভাবে জেলাৰ মুপলমান এমাছে আধ্নিক ও ধর্ম শিলা বিস্তার কণা এবং 
গমাজের ভাব ভিগোণ। বকাবের কাছে ভুলে পরা ও প্রতিকাৰ কৰ! 
এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য চিল ।* 


(১০) ময়মনসিংহ শাখা 

আলিগড়েব সৈবদ আহমদের নেতৃত্বে উনিশ শতকের আট দশকের দিকে 
কংগ্রেম-বিবো্ী আন্দোলন বাংলাদেশেও গড়ে উঠে। এ ব্যাগারে সেন্ট্রাল 
ন্যাশনাল মহানেডান এসোমিরেশন ও তাৰ শাখাসম্হ এক স্বাক্ষর অভিযান শুরু 
কবে। ময়মনসিংহের শাখা এসোসিবেশনেৰ অনারেবী সম্পাদক হামিদউদ্দীন 
আহমদ এ আন্দোলনের পবিন্দিতি জানিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্র লেখেন ( ৩১শে 
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১৭২, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনায় ধার! 


অক্টোবন ১৮৮৮) । টাকার “আগমনে ইপলামীরা'র সভাপতি সৈয়দ আবদুল 
রা রহ যোগদান করেছেন, সেকথা উল্লেখ করে হামিদউদ্দীন বলেন যে, 
অনান্য নেতা ঢাকার মুসলমান সমাজ থেকে সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও রে আবনূল বানির প্রভাব দন করার চেষ্টা করেছেন।১ 

(১১) পাবনা শাখা 

১৮৯৯ সালেব ১১ জান্যারী পাবনার নাাশনান ষহামেডান এসোসিয়ে- 
শনে'র উদ্যোগে পাবনা দেলা-স্থলেন মুসলমান বোডিংএব উদ্বোধনী সভা হয়| 
পাৰঃ গার তংকালীণ ডেপুটি স্যাজিস্টেট আবৃল মাহমুদ সভায় বজুতা দেন। 
উল্ত ছাব্র।বাগ নিমানে প্রধান আখিক সাহায্য দান করেন পাবনার দুলাই-এর 
জমিদার লাতুত্রব--হোসেন শান চোৰুযা, ফানিএউদ|ন আবদুল গণি চৌধুবী 
ও আবদল বাসেত চোবু] এল লাব নবাব অহিসানুলাহ ও ধনবাড়ীর 
জমিদার সৈরদ নওযাব আল! £শ্পপ।| ও আময শাখা-সমিতির সহকাবী 
সম্পাদক ছিলেন আলিমুদ্দীন।২ 

জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপাবে পাবনার শাখা-মমিও খোর বিরোধী 
টিলি) সমিতির সদস্যগণের খাবণ। ছিল যে, ভাবতে অকল শংপ্রদায়ের বা 
জাতির সম্মিলিত আঁশা-মান্সাণল্ণ কংগ্রেসের মধ্যে প্রাতফলিত হতে পারে না। 
এটি মূখ্যতঃ হিন্দুম্দরই এ।৩ঠান, কতিপয় উচচাভিলাষী বাঙা'। হিন্দু এটি 
নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সবকাবী শাসনেৰ বিনোপিতা কনেন। তীর। মুসলমানদের 
প্রতি বিরূপ মনোডাব পোষণ কবেন, মুশনানদের উন্মতিও তাঁরা চান না।৩ 
সুতরাং কংগ্রেসে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে সংগত হবে না। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, পাবনার এ শাখা-নমিতি সৈয়দ আহমদের “ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান 
প্যাটি য়টিক এসোসিয়েশনের আদর্শ সমর্থন করত।৪ 
(১২) মালদহ শাখা (১৮১০) 

১৮৯০ সালে মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদহ 
জেলার মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক অবস্থার উন্লৃতি বিধান 
ও মর্ধাদা বৃদ্ধি এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল। এসোসিয়েশনের সম্পাদক 
আবদুল জাজিজ খান প্রেরিত একটি পত্র (২০ জুন ১৮৯৬) ‘মোসলেম ক্রনিকলে 


ত 
মা, 


পেলব লি পতকা 
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9. Indian Political Associations and Reform ০1748751545) p. 229- 
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ছাপা হয়। তিনি লিখেছেন, ১৮৯৫ সালের পর্ব পর্যন্ত এসোমিয়েশনের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল জেলা শহরে একটি মাদ্রাস! প্রতিষ্ঠা করা! মালদহের “বাইশ হাজাবী' 
ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মতওয়াল্লীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে 
এসোসিয়েশন ব্যর্থ হয়॥ ফলে মাদ্রাসা স্থাপন সম্ভব হয়নি। এসোসিয়েশনকে 
চেলে সাজাবার জন্য ১৮৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি আভা ডাক! হয! 
কলিকাতার “মেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডান এমোসিয়েশনে'র আদর্শে এটিকে 
পুনগঠিত করা হয়। জমিদার চৌধুরী মোরাহেদুর রহমান সর্বসম্মতিক্রমে এসো- 
সিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জ্রেলা-প্রশাসক মিঃ প্রাইস অনারেরী সভা” 
পতি হন।২ এওঁ সভায় গৃহাত একটি প্রস্তাবে জেলার শিন্পাবিভাগে যাতে 
পরিমিত সংখ্যক মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করে সে-বিষয়ে ডিম্ট্রি বোডের 
কাছে সুপাবিশ করা হয়। সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এসোসিয়েশনেন 
অনুরোধ সত্তেও বোর্ড মুসলমান কমপ্রাখার বষয় বিবেচনা করেনি, এ বিযযে 
অভিযোগ তোলা হয়।২ ১৮৯৫ গালের ৮ মার্চে এসোসিয়েশনের ‘কার্যনির্বাহক 
কমিট র একটি সভা হয়। তাতে নিয়েৰ বিষয়গুলি আলোচিত হয়: 

(১) ডিস্টিট বোর্ডের ১২ জন সদম্যের মধ্যে যাতে ৬ জন মুসলমান 
সদস্য নেওয়। হয, সে উদ্দেশ্যে বোর্ডের সভাপতির কাছে অনুরোধ করা হয়। 

(২) বাইশ হাজারী'র মতওয়াল্লী ও ‘শাহ হাজারী'র তত্তাবধায়কের কাছে । 
মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়। জেলার জমিদার, 
ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা সমাজের উন্নতির দিকে চরম অমনোযোগী বলে দুঃখ 
প্রকাশ করা হয়। অবশ্য শাহ হাজারী র তত্ত্বাবধায়ক কিছু মেয়াদী সাহায্য 
দেওয়ার প্রতিশর্ণতি দিয়েছেন বলে সান প্রকাশ করা হয়। 

(৩) জেলা-স্কুলের মুনলমান চাত্রদের অন্য কোন ছাত্রাবাস নেই। শহরের 
কোটেরু কিছু উকিল ও কর্মচারীর *% হে 'জারগীর' থেকে দূর অঞ্চলের ছেলেরা 
লেখাপড়া করে! মুসলমান £-ভ্রাথাস নির্মাণের জন্য একটা স্থায়ী অর্থ-তহবিল 
গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।৩ 

স্বসমাত্” স্বার্থের প্রতি এসোসিয়েশনের প্রখর দৃষ্টি ছিল তার তার পরিচয় পাওয়া 
যার ভাগনপু : বিভাগীব কমিশলাব ডঝ্রিউ. বি. ও ধাম (মালদহ তখন ই বিভাগের 


০ এ, এপ 


১০276 Moslem. রিটা, 11 July 1896. 

২, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনসট্রাবশনের ১৮৯৪ সালের ১৫ জন তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বলা 
হয় যে, লোব-সংখযার সমতার ভিভিভে শিক্ষাবিভাগে হিন্দ-মুতলমান বর্চারী নিয়োগ কর! 
হব! এীসমন নিয়োগের দায়িত্ব ছিল ডিস্ট্রিউ বোর্ডের হাতে। 

৩2128081277 Chronicle, 11 July 1899. 


১৭৪ উনিশ শতকে বাঙালা মুসলমানের চিম্তা-চেতনার ধার! 


অন্তর্ভুক্ত ছিল)-এর কাছে প্রেরিত এক দীঘ আবেদনপত্রে (৮ অক্টোবৰ ১৮৯৬) | 
এতে তৎকালীন মালদহ জেলার মুসলমানাদেব বিবিধ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে | 
জেলা বোর্ড, জেলা মিউনিসিপাালাং, কৌছদাবী ও ছেওসানী আদালতে মসলমান 
কর্মচাবী নিমোগ করা হয়নি--মুখ্যত: এই অভিযোগহ প্রধান চিল জফিসে 
হিন্দু কর্মচানীব্র একচেটিযা প্রাধান্য এবং চাকুরী নিয়োগের ব্যাপারে তাদের 
খবভনপ্রীতির অভিযোগের কথাও বিবৃত হয়েছে ।১ 

১৮৯৯ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট উডবান মালদহ জেলা “িদশনে গেলে 
তাকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয। তাকে প্রুদর্ত অভিনন্পন 
পত্রে সমাজের অভাব-অভিবোগ ভুলে ধরে সরকারী অফিস- সস ম্‌সল- 
মানদের চাকুরী সংস্থান ও মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের আবেদন জানান হ 

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বৰ মাসে 'মহামেডান এডুকেশন কশদাবেন্ন অংশ 
ঘহণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নিবাচনেব জন্য ‘মালদহ মহানেডান এক্যামিরেশনেব'ব 
একটি সতা (১১ ডিসেম্বর ১৮১৯) অনুষ্ঠিত হন) এ সময এসোঁনিযেশনের 
অনারেবী সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কানেইঈন আবদুস 
সামাদ । মোজার মোহাল্মদ ইসহাক চৌবুবী মহকাবী সম্পাদক ছিল্ন। এসো- 
গেয়েশনেৰ পক্ষ থেকে নিঃলিগিত পাঞ্তিগণ নিবাচিত হন ও 

চৌধূরী মোয়াহেদর বহমান, 'জমিদান ( সভাপতি), আনদল আজিজ খান, 

উকিল, ( সম্পাদক ), আখদন বহমান খান, শাহ মোহাম্মদ চোবরী, জমিদার, 

কাজী আজাহাব উদ্দীন আহমদ, ডাক্তার, অণারেনী মাজিপ্টেট ও হাতি 

আলিজান আফজা, মিউনিসিপ্যাল কমিশনান ।৩ 
‘১১৯২৩ সালেন সমিতি-ভালিকা য় মালদহ মহামেডান এমোসিযেশনে এ নদসা সখ 
চিল ২০091 খান সাহেব আবদুল আজিজ খান তখনও সম্পাদক ছিলেন ।৪ 


'মহামেডান এসোসিয়েশন’ নামে বিভিনু জেলায় আরও কমেকটি প্রতিষ্ঠানের 
'অস্তিত্ব ছিল। সেগুলি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সহিত জড়িত চিল, না স্থাবীন 
প্রতিষ্ঠান ছিল তা বল! যায় না । নদীয়ার কৃষ্ণনগরের “মহামেডান এসে শনেশন' চিল 
এরূপ প্রতিষ্ঠান যার সহকারী সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ জাজ্মাল আলী ( ১৮৮৮) 1৫ 


The Moslem Chronicle, 7 November 1896. 
lbid., 19 August 1899. 

» Jbid., 23 December 1899. 

Revision of the 1851 of Associations, Pp. 42. 
HinduMauslim Relations in Bengal, p. 120. 


০০১৮৬৮ 


পতা-সমিতি ১৭৫ 


জলপাইগুডির “মুসলমান সভা’ বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন’ ( ১৮৯৪) 
প্রতিষ্ঠা করেন একিনদ্দীন আহযমদ। এটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। একৰি- 
নৃদীন এ জেলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা সধ্গর 
কবার কাজে আত্মনিয়োগ কবেন। ১১২৩ সালেও এমোসিযেশনটির অস্তিত্ব 
ছিল ; একিনুদ্দীন আহমদ তখন এর সভাপতি ছিলেন । » 

“মিহির ও সুধাকরে' (২৮ জুন ১৯০১) বগুডাব 'বৃপচাচিয়া মহামেডান 
এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি পত্র প্রকাশিত হর। এ পত্রে বগুড়ার 
মুসলমান স্কুল-পবিদর্শক নিয়োগের দাবী জানান হয়।২ 

“কৃষ্টিয়া মহামেডান 'এসোসিয়েশনে'ন অস্তিত্ব জানা যাম মোহাম্মদ আবদল 
আজিজ প্রণীত ‘সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-্চরিভ' (১৯০১) খপ থেকে । উক্ত এসোসিয়েশন 
কর্তৃক গ্রস্থখানি প্রকাশিত হয় | 
সমাজ সম্মিলনী সভা (১৮৭১) 

ঢাকার ‘সমাজ মন্লসিলনী মভা ১৩ ডিসেম্বৰ ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
গিকা মাদ্রাসার ( ১৮৭৪) প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরা- 
ওয়াদা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-মম্পাদক | তিনি চাকায় আগমনের অব্যবহিত পর্বে 
হগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে সৈষদ আমীর আলী তার ছাত্র 
ছিলেন। আমীর আলীৰ কেন্দ্রীন সঙ্গিতি প্রতিষ্ঠার পবের বছর ওবায়দুল্লাহ 
ঢাকায় সমাজ সন্থিলনী সভা স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং এ সমিতির সদস্য 
ছিলেন। সুতরাং তিনি সভা স্থাপনেৰ আদর্শ ও প্রেরণা সেখান থেকেই পেয়ে- 
ছিলেন। চাকায় মুসলমানদের মধ্যে এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান । জাতীয় উগ্নৃতি 
ও হিন্দু-সুসলমানের সম্প্রীতি সাধন ছিল সমাজ সম্মিলনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ॥ 
‘ঢাকা প্রকাশে’ (৭ বৈশাখ ১২৮৭) সমাজ সন্মিলনী সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়। 
যায়। তাতে লেখা হর, “'পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইদানীং হিন্দু যুসল- 
'মানদ্গের এক্য সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান হইতেছে । কিয়- 
দিবস হইল ঢাকার ‘সমাজ সন্মিলনী’ নারী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে ।”” নবাৰ 
আহসানউল্লাহ খান বাহাদূর সনাজ সন্মিলনী সভার সাহায্যার্থে ৩০০. টাকা 
দান করেন এবং ভবিষ্যতে এ সতার “অভিতাবক' হওয়ার প্রতিশর্ণতি দেন।& 


শে ০ এ আপ আত পক আগা অপর এ. সস ন 


১, Revision of ike List of Associations, 0. 37. 

2. Report of Native Papers in Bengal for the week ending, 6 July 1901, p. 530. 
৩, মোহাম্বৰ আবাৰবূন আছিজ---সংক্ষিপ্ত মহন্মদ-চরিত, যখবালাণ যন্ত্র, ক্ষারখানী, ১৯০১ 
$3. ঢাকা শ্রকাশ, ২৩ চৈত্র ১২৮৬ 


১৭৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


চাকার পৃববঙ্গ বঙ্গভূমি' গৃহে মাঝে মাঝে এই সভার অধিবেশন হত। 
১৮০০ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এরূপ এক সভায় একজন টোলের 
পণ্ডিত ও জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান 'জাতিসাধারণ সন্মিলনের প্রয়োজনীয়তা” 
ব্যাখ্যা করে বক্তুতা করেন।১ 

সমাজ সন্মিলনীর সত বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮৩ সালে “ঢাকা 
সুসলমান সুহৃদ সন্মিলনী’ স্থাপিত হলে সম্ভবতঃ এর অস্তিত্ব লোপ পায়। 
ডাকা মুসলমান সূহাদ সম্মিলনী (১৮৮৩) 

ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী 
‘চাক৷ মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী’ প্রতিষ্ঠিত হয়। '‘সন্মিলনী'র “প্রথম বাধিক 
কার্যবিবর্রণী' (১৮৮৪) খেকে জানা যায়, এর প্রথম বছরের কার্যাবলী মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্রী-শিক্ষ বিস্তারে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্মিলনীর সম্পাদক 
আবদুল মজিদ এ কার্যবিবরণীতে লিখেন, “বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ্ণের সর্ব- 
প্রকার উন্নাতি সাধন কণা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও সেই সময সন্মিলনী 
কেবল শৈশবস্থায় থাকায় এবং স্থানীয় লোকসমূহ হইতে বখোপযুক্ত সহান্ভূতি ন! 
পাওয়াতে বিশেষতঃ এককানে সেই উচ্চতর আশাসম্পন্‌ হওয়া কষ্টকর বিধায় সভ! 
গত বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রী-শিক্ষী বিস্তার করিতে যত্ববতী হইয়াছিলেন। ২ 
১৮৮৬-৮৭ সালে সন্মিলনীর বাঘিক কার্যবিবরণী সম্থলিত একটি অনুষ্ঠানপত্র 
প্রকাশিত হয়। এওঁ বাধিক অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হয়, “বিদ্যাশিক্ষাই মনষ্য- 
জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় ।...দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের দিজীব মনলমানবৃন্দের 
মধ্যে সেই অমূল্য পদার্পের সম্পূর্ণ অভাব। বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অবি- 
বাসাগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবভিত হইতে পারে, যাহাতে 
তাহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে 
পারে, যাহাতে তাহার! বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়। জ্ঞানালঙ্কারে অক হইতে 
পারেন, যাহাতে তাহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়েন সহিত সমনক':তা করিতে 
পারেন, এই সকল গুরুতরকার্য সম্পাদনের জন্য “মুসলমান সহ সন্বিলনা' 
কার্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের সভার কিরদংশ জাতীয় পুরুষ 
শিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে। সম্প্রতি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহানু- 
ভুতিতে আশান্বিত এবং মফস্বল সভ্যদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমর! 
১ চাক। প্রকাশ, ১২৮৭, 
৯. ঢাকা যসলমান সুহৃদ সন্িণশীর প্রথম বাধিক কার্যবিবরণী, গিবিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১ 

মোহাম্থদ আবদুল কাইউম- চাকা ষৃসলমান সুহৃদ সন্মিলনী, সাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪ 


সত।-সমিতি - ১৭৭ 


এই গুরুতর:.কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতেছি ।+১ স্ত্রী-শিক্ষা থেকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় 
শ্রেণীর ক্ষেল্পে সন্িলনীর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তাব 
এবং তচ্ছারা। সমাজ-উন্ময়ন সন্সিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষদের শিক্ষা 
গ্রহণে বাধা ছিল, না, কিন্ত নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে ঘোরতার 
অবজ্জার ভাব ছিল। ভদ্র পরিবারে মেয়েদের সামান্য গৃহশি্ম। ছাড়া অন্য শিন্না 
ছিল না।.. সমিতি ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা! নির্বাচন 
করে তদনুশারে মেয়েদের পবীক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাংলা ও উর্দূ ভাষা 
পরীক্ষা নেওয়া হত। প্রথম বছর ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও 
কলিকাতা থেকে মোট ৩৭ জন পৰীক্ষা দেয় তাতে বাংলায় ২৩ জনে ২২ জন এবং 
উর্দূতে ১৪ জনে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল এরূপ £ 

(১) . বঙ্গবাসী যে-কোন মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়মিত দিতে 

_ ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন । 
(২) মহিলাগণ আপন আপন অস্তঃপুরে থাকিয়া স্ব-স্ব অভিভাবকের তত্তব!- 
বধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। 
(৩) , মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত 
হইবেন ।$ 

মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বইয়ের অভাব চিল। এজন্য 
মোহাম্মদ রেযফ়াভুদ্দীন আহমদ ঢাকায় এলে কশ্গিলগীর বমীরা তাকে দির 
তোহফ:তূলন মোসলেমিন” (১২৯০) গ্রহখানি লিখিয়ে মেন। পুস্তক মুদ্রণে 
আংশিক ব্যয়ভার মুসলমান শ্ুহদ সন্মিলনী বহন করে ।২ চাকায় অবস্থানকালে 
সন্মিলনীর য়েম্বরু সংগ্রহ ও চাঁদা আদায়ে'র কাজেও তাকে নিয়োগ করা হমে- 
ছিল। তিনি ‘আমার সংগার ভীবনে (১৯৩৫) লেখেন, “চাকা শহবে 
কিয়দিব্‌স থাকিয়া তত্রচ্য “মুসলমান সুহৃদ সন্মিলণী'র কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধ- 
দিগের অনুরোধে বিশেষতঃ অক্লান্তকর্মী সমাভসেবী বন্কুবর খান বাহাদর মৌলবী 
আবদুল আভিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে খাকিয়া সম্তিব মেম্বর সংগ্রহ ও চাদ! 
আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেক দিন আমাকে ঢাকার আটকাইয়া 
রাখিলেন।””8 নারী হোক, পুরুষ হোক, উপযুক্ত ণ্শি'। ছাড়া সমাজের উনৃতির 


হি পল শপ পাও পা DEE পপ পা আস সস (পা স্পা, সা 


২, ঢাকা মূসলমান সুহৃদ মন্ষিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সনের ৬ নু? চাকা, ১৮৮৭, পৃঃ ১-২ 

২. প্রেত, যাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪ 

৩. মোহাম্বদ ইদক্গিন আালী-যৃনশী মোহাম্মদ রে দেন ৬15৮, হা] এবাডমী দিবা, 
বেশাখ-শ্বাবণ ১৩৬৫ 

8. পূর্বে, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪ 


১২ 


১৭৮ উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


অন্য বেন উপায় মেই, এপ বিবেচনায় এবং সমাজের মঙ্গলচিস্তায় বিবেকের 
তাড়নায় সম্ষিলনীর নব্যশিশ্ষিত যুবকগণ এরূপ দ:ঃসাধ্যবৃতী করসূচী নিয়েছিলেন । 
নওশের আলী খান ইউসফভায়ী তাঁর ‘বঙ্গীয় সুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থে চাক) 
ম্সলমান সুহৃদ সন্দিলনীর সাফলোর কথা উল্লেখ করে বলেন, “--- পূর্ববঙ্গের 
কেন্দ্ৰস্থল মক নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাঁহাদের সুসলমান 
সুহৃদ সন্িলনী সভা হইতে ত্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্ট) করিতেছেন ॥ 
তাহাদের চেষ্টার ফল নিরতিখব সন্তোষজনক হইয়াছে, বঙ্গের নান। জেলার 
সুপলমান ঝালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।' ১ 
সন্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ প্রেবণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন ঢাক! মাদ্রাসার তৎকালীন 
স্বপারিন্টেণ্ডেন ওবায়দুল্লাহ আল ওবাষদীর কাছ থেকে । এ সম্পর্কে আলোকপাত 
করে হবীবুললাহ বাহার লিখেভেন, “আবনল আজিজ, ফজলুল করিম, ফজনব 
রহিম, আবদুল মজিদ প্রমুখ কয়েকজন মুক্ত প্রাণ, মুক্তবৃদ্ধি যুবক ঢাকায় অধ্যয়ন 
করিতেন। একসঙ্গে এক বাড়ীতে তাহার। খাকিতেন। --- বঙ্গ মুসলিমের অভীত 
9 ভবিষ্যৎ চিন্ত। করিয়া কখন নীরবে 'অশ্র্পাত করিতেন, কখন বা উৎসাহে 
দীপ্ত হইয়া উঠিভেন | সুহনাওমাদী বংশৰ মনীমী ওবায়ক্লাহ ছিলেন ইহাদের 
গুরু ।”২ তিনি ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘সমাজ সম্মিলনী র সম্পাদক ছিলেন ।৩ 


প্রথম বাধিক অনুষ্ঠানপত্র থেকে সন্মিলনীর নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানা যার 
সাধারণ সভোৰ সামিক চাদা ছিল ২ আনা, প্রতিষ্ঠার বছর সভ্যসংখ্যা ছিল, 
২৩ জন, পরের বছর ছিল ৪৩ জন, তৃতীয় ৰছর ১০২ জন। 'অব্যক্ষ 
( কা্ধনিবাহক ) কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন॥ 
প্রখম বছর কাধনিরাহক কমিটি ছিল এরূপ : 


সভাপতি-হিম্মত আলী, বিএ 

গম্পাদক--আবদূল মজিদ 

মহকাবী সম্পাদক- হেমায়েতউদ্দীন আহমদ ও জোহাদর রহিন জহিদ 
কোষাধাক্ষ--মকবূল আহমদ 


১. নওশের আলী বান ইঠাফ্কজী-ীব বাাশাণ, বিল প্রেণ, কলিকাতা, ১২১৭, 
পৃঃ 89-88 
২. হবীবৃল্লাহ বচনাবলী, পৃঃ ৩৭৩ 


> 


পূৰোঞ, মাহে-নওত বেশাৰ ১৩৭৪ 


সভা-সমিতি ১৭৯ 


মফস্বল প্রতিনিবি--আজাদ আলী, মদস্বের হোসেন, সৈয়দ হজরত আলী 
মোহাম্মদ ফাজেল, নওযাজেস আলী ও মোহাম্মদ সাদেক ।১ 
দম্মিলনীর মাসিক সভার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বছর ৪টি অধিবেশন হয় * 
মর্থ অধিবেশনে 'স্্রীশিন্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ বজ্ত। 
দেন। অধিবেশন হত চাকা কলেজে অথবা সন্মিলনীর দপ্যরবাণায। ঢাকার 
সাকতীলির মুনশী নর বন্সেব নামায় এ দশ্ুব ছিল |২ 
১৮৮১ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকার মাদ্রাসাগৃহে সন্সিলনীর ৬ষ্ বাখিক 
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয। সভায় উপস্থিত চিলেন কাজী রাজিউদ্দীন আহমদ, 
তহরিরউদ্শীন হ্রাহমদ, চৌধুবী গোলাম কৃদ্দুম, হেমায়েতউদ্শিন অহিষদ, নেওয়াজ 
আলী, মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ ফাজেল প্রমুখ । মোহাম্মদ হাসান, আবদূল হালিম, 
হেমামেতউদ্দীন, মোহান্মদ-উল-শাসিন, নওশেন আলী খান ইউমফজরী, অপিওর 
বহমান বক্তা 'করেন। বভাগণ গত বংমবের কাষ-শৈখিলন্য, কর্মচারী ও 
গভাগণের 'অসনোদোগিতার মহ্ালোচনা কবেন এবং সমাজের বিবিধ বিধয় সন্বন্ধে 
বতুতা প্রদান কৰেন ।৩ হেমানেতউদশিন মাধ্রাস। কলেছ ও বিদ্যাশযের ঢাব্রগণের 
মনে] অহান্ভূতি 'ও বন্ধুভাব স্থাপন-উদ্দোশে) একটি 'ডিবোটিং ক্লাব বা আলোচন 
সমাজ" এটনেন প্রস্তাব দেন।8 ১৮৮৮-৮৯ মালে ন্সিলনীণ কাধনিবাহক 
কসদিন গঠ্ঠনটি চিল এনপ : 
সতাপতি--হাঝ্ল খানের মোহাম্মদ সিদিক এমএ, ঢাকা মাদ্রাসার সুপা- 
রিনেগ্েট। 
সহকারী সভাপতি-কাঙ্গী রাজিউদ্দীন, ছ'নিদান ও সৈয়দ আওলাদ হোসেন, 
স্পেশাল মপ-রেজিষ্টাৰ ! 


১. চাক] 117 শ্রদদ মপ্রিনশীন থম বাদিক কাখ।শববণী, ১৮৮৩, গ১৯। এ বছৰ হিন্মত 
জনী ঢ।৮1 কলেজের বিএল্‌, আবনূন মজিদ বিএ খ্রেশীৰ এবং ছেষার়েতউন্ীন ও জোহাদর 
হিম জঠিপ সান? নিচের শোেনীৰ চাত্র ছিলেন। মশোহবেব হিন্বত আলী ১৮৮১ সালে 
»এণী কলেজ খেকে বিএ, ১৮৮৬ গালে চাবা! কলেজ থেকে বিএল পাশ কাবেন। নোয়া- 
বালীৰ আবদূল মছিদ ১৮৮৪ মালে চাক। কনে লেকে বিএ পাশ কথেশ। বরিশালের 
হেমানেততন্দীন ঢাকা কলেজ খেকে ১৮৮৬ মলে বিএ এবং ১৮১৯১ সালে বিরল পাশ 
কবেশ। মেদিনীপরের জোহাদব বহিম জছিদ ১৮৮৬ মালে ঢাকা কলেজ থেকো বিএ এবং 
১৮১০ সালে বিপন কলেজ পেকে বিএস পাশ হবেন। আবাল মাজিত ১৮৮৬ সাপে 
ঢাকা কলে পেকে বিএ পাশ কৰেন! তাৰ মপাউ ছিলেন প্রতি্'আ-সদগ্য। 


২. প্ণাভ, মহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪ 
৩, স্বাকশ- ২৯ অগুহাবণ ১২১৬ 
৪, এ! 


১৮০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, 


সম্পাদক-_-আবদূল মজিদ বিএল, ভজকোর্টেন উকিল 
সহকারী সম্পাদক---অলিওর রহমান, ঢাক। মাদ্রাসার শিক্ষক 
সদগা--সৈয়দ আমজাদ আলী (ডেপুটি পোস্ট মাস্টার, জেনারেল পার্সনাল 
এসিসন্যন্ট), আবদুস সালাম (ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক), অধ্যাপক 
হাফেজ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল মুনিম, আবদুল ওয়াজিদ বিএ 
(মাড়াস। শিন্গ ক), জহুরুল হুক বিএ (মুসলমান রেজিস্ট্রার কাজি) 
ও মোহাম্মদ হাসান বিএ (রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান কেরানী)। ১ 
সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনষ্ঠ।নপত্রে প্রতি জেলায় “শাখা সমিতি 
বা সহযোগী সমিতি’ স্থাপনেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছিল। এরূপ কোন 
শাখা খোলা হয়েছিল কিনা এবং সন্মিলনী আর কত বব সক্রিব ছিল---এসব 
তথ্য জানা যায় না। তৰে মোসলেম ব্রনিকলেন সম্পাদকের নিকট ঢাকান 
বলিয়াদীর জমিদার কান্দেমুদীন আহমদ সিদিকীন পেপিত ণকপাত্রে (২৫ জানুয়ারী 
১৯০৪) এ সন্মিএনীর সংবাদ পাওয়া যায়। এ তারিখে মন্সিলনীর এক সভাম 
বঙ্গ-বিচ্ঠেদের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়।ং ঢাকা প্রকাশে কাজেমুদ্দান 
আহমদ লিদি'কীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অভাব বিবরণ প্রকাশিত হর, 
সেখানে সভার এবটি প্রস্তাবের কথা উল্লেখ বরে লেখা হব, মহসীন ফণে 
উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অমেক অনিষ্ট হইবে মনে 
ক্রিয়া বিশেষ ব্যাক্লতার সহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বর্তমান প্রস্তান ( বঙ্গবিচ্ডেদ ) 
প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা ববিয়াছেন।”৬ ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে 
বঙ্গবিচ্ছেদেন দিনে (১৬ অইঈবর ১৯০৫) চাকার নংগ্নক হলে অনুগ্িত এক 
জনসভায় ‘মহামেডান প্রতিন্সিয়াল ইউনিয়ন নামে একটি নতুন মংগঠন প্রতিগ্িত 
হলে পর মুসলমান সুহৃদ সন্িলশীব অস্তিত্ব লোপ গায় ।৪ 


নর-অল ইমান সমাজ (১৮৮৪) 
‘নূর-অল ইমান সমাভ রাজশাহীর একটি 'বিদ্যোতসাহিনী' প্রতিষ্ঠান ।৫ 
মুহম্মদ আবু তালিব একে প্রকাশনী গ্রতিষ্ঠান' বলেছেন ।৬ মিহিল ও সুধাকর 


১. মোহম্মদ আবুল কাইউম- ঢাঁকাব মুসলমান সুহৃদ সন্বিলণী, মাহিতিকী, বসন্ত সংখা। 
১৩৮৪, পৃঃ ১৮ 
হি” The Moslem Chronicle, 30 Januaiy 1904 Y 
৩. নূনতাগির মামূন- বন বিভাগ প্রপ্তন এবং পর্নবঙ্গে এব প্রতিক্রিয়া, ইতিছ!স সমিতি পত্রিব 
৩-৪ সংখ্যা ১৩৮১-৮২ | 

8. Ahmad Hasan Dan:i—Dacca, Dacca, 1962, 1). 123 (2nd. cdition) 
৫, ষগলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পঃ ৩৪৬ | 
৬, ষৃছাম্মদ আব্‌ তালিব মির্। ইউসুফ আলী, বাংলা এক৷ডেমী পত্রিকা, ৰেশাখ-শ্বাৰণ ১৩৭৪ 


সভা-সমিতি ১৮১ 


'মোসলমান ধর্ম, মোসলমান জ্ঞান, মোনলমান বিজ্ঞান প্রচারক’ সমিতি বলে অভিহিত 
করেছে।১ “সমাজে 'র কর্মসূচী যে বহুমুখী ছিল, তা এপব মন্তব্য খেকে বুঝা 
যায়। একে ধর, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। 

ঠিক কোন মময় ‘ন্র-অল ইমান মমাজ' স্থাপিত হর, তা শিণয় করা যায় 
ন।| মুহম্মদ আবদুল হাই ১৮৯৫ সালকে 'সমাজে নর প্রতিষ্ঠার কাণ নলেছেন।২ 
মৃহন্মদ আবূ তালিব বলেছেন, ১৮৮৪ মান |3 ডঈীর কাজী আবদুল মান্নান 
লিখেছেন, “আগমনে হেমানেতে এমশাম গঠনের ২১ বংমরেব মধ্যে বঙ্গ- 
দেশীয় কতকগুলি আলেম, ফাঁজেন ও বিদ্বান শোক লইয়া ন্ব-মন্ন ইমান সমাজত 
এঠিত হয় ।8 আগুমানে ভেমাধেতে এসলাম ১৮৯৮ মালে প্রতিষ্ঠিত হর । এ 
হিসাবে নব-এল ইমান অমাজেগ প্রতিষ্ঠার কাল দাঁড়ায় ১৮৯২ অপবা ১৮৯৩ 
গ্ীস্টান্দ । পববর্তীকালে ন্ক-গন ইমান নমান্ছে মুখপত্র মাসিক 'নূব-অল 
ইমানে? ‘ভাষ! "মঞ্চে নূর-অল হন|শের শে+নং শাক একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, 
“নর-এল ইমান প্রখম চেষ্টায় দৃত্ধ-দরোবর নামক একখানি কওমী পুস্থিক।' প্রণয়ন 
9 প্রচাব করে। .. অধুনা নব-অল ইমান এই কাগঞ্জখানি বাহির করিতে হাত 
প্নাছেন।”& যেসব ‘বঙ্গ দেশীয় আলেম, কাছেল ও বিদ্বান লোক নূব-অল- 
5 লালন সমাজ গঠন করেন, তাদের নাম পরিচয় দান বার না। পসৌভাগজ 
স্পর্মণি 753 (১৮৯৫) 'অনবাদক কমিটির মদমাদের নাম আচে; ভাবা যে 
এ বমাজেশ গাশে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ভাতে মন্দেছ নেই । অনু 
নাদক কনিটি'তে ছিলেন মোহাল্পদ আ.বদূল আজিভু (পরিদর্শক), আবু আলী 
(এ), মোহান্মদ সাবের উদ্দীন আনীন (এ), মির্দ। মোহাহ্গদ হউন্তফ আলা 
( অনবাদক ), মুনশী মোহাম্মদ আলিম ( নকললানন ) ও খনকজ্জমান খা ( মহকারাঁ 
সম্পাদক ) 15 


সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আঁলোকপতি কনে মিহির '9 সুবাকরে 
লেখা হয়, “ন্রুঘল ইমান সমাজে পবিচারক মেশ্বানগণ মোসলমান হৃদয় 


১. মিহি '9 সুনাকৰ, ২৫ আশ্িন ১৩০৮ 

২. বাংলা মাহিত্যেৰ ইতিব্ত্তঃ পৃঃ ১৩১ (৪ সং)। 

৩. পি, আ।স্ন। এক ডেনী পত্রিকা, দৈনংপ-শ্বণ ১৩৭৪ 
এ মাল মম্পর্কে রেগক কৌন ভুন্েই উদ্দেগ কাল্নলি | 

8. অনিক বাওৰ| সাহিচ্তো ধূবণিম মাসল, পৃঃ ৩5০ 
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ন্ব-সন হবাণ, শ্বাৰণশ ১৩০৭ 
“৮. সীর্গা এম, এ,_আজিস--নৌভাগ। শ্পণানি ও [লবী বেনাঙ্ দান, মাসিক নোহাম্বণী, 
চৈত্র ১৩৪০ 


১৮২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ড।-চেতনার ধার। 


হইতে জঘন্য দোষগুলি দূর বিয়া তৎপরিবর্তে উজ্জল গুণাবলী মনুষ্যত্ব ধর্ম 
উদ্ভাসিত করিতে, এসলাম সমাজে দিব্যালোক বিস্তার করিতে, মোপলমান 
ল্রাতা-ভগিনীব হৃদয় একটি সাধারণ মিলনসূত্রে গীখিয়া লইতে প্ররাসী হইর! 
যে সকল চে?! করিতেছেন তন্মধ্যে পুস্তক পত্রিকার প্রচাবকার্ধাও একটি প্রধান 
কায? | ১ এই লক্ষ্যকে যায়নে রেখে ভাবা কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ 
করেন, বথা--সুশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইসলামধর্ম প্রচাব, পত্রিকা প্রকাশ ও 
পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ভান নিমাণ | মির্জা ইউস্ফের গ্কনসরোৰব' 
(১৮১১) সমাক্েব উদ্যোগে প্রকাশিত হব । ইলম গাড্জালীহ কিমিবাই- 
সাদং-এন বঙ্গান্বাদ 'শৌভাগা স্পর্মণি (৫ পঃ ১৮১৯৫-১৯১৫) গ্রন্থে 
প্রকাশ এ সমাজের আর এক কৃতি | মিঞা ইউস্তক সমাজের সাহাযে)ই গ্রন্গ 
খানি অনবাদ ও প্রকীশেন উত্সাহ পান। প্রচার কার্মেব সুবিধার জন্য মিজান 
পত্রিকার প্রাধোজনবোব থেকে পরিচালকণণ স্মাদ্দেব মুখপত্র মাসিক মূণ-অল- 
ইমান প্রকাশ বেন । পত্রিকান আখাপরে লেখা হত Pie মমাজ 
কর্তৃক মম্পাদিত ও মির্ভা মোহাম্মদ ইউসকি আলী কর্তৃক শ৪খলাবদ্ ও মজ্গীকত' | 
পত্রিকাখানি সমাজের শভাগশের মধ্যে শিনানালো বিতৃবণ কলা হৃত। ম্ব- 
অল-ইযানে প্রকাশিত সমাছের সম্ণগনিক কার্বনিনরশাী! খেকে জানা খাঁন, 
গমাছেন কমলা মুটিভিলন 5 দা আদান বলে গবাব ঢারোদেল আঁহাণ 5 বাজ, 
স্থানেন খাপ! করতেন এব” শি্গান অনান্য শ্যম শির্বাভ কলাচিন 1১ দিজ 
মোহ'শদ ইউকফুফ আলী শিখি আন্টেলন চালিয়ে লাভ বাঁহী ও 5১13 সএলমাল 
ঠাত্রনস প্রতি! করেন | 


সাতক্ষীরা মুসলমান সহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৮) 

'শাকা মসলমণি ফন্দদ সন্িলনা 'র লামেন অন্ন জাভিআাব। মমলমান জুল 
সন্িলণা ১২১৫ আনে আাতিশশীবান স্থাপিত হর ৪ কাতিক ১২৯৬ মনে 
অনুঠিত সন্মিলণীৰ দ্বিতীন অধিবেশন এক বিবৰণ িখাবরে' প্রকাশিত হর । 
এটি হিল যাণাযিক' খিতীন অধিবেশন 2. অতএব বডন খাল্নক আগে এটি 
জন্য লাভ করেছিল । বিববখটি স্শ্নিলনীন সম্পাদক কাঙ্তী আব্দুল আজিজ € 
জনক সদস্য মীর নর আলী; কুধাকর -এ প্রেন করবেন । অভাব স্থানায় ভামিদার, 


if 


মিহিৰ ও আুবাকৰ, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮ 
২, আৰুনিক বাংল! ভি বদর সাবনা পা ৩৪২ 
৩. টসবদ অন্তু আলী-উভন বাদ আঠিতা, বাং এক্দডেম। ডা, বৈশাঙ 


শব ১৩৬৫ 


সভা-সমিতি ১৮৩ 


তালুকদার, মহাজন, দোকানদার ও কৃষক সাধারণ মিলে প্রায় ৫০০ জন 
উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক কাজী আবদুল আজিজ সভায় 'ঘান্মাসিক' রিপোর্ট” 
পাঠ £করেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন! সতায নিয়বপ তিনটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয় £ 

(১) সাতক্ষীরা প্রাণনাখ এন্ট্রেস স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের ওয় শেণী 

হইতে পারসী ব1 উদ্‌ শিক্ষ। দিবার জন্য একভন মৌলবী আগামী 
বৈশাখ মাস হইতে যোগ দিবেন। 

(২) যে সকল মুসলমান ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে অঙ্গন, তাহাদিগকে 

মভ। বেতনের সাহায্য করিবেন। 

(৩) সাতক্ষীরা সবডিভিসনের ফৌজদারী ও দেওযাণী আদালতের আমলা 

ও মক্কেলগণের নামাজ পডিবাৰ জন্য স্থানীর মিউনিসিপ্যালিটি যে 
১২১৫১২ জমি প্রদান কনিয়াছেন, তাহাতে একটি নামাজেব স্থান ্রস্থত 
হইবে ।১ 

এসলাম ধম্মোতেজিকা সভা (১৮৮৯) 

'এমলাম ধর্মোন্েছি কা সভা র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুনশী মোহাম্মদ মেহেরলা । 
ইডলাম ধর্ম প্রচার তার জীবনেৰ প্রত ছিল! মুনশী মেহেরলার নীতি এবং 
সভার নামকরণ থেকে বুঝা যাম বে, ইসলাম প্রচারই সভাঁব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মোহল-চবিতে' (১৯৪১) এন মমখন পাঁও্যা যায়।* 
মখন যশোহর ও পার্শব্তী অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনাবীদেব প্রভাব-প্রতিপত্ডি 
শ্ব নেন যাম, তখন জনশী। মেহের; কতিপত মহগোগটঠাকে সঙ্গে নিয়ে 
ইসলাম 44 প্রচারে অবতীপ হন। তিনি ৩ধু শ্রাশ্গান পাদরাদেৰ বক্তৃতার 
জবাবে রজূত৷ প্রদান নয, খ্রীঃটান মিশনের অনুনপ শিখন বা সমিতি স্থাপন 
করে সংগঠিত উপায়ে প্রচাব কাণ চালাবার পবিকল্পনা গ্রহণ কবেন। ‘ইসলাম 
ধর্মোত্তেডিক। সভা” এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়। থেখ জমিকদশীন লিখেছেন, 
“এই সময়ে তিনি (মেহেবল্া! ) বশোহরে ‘এসলাম ধর্সোন্ডেভিকী নামক একটা, 
আগমন স্থাপন করেন। এই জআাঞননের একান বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে 
তিনি বলিকাতাস্থ মৌলবী মেযরাজুদদীন আহমদ. সাহেব, মুনশী মোহাম্মদ 
যেশাজদন আহমদ সাহেব ও মূনশী শেখ আবদর বহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া 


১, সুবাব'ৰ, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২১৬ 
২. শেখ জয়িকদীন মৃশশা মেহেবনাল ভাবশিষ্য ও সহকী ছিটেদ। দেছেরলার মৃত্যুর 
২ লডর পৰে তাব জীব্নীগুন্থ মেহে 1-৮৭ ত’ রচিত হয়। 


১৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


যশোরে লইরা গিবাছিলেন।”১ তিনি আরও উল্লেখ করেন, “এই ঘটনার 
কয়েক সপ্তাহ পৃবেই নুধাকর মোসলেমগগনে উদিত হয়। ---যগোহর-ঘোবাস্ 
খ্যাতনামা রইস সৈয়দ আহমদুল্লা সাহেবের বাসভবনে এই সভার বিরাট অধিবেশন 
হইন়াছিল। এই সভ৷ ক্ষেত্রেই বহু সংখ্যক মুসলমান ভ্রাতা সুধাকরের গ্রাহক 
শ্েণীভুজ হম ।'২ 

কলিকাতায় 'নুবাকর' সাপ্তাহিকের অনা ২৩ কাতিক ১২৯৬। ২৯ অগ্র- 
হায়ণ ১২৯৬ তারিখের সুধাকরে (১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা) 'যশোহর মুসপমান বর্মো- 
ভ্েতজিকা সভা'র উল্লেখ আছে। এ সংখ্যার একট সংবাদে বলা হয়, “মৌনবি 
নৈষুদ্দীন সাহেবের সাহায্য জন্য 'যশখোহর মুসননান বর্মোত্তেজিক। সভ।' চাঁদা 
আদায় করিতেছেন ''* 

উপরের বণিত তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায যে, স্থধাকবের জন্মের 
কিছুকাল আগে 'এসলাম ধর্মোত্তেতিকা সভা? স্থাপিত হয। খুব সম্ভব, ১৮৮৯ 
সালেব নভেম্ববের আগে কোন এক মাসে এর উদ্ভব হয়। 


আঞঙ্জমনে হেমায়েতে এসলাম( ১৮৯১) 

রাজশাহীর ‘আগ্ুমনে হেমায়েতে এসলামে 'ৰ প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক ও সাংবা- 
দিক মির্জ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। আগ্রমনের একটি ছাপান “অনুষঠান-পুস্তিকা য় 
বলা হয়েছে, “কি উপায়ে বর্মের উন্ৃতি হইবে, কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
লপ্ত গৌরব ফিবিমা আসিবে, কিসে ন্যায্য জীবিকার ( হালাল রুজীনন) পথ 
প্রশস্ত হইবে, কি উপায়ে মুনরমান সংপ্রনাধের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ 
করিবে ও মুসলমান বানকদিগকে বিদ্যা শিকাব মাহাধ্য করা বাইবে, এই সকণ 
বিষয় পরামর্শ কবিনা গবর্মেন্টের আইন সঙ্গত উপায় অববারণ ও তাহ, কাষ্যে 
প্রচলন- ইহাই এই গভাব উদ্দেশ্য |; অথাৎ খন, সমাজ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যেই 


——_ — এ ০ সস 


১. শেখ যোহাম্মাঁ জ'মকন্দীণ মেহের চবিত, বোন্ন ইনাম প্রেদ, করিকাত।, ১০১৫, 
পৃঃ ৯ 

২. মেহের চবিত, পঃ ১০ 
জুধাকন ২১ অগুহাযণ ১২৯৬ 
উন্েধযোগ্য নে 'গে!-জীবন' নিযে মীন মশাররফ হে:সেন ও মোঁহাপ্মৰ নইবুরীনের মধ 
ণ্য মকন্দণা হয, মেই মকুদায় নইমূনীন সাবেকে আধিক সাহাবা দানের জনা 
এই টাদা সংগ্রহের ব্যন্স্থ। হয়। সুধাকন-গোষ্ঠী এ-ব্যাপাবে নইনূন্দীা লাহেবকে 
সমর্থন দিযেছিলেন। চতর্থ অধ্যামের ‘সমাজ’ অংশ ডটবা। 

8. আধুনিক বাওনা সাহিত্যে নূসলিম সাধনা, পৃঃ ৩3০ (২ লং)। 


সভা-সমিতি ১৮৫ 


আঞ্জমণের কর্মসূচী নিবেদিত। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) একে বার 
সভা’ বলে আখ্যায়িত করেছে । 

পত্রিকায় লেখা হয়, “উত্তরবঙ্গের ধর্মবীর মৌলবী হাসেন আলী সাহেবের 
উপদেশে উত্তেজিত হইয়া রাজশাহীতে ‘হেমায়েতে এসলাম সভা” স্থাপিত 
হইয়াছে ; মালদহ জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্লান্ত বন্ধুগণ 
'ছেমায়েতে এসলানের সহিত কাধ্যক্ষেত্রে সহায় হইয়াছেন।'’> 

বোয়ালিয়ার হেতাম খা গমজিদে এব দূদিন ব্যাপী (১১ ও ১২ পৌষ 
১২১৮) যে অধিবেশন হয: তাতে রাজশাহী, মালদহ ও মুশিদাবাদ থেকে বন্ত 
গংখ্যক সত্য সমাগত হন।ৎ আবদুল আজিজ প্রণীত “আরব্য ও পারস্য মধুপাক' 
নামে একখানি পুম্তক ‘ৰাজশাহী আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম ও রজপুর নবল 
ইমান মমাজদ্বয়ের মাভানো প্রকাশিত হম 1৩ 

একই নামে বনিশাল, ডায়মগুহারবার ও পুকলিষায় শমিতি ছিল। বরি- 
শালের আঞ্চমনে ভেমানেত এশলাম স্থাপিত হয ১৮৯৩ সালে। প্রতিষ্ঠাত 
চিলেন বরিশাল দজকোটের উকিল হেমাষেতউদ্দীন আহমদ । সুধীবচন্দ 
যখোপাব্যায় লিখেছেন, বিবিশাল জেলাবাশী মুসলনানগণের দুঃখ, দদশা, 
শিনক্ষরতা ও নিচেই্টতা দর্শনে বৌবনেই খান নাহাদব সাহেবের ( হেমায়েত 
উদ্দিনের) মহৎ জ্দর বিচলিত হয়। তিনি বুঝিলেন যে ছ্েলাব্যাপী শিক্ষা- 
হীনভাই তাহাদের এই শোচনীয় অধংপতনের কাবণ। তাই এই ত্যাগী পুরুষ 
তাহার মনঃপ্রাণ কৰ্মশক্তি নিযোজিত কবেন-স্বনাজ এ স্বদেশ সেবায়, সুসল- 
মানদেন সর্বরিব উগ্নৃতি বিবান কল্পে । এই সহ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই 
১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাঁগলপুরের খ্যাতনামা লৌলতী হাসান আলী সাহেবকে 
বরিশালে আমন্বণ করেন। তাঁহার আহবানে এই মহাত্রা এ সহরে আসেন--বর্স 
প্রচার ও সমাজ সংস্কার মানসে । তাহার ওজবিনা বন্তৃতা ও উৎসাহে উ্ব দ্ধ 
হইয়াই সহরস্থ মুসলমান জনসাধারণ ১৮৯৩ খুটান্সের ২১শে মে আগমনে 
হেমায়েত ইসলাম’ নামে এক শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন! এই সমিতির 
উদ্দেশ্য হইল আঁধ্যাত্রিক ও অখনৈতিক শিকার ব্যাপক প্রচার ও প্রপার দ্বার! 
এ েলাবাসী মুসলমানদের স্ববিব উন্বতি শিবান। এই সমিতির সবশ্রধান 
উদ্যোক্তা খাঁন বাহদিন মৌলভী হেনায়েভউদ্জিন আহমদ সাহেব ইহার সম্পাদক 


১. ইগলাম-প্রচারক, নৈখাখ ১১৯৯ 
২, শাবুনিক বাঙলা-পাহিতে যুমলিম সাণনা, পুত ৩৪০ 
৩" ইননাম-প্রচারক» আশ্বিন ১২৯৮ 


১৮৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুমলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা: 


ও মৌলতী মোহাম্মদ ওয়াজেদ সাহেব সভাপতি নিযুক্ত হন।”১ ১৯২৩ সালের 
জমিতি-তালিকায় বলা হযেছে যে, বাকেরগঞ্জের মুসলমান সমাজের উণৃতি 
সাধন এবং সরকারের কাছে রাদনৈতিক মতামত প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য 
হিল। এ তালিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে বে, বরিশাল জেলার হজ 
যাদের টিকা দেওয়ার ব্যাপারে আঞ্জমান সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল।২ ১৮৯৫ 
সালে 'পিলগ্রিমশিপ বিল অনুসারে হজ যাত্রীদের প্রথন চাকা দানের নিয়ম 
চাল হয। টীকা গ্রহণে অনেকেব ধর্মগত আপত্তি ছিল।৩ বরিশাল শহরে 
মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি বোডিং নিমাণের উদ্দেশ্যে চাদ। সংগ্রহের জন্য 
'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম (১৮৯৫ সালে ফেব্যারীতে ) একটি জনসভান 
আয়োজন করে। এ সভান শাযেস্তাবাদের জমিদান সৈরদ মোরাজ্জম হোগেন 
খান বাহাদন 070২ টাকা টা ছেন। তিনি চিলেন এ সময় আঞ্জমনেৰ 
সভাপতি ।8 এই উদ্যোগের ফলে বহ্দিশালেন “বেল ইসলামিযা হোষ্টেল" স্থাপিত 
হয় (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৫) । শাঞ্চমনে হেমায়েতে এমলাম সংগঠনটি আন ও 
টিকে আছে। 


আঞ্জমনে 'মঈনাল এলাম (১৮১১) 
এটি টাঙ্গাইলে আটাথাণ প্রতিটিত একটি বযুদত!। এব সম্পাদক ছিলেন 

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মো. নইনুদ্দীন | তিনি এবং সহযোগী গোলাম 
সরওয়ার ধর্মপ্রচার উদ্দেশো বিডি“! স্থানে বক্তৃতা করতেন। “পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
মুসলমান শিক্ষা-সমিভিব জাম অকিবেশনে ( ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ১৯০৫) 
যোগদানের উদ্দেশ্যে আশিথার আগমনের একটি মভা হয (এপ্রিল ১৯০৫) । 
এ সভাষ করটীয়ার জমিদার ওলাজেদ আলী খান পণ ঘভাপতিত্বর কনেন। 
আঞজমনের পক্ষ থেকে নিযলাবিত [তিন প্রতিনিধি 'নধাচিত হান 2 

নওশেল শাশ: খান উউসফজরী, জমিদার ও সব-রেকিস্ট্রাক 

তোফাজ্জল 'হাদেন চৌবুবী, জমিদান 

সাতেবন্ছশদা নসউদ আলী খান পণী 


১. সুধীবচন্দ্র সুখোপাধ্যাম_বৰিশ।ণ বেল ইসলানিবা হোগেল- বৰিশাল, ১৯৪০৮ পৃঃ ৫ 
২8675516011 of the List 01.4$54৫%6117015, P. 32. 

9° The Moslem Chronicle, 22 August 1895. 

8. Ibid., 24 60018211895, 


দলিলউদ্দীন আহমদ, বিএ. গৃহশিক্ষক 

নইম্দীন আহমদ, সম্পাদক 

মোতাহার আলী খান, করিয়া হাই স্কলেব ইংরাজী শিশক।১ 
১২৯৭ মনে এটি স্থাপিত হব।২ ১৩০১ সনে প্রকাশিত মোসলেমউদ্দীন খাঁনের 
‘হিতকাব্য' খেকে জান। ধার বে, এ বন আঞ্ুমনেব সভাপতি ছিলেন 'এবাছেদ 
আলী খান পলী | 


রূ্গপুর নূরল ইমান জামায়াত (১৮৯১) 

'বঙ্গপুব বল ইয়ান ভামাবাত' ১ শাবান ১5০৮ হিজবী অনুযারী ১৮৯১ 
শ্ীঃাগানদে স্থপতি হন | এটি একটি ধঈবিষবক মতা | মুসলমান সমাজেৰ মধ্যে 
উপনবৃদ্ধি। এবং ইসলাম সেল পর্ব প্রকান উততিল ০% এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
উজ 'জামাহাতর সহকানী সম্পাদক খবনড্ভমানি খা ২ আগশ্ট ১৮৯১ মালে 
বজ্পুন শোক একটি প্রচাবপত্র ইিগলাম-প্রচানলে পাঁঠান। উসলাম-প্রচারকেন 
প্রথম নখের থম সংখদাণ সেটি মুদ্ছিত হন | তাতে াষায়াতেব উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
নিয়েব বিমনখ্লি উলিখি5 হবেছে ত 

(১) এমলামপনেন সাবমর্ন সণ সাধাৰণ লোকদিগকে বুঝাইণ। দেন৷ 

হবে| পনিএ কোলান শুবিফ পাহ কনিধা তাঁদাবৰ অগ. তৰিল 
সলন ভাপন স9 হাশারণকে শৰণ করান হইবে | পিবমীগণেন 
₹্বোপিতি বাবা যুলকগণেব মণে বে বেকি। ব! খটকা উপহ্ছি = 
হণ,- তাহা মদন অবলম্বনে ডন কবা বাউবে। বাশক-নাখধিকা- 
শুন জদ্যন্দেত্রে দান ও বমুবীভ বপন, উপদেশ বারি হেল 
| kel যাহাতে সেঃ বাছ আঙ্চবিত, বৰিত, পুষ্পিত, ফণিত হঃবা 
ফশাঁতল চাম৷ '9 ফল দানে বালক-বালিকাশথকে অঠুত- 

মম সস খ এ্দান কানে ভাহাৰ সন্য চে! কৰ! বাইবে। 

(২) খোলাতাঁপা তোফিক ছিলে নবল ইমান এতপর্ধে বেতলভোগা গবাবেছ 


১. মিন ও সুনান, ₹৮ লেশুখ ১৩১৩ 

২. উললাম-প্রচ/র্কে (অগ্হাবণ ১২১৮) এৰ মৃংব!দ-প্র বদনে শো হযেছে শে ১৫ 
চৈত্র ১১১৮ আটিবাব 'আহ্গমনে মঈনাপ্র এসলামে ন প্রথম বাধ অধিবেশন ছখ£ 
এ খেকে ছাজ্রননের্ শ্রতিষ্ঠাহান নিত হণ] ১২৯৭ সনের চৈ আমের দিকে বদি 
এটি স্থাগিত হন, তবে ইংবাশী সাল দাডাচব ১৮১১ শাঁদ্া্দ। 

৩. মোযলেম৬তন খালেদ শহিতবালা। ভরইন্যা। 


-১৮৮ উনিশ শতকে বাঙালী মসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


বা প্রচারক নিযুক্ত করিবেন। তাহাব। মক:স্বলের গ্রামে মসজেদে 
হাটে বাটে এসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন । 

{9) “কেতাব চিরস্থায়ী উপদেশক, কেতাব অক্লান্ত প্রচারক’ এইজন্য নূবল 
ইমান বিখ্যাত ধর্গ্রস্থ সকলের বাসালা অনুবাদ প্রচার করিবেন । 
এতদব্যতীত মুমলমান কওমের উপকার ও শিক্ষার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক 
বঙ্গভাঘায় প্রণমন ও সঙ্কলন করিবেন । 

(5) অন্যান্য স্থানের প্রচারক সমাজের সহিত নুনল ইমানের গা সহানু- 
ভূতি থাকিবে । বিলাতে ইংরেজগণের নিকট এসলামধম প্রচার 
কবিতে যে সকল ওয়ায়েজ বা প্রচার প্রেরিত হইবেন, মনল 
ইমন তাহাদিগাকে9 মখামাবা সাহাব করিবেন |? 

এ পত্রে জামায়াতের প্রধন উপ না হিমালে মীর মান করা হযেছে তিনি হলেন 
আবদল জলিল (বঙ্গপুর সবকাবী ইংবা্ স্বলেৰ শিকক্ক)1 আনু আলী আহমদ 
"আবেদ এবং ফবেজল্লাহ ভিলেন পৃষ্ঠপোষক | শ্রতি ৩৬01০ এমা নণিদে 
গরল ইমানের বৈঠক বগতে , আপা কোরান ব্যাখ্যা করে শোতাদের শোনা 
তেন।২ এ পত্রে ৫৯ জন টাদা দাতার একটি তালিব? অ।ঢৈ। খারা এক টাকা 
চাদ ও এ্রন্য ভন আাহাও। কাশেহছেন উতাদেশ হটিতপী অনার শেপীজুক্ত 
করা হয়েছে | তসলিশুলীন বিএল, মহম্মদ মনন { ডাজাব), মহন্বত উল। 
{ ইনস্পেণ্র), মুজ্িতউলা (কিল), দার 11 প্রকাউন্টগন্ট), সমিরুদ্দীন 
(মোক্তার) ও বহিম বল্প (দাবোগ।) একণ জিতিনাদদমা ছিলেন 12 ১৮৯১ 
গালের ১৬ ডিসেম্বর নুরল ইমানেন একটি বিশেষ অধিবেশন অহী পুবের চৌসুপী 
গাবছুল মজিদের জমিদার বাড়ীব মসজিদে অনুষ্ঠিত হব। এ সভাধ মৃবন ইমানের 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের বুঝান হয়। সুশিকিত ধর্থঢাবক ছবা ধর” 
প্রচার এবং ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও ঘমা-হিতকর গ্রন্থ প্রশয়নের উপর গুৰুত্ব আরোপ 
কর। হয়। এর একটি শাখা সমিতি গঠন কনা হয়। শাখাটির নান হয় 
'মহীপুব দায়রায় জমাত' | এর কঙ্নকতাদেব নাম ছিল নিগনরূপ £ 

সতাপতি-_ চৌধুরী আবদুল মজিদ, জমিদার, মহীপুর 

সহ-সভাপতি-_ চৌধুরী মফিজউদ্দীন, জমিদার, মহীপ্ব ও শাহ ন২ফর 

বহমান, জমিদার, মহীপুব 


অ প্প্পী? 


১. ইপত্রাম- প্রচারক, ভা ১২৯৮ 
=. ্। 
ও, এ, আহশ্িন ১২১৮ 


সভা-সমিতি ১৮৯. 


সম্পাদক--খাহামতউল্লাহ ও শহর আলী 

সহকারী-সম্পাদক- কসিমউদ্দীন ও জছরউদ্দীন 

অডিটর-_ আমিরউদ্দীন, হেড পণ্ডিত, মহীপুর স্কুল 

্রাইটার- গোলাম আতী। ১ 
ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন দ্বানা মুসলমান শমাছেব ছাগরণ--নুবল ইমান জামা- 
মাতে'র বরমকর্তাদেব টিস্তাধাসায প্রতিফলিত হয়েছে | 


কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩) 

‘কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন" ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ঢিল 
শবাশিক্ষিতদের প্রতিঠান। ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা 
হই কোরে জ নিযুক্ত হলে এবং ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যু- 
বরণ করলে কলিকাতা “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এমোপিয়েশন' ও 
'মহ|যেডান লিটানবেরা গোসাছাটি' পুরে পদৌবব হারিয়ে ফেলে । অমাজে 
হতাাণ আঞ্চান হয়। তিগম অমাজহিহৈষমী শিক্ষিত যুবকেরা নতুন উদ্দীপনা 
নিযে এটি প্রতিঠিত কানন এ জম্পর্কে আলোকস্ম্পাতি করে ইংলাজ। 
সাপ্তাহিক মোসলেম ত্রণিনলে' লেখা হয়, 

“This Unicn composed of the flower of our 11517 generation, consist- 
ing of Moslem pracuates and undergraduates. 1 is an energetic 
expressicn of the dissatisfaction with the present torpid state of 
the two Asscciations which exist, 2rd which are not of that use, 
which they used to be in former days "২ 

‘হউনিয়নে'র কোন মুখপত্র ২4৭! বাখ্ক বাদবিবরণী না থাকার এর উদ্যোক্তা- 
গণ কে ছিলেন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলা যায় না। মনির- 
জ্ঞান ইসলামাবাদী ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 
“আজ ৩1৭ বৎসর হইতে মাননীয় ইসলাম প্রচারক সম্পাদকসহ আমরা একটি 
জাতীয় মহসহিতি সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং 
কলিকাতায় * হার ভিত্তি স্থাপন পৰক ধীর মশ্থরগতিতে কয়েকটা অনুষ্ঠান সম্পাদন 
করিতেও দমথ হইয়াছি। বতমান সময় শিক্ষা! সমিতি’ নামে যে সমিতির ঘোর 
আন্দোলন চলিতেছে, তাহাঁও উক্ত সভারই উদ্যোগের মহান ফল।'৩ এটি. 
১, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮ 

2. The Moslem Chronicle, 12 5601. 1895. 

৩. মণিকুজ্জঘ(ণ ইসলামাবাদ:--ইসলাস ও মিশন, ইসলাম প্রচানক, আশ্ন-কাভিক ১৩১০; 


-১৯০ উনিশ শতকে বাঙালী মুমলমানের তিস্তা-চেতনার ধারা 


যে 'কলিকাতা৷ মহামেডান ইউনিয়ন'কে ইঙ্গিত করছে, তাতে পন্দেহ নেই। 
তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজূদ্দীন আহমদ এর জনমসূত্রের সহিত জড়িত ছিলেন । 
মোমলেম ক্রনিকলে ( ২২ আলী ১৮৯৫ ) প্রকাশিত একটি পড় থেকে জাণ। 
যায়, ব্যারিস্টার যোহান্মদ সোলায়মান ছিলেন ইউমিরনের এ মনপ্রর মভাপতি॥ 
দশ বছর পর ইসলাম-প্রচারকে ইউনিয়নের ১১৭ জন সদস্যের একটি তালিক। 
প্রকাশিত হয়। এ তালিকা থেকে প্রধান কৰকতাদের নিয্ররূপ নাম পাওয়া যায : 
সভাপতি-মিভী। শুজাত আলী বেগ, খান বাহাদূব 
সহ-মভাপতি-দেলওয়ার হোসেন বিএ, পান বাহাদূব, টৈয়দ শামস্থল 
হোদা, এমএ, বিএল, জেড. আব. জাহিদ, এমএ, বিএন 
'9 হাসিবৃদ্িন আহমদ, বিএল 
মম্পাদক--_ ওয়াহেদ হোসেন, বিএল 
যুগ্া-সম্পাদক- এ. কে. মোহাম্মদ সঈদ 
সহকারী সম্পাদক-_আবদূৰ রশিদ বিএ 9 মোচান্মদ ফাঁজেল।১ 


ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মুশিদাবাদের নবাব পরিবারে বেগম ফেরদৌস 
মহল, সি. আই. মহীণুন পরিবাবেৰ প্রিন্স মোহাম্মদ বখতি ান শাহ, পি. আই. 
ই..ও করটীয়ার জমিদার ৪বাজেদ আলী খান পনীর নাম আচে। তালিকাটি 
লক্ষা করলে দেখা যায, ইউনিযনেব শহর ও মফম্বালেব মদলাগণ সমাজের 
বিভিন্ন স্তর থেকে এমেভেন। প্রিন্স, নবাব, জমিদার, বযানিস্টার, উকিল, 
ডাক্তার, শিক্ষক. লেখক, সম্পাদক, পদস্থ কষমচারী 'ও অন্যান, শিক্ষিত ব্যক্তি 
আছেন । ভালিকান শিক্ষিত মধ্যবিতের সংখ্যাই বেশী। বাঙালী অবাঙালী 
উভয় খগ্রেণীব মুসলমান ইউনিয়নের সদস্যভুভ্ ছিলেন। সুদ্বখান সমাজের 
স্বাথরক্ষা, মযাদারক্ষা ও উগ্নতিবিধান কলিকাতা মহামেডাঁন ইউনিবনের লক্ষ্য 
ছিল। বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তীরের দিকে অধিক পোক ছিল। 

হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, জাহাজের তাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে একটি 
বিল আলেকজাগার ম্যাকেঞ্জি ব্যবস্থাপক সভায় উত্ণাণন করেন । নেকাদের 
পত্রপত্রিকায় বিলের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ উঠে। ন।নক,হ। মহ।মেডান 
ইউনিয়নের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। ১৮৯৫ সালের জাগস্ট মাসে একটি সাধারণ 
সভায় মিলিত হয়ে সদস্যগণ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাহাজের ভাড়া 
বাড়লে গরীব হজযাত্রীব পক্ষে হজবুত পালন কনা কঠিন হন্দ পড়বে এবং 


শশী শাল হিপ কলা 


১. ইগলাষ-প্রচারক্, অগ্রভামণ-পৌষ ১৩১০ 


সভা-সর্ষিতি ১৯১ 


“পুরুষ চাকার স্বারা নারীর স্থাস্থ্য-পরীক্ষা করলে পর্দানশীলতার হানি হবে. 
মুখ্যতঃ এ-দুটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকধণ করে একটি 'প্রস্তাবপত্র' কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়। তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ লোঁলায়মান 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেটি প্রেরণ করেন ।১ 

দ্বিতীয় বাধিক সভা হয় ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ কনিকাতার রি, এন. ইনশ্টি- 
টিউসনে (কলেজ)। এতে সভাপতিত্ব করেন এইচ, ই. এ. কটন, ব্যারিস্টার- 
এট-ল। সৈয়দ শামস্ল হোদা ‘ইণ্ডিয়ান পলিটিকস এযাণ্ড দি মহামেডান' সম্পকে 
একটি চিন্তাশীল জ্ঞানগত বতুতা দেন। তিনি এ বন্তুতায় ভারতের মুসলমান 
সমাজের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান মন্রেতাবটি কি, নে-ম্পকে পরিচ্ছন্ন 
চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বিচার বিভাগে 'জরিপ্রথ র উপরও মন্তব্য করেন। 
এ সভার মুসলমান সমাজ কেন পিছিয়ে আছে, সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের 
গান কিরূপ ইত্যাদি ফিবয়েও আলোচনা হয়।২ স্কল-ইনস্পের প্রিয়নাথ পোষ 
এমএ সুমলমানদেয় সম্পর্কে আপ।ভকর শব্দ ব্যবহার করার ইউনির়নের সম্পাদক 
এর প্রতিবাদ করে মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) পত্র লিখে- 
ছিলেন। বাঙালী মুসলমানের একটা স্পর্শকাতর আত্বমর্যাদাবোৰ গড়ে উঠেছিল, 
এ থেকে তা জানা যায় । 

১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালের মোসলেম ক্রনিকলে প্রকাশিত এক বিশ্প্বি 
থেকে জানা যায়, কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন 'উডবার-মেডাল' নাষে একটি 
নৌপ্যপদকের ব্যবস্থা করে নিবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা আহবান করে। এর বছরের 
জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল "দি কণ্ডিশন অফ দি মহাসেডান অব র্েঞ্রন, বিহার 
এযাগড উড়িষ্যা” | প্রবন্ধ পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নেৰ উপৰ; ইউনিননেৰ 
বামিক সভাম বিজষী পুরস্কাৰ পাবেন | 

মক্তব 5 মাদ্রাসার শিক্ষা যুগোপযোগী নব; এবপ শিক্ষায় অব, শক্তি 
€ সমযের অপচয় হচ্ছে ; সুতৰাং শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠাসুঠীর সংস্কার প্রযোজন। 
মাদ্রাসার শিক্ষা-সংস্কার দাবী করে একটি লিখিত প্রস্তাবপত্র সরকারের নিকট 
ইউনিয়ন প্রদান করে ।৩ ইউনিবনের প্রতি বছর বাখিক সভার বাবস্থা ছিল। 

১৯০২ সালে ইউনিয়ন ভারত সরকারের কাছে একটি প্রয়োজনীয় বিয়ে 
দীর্ঘপত্র প্রেরণ করে ।৪ পত্রটি ছিল ‘ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র গৃহীত 


. The Moslem Chronicle, 22 August 1895. 
. Jbid., 12 September 1895. 

. Ibid, 21 January 1899. 

8, মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাঁজগন ১৩০৭ 


cu 


১৯২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার): 


প্রন্তাবের বিরুদ্ধে। ১৯০২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সভা হয়। 
কমিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হলে মুসলমান মধ্যবিত্ত ও দৃস্থ লোকের পক্ষে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে--এরপ অভিমত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় 1১ 

১৯০৩. সালে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কলিকতি! মহাযেড!ন ইউনিয়নকে এ সমিতির প্রস্তি বলা যেতে পারে। ১৫ 
ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ সালে ইউনিয়নের বাঘিক সভা অনুষ্ঠিত হয়; সভাপতি ছিলেন 
সৈয়দ আমীর ' আলী । এ সভাতে ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক সৈয়দ 
ওয়াহেদ হোসেন পশ্চাৎ্পদ মুসলমান সমাজের উনুতির জন্য আধুনিক শিক্ষা- 
বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মূসলমান শিক্ষা সমিতি 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবাটি সভায় সবসন্মতিক্রমে গৃহীত ও 
অনুমোদিত হয়।২ এ সভায় বিলীকৃত “প্রাদেশিক মসলমান শিক্ষা সমিতি’ 
শীর্ক একটি প্রচারপত্র পরবর্তীকালে কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন কর্তৃক 
একটি পুস্ডিকা আকারে প্রকাশিত হয়।৩ 


মহামেডান স্পোটি'ং ক্লাব (১৮৯৪) 

ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৮৯৪ গালের ১৯ 
জানুয়ারী কলকাতায় স্থাপিত হয়।& দেশের গণামান্য ব্যক্তি এ ক্লাবের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। মুশিদাবাদের নবাব ও নবাব বেগম ক্লাবের সদস্য ছিলেন! 
মুশ্দািবাদের মবাব এবং চাকার নবাব আহসাল্লাহ এককালীন অর্থ সাহাযা দেন! 
ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন পি. আই. ই. এবং সম্পাদক 
ছিলেন আবদুল গণি। ভিনিই ছিলেন এ 71ব প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র শক্তি। 

১৮৯৫ সালের ৯ জানুয়ারী কলি .' মাদ্রাসা হলে এর প্রথম বাষিক 
স্লভা অনুচিত হয়! এতে সৈয়দ আমীর ও :. সভাপতিত্ব করেন। খান বাহাদুর 
আবদুস সালাম এমএ 'ফিজিক্যাল এডুকে*' শীর্ষক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ 
করেন।০ এ সময় এনায়েত করিম বিএ, ক্লাবকে ১৫০২ টাক! মূল্যের একটি 
ও. The Moslem Chronicle, 20 September 1902. 

২. মির্জা আবুল ফজল- প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, নবনূর, শ্বাৰণ ১৩১০ 
৩. সৈয়দ ওয়াহেদ হোদেম--প্রাদেশিক মসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা, ১১ নভেম্বর 


১৯০৩ * বেঙ্গল লাইব্রেরী কাটালগ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০৪ 
8. 276810581 Chronicle, 17 January 1895. 
8. ও! 


হ্গভা-সঙিতি ১৯৩ 


‘সিলভার কাঁপ' দান করেন। ১ 

১৮৯৬ সালে মে মাসে ক্লাবের দ্বিতীয় বাধিক সভা হয়। এসময় সভার 
৩৪ জন অনারেরী ও ৫৬ জম সাধারণ সদস্য ছিলেন । সম্পাদক আবদল 
গণির অক্লান্ত উৎসাহ ও তাকণ্যদীপ্ত কর্মদক্ষতার জন্যই মহামেডান স্পোর্টিং 
ক্লাবের এই অগ্রগতি বলে “মাসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়। ঢাকার 
নবাব আহসানুল্লাহ ৫০২ টাকা এবং ব্যারিস্টার এরাদত উল্লাহ ১০২ টাক! ক্লাবকে 
পান করেন।২ এ বছর আগস্ট মাসে ‘দি ক্যালকাটা মান্ছলি' শিরোনামে ক্লাবের 
একটি মুখপত্র প্রকাশিত হম। ক্লাবের সদস্বৃন্দের প্রযত্বেই এটি জন্ম লাভ 
করে। আবদুল গণি স্বযং পথ্িকার সম্পাদক ছিলেন। এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
সমাজ, খেল'ধূলা বিষয়ক লেখ স্থান পায়।৩ 

১৮৯৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে 'মহামেডান স্পোটিং ক্লাব ও ভডায়ষও 
জ্বিলী রিডিং রুমে'র যৌথ উদ্যোগে ৬ ওয়ানিউর লেনের বাড়িতে একটি 
“ডিবোটং ক্লাবে'র উদ্বোধনী সত! হয় । সহকারী স্কুল-ইনাম্পেক্টর আবদুল করিম 
বিএ সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন। মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএ “পাবলিক স্পিকিং’ 
সম্পকে বক্তৃতা দেন। আলিপুলেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের, জাহে- 
দূর রহিম জাহিদ এমএ, বিএল এবং স্থযং সভাপতি সভাষ ভাষণ দেন। অব 
উক্ত 'বিতক সভা’ স্থাপনেব পর্কিভপনার প্রশংসা করেন । মোহাম্মদ মদিনউচাঁহ 
এর সম্পাদক এবং সাদাত আব্দুল মাসুদ বিএ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন ।* 
এ সঙ হিন্দগণ পরিচালিত “ল্যাশলান স্পোর্টিং ক্লাব’ ছিল। ‘পলস কাপ' 
প্রতিযোগিতায় এ ক্লাবকে পবপর দবার পরাডিত কবে মহামেডান স্পোর্টিং 
ক্লাব শহরে বেশ নাম করে।« ১৮৯৮ সালে সৈষদ আহমদেন মৃত্যুতে তার 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহামেডান ল্পে' ৮; কাব এ এল থেকে “স্যার সৈয়দ আহমদ 
লীগ কম্পিটিশন কাপ'-এর প্রচলন করে । এতে প্রতিযোগিতাধমী পাশ্চাত্য 
খেলাগুলিতে ভারতের যে-কোন দল অংশ গ্রহণ করতে পারত ।১ 


মহামেডান এলপিন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪) 
কলিকাতার 'মহাম্ডান স্পোর্টিং ক্রাবে'র প্রথম বাদ্কি সভা (৯ জানুয়ারী 
১৮৯৫ ) খান বাহাদুর আবদুস সালাম ‘ফিজিক্যাল এডুকেশন: শীর্ষক যে প্রবন্ 


The Moslem Chronicle, 4 January 1896 


| 

R. Ihid., 2 May, 1896 

৬, Jbid., 26 September 1896 
চর ILid., 21 August 1897 
|) 


. Jbid., 18 September 1897 
» dbid., 30 January 1898 


3 I= 


১৯৪ উনিশ শতকে বাঙালী মূনলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


পাঠ করেন, তাতে এক জায়গায় মন্তবা করেন, উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের 
সহিত তুলনায় বাঙালী মুসলমানদের দৈহিক শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। শারীরিক 
চচার উপযোগিতার উপর গুকত্ব দিয়ে ‘মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র জন্য হয় 
(১৮৯৪)। সম্ভবতঃ উক্ত ক্লাব এবং আবদ্স সালামের মন্তব্যের কথা স্মরণ 
করে ঢাকার ছাত্র সমাজ 'মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাবেব প্রতিষ্ঠা করে। 
এক সময় ঢাকা কলেজের ছাত্রবা উৎসাহিত হনে ‘ঢাক! মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" 
স্কাপন করেচিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা মাদ্রাসা সংশিষ্ট একটি ‘স্পোর্টিং 
ক্লাব' (১৮১২) পূর্বেই ছিল। বাংলার ছোটলাট চার্স আলফ্রেড এলিয়ট 
(১৮৯০-৯৫) গক। পবিদর্থনে এলে ক্লাবের সন্নাবা তার কাছে খেলার মাঠের 
জনা লিখিত ভাবে আবেদন ভানার |? 


মহামেডান রিফম এসোপিয়েশন (১৮ ৯৬) 

মহামেডান নিফম এসোপিবেশন ১৮৯৬ সাবের মে মাসে কলিকাতায় স্থাপিত 
হব।২ কলিকাত। হাইকোর্টের এডভোকে॥ বণবিষ্টার আবদুর রহিম এবং উকিল 
মোহাম্মদ ইউঢিকের লানাহিত একটি "বিপিপত্র (সারকুলার ) 'মহামেডান রিফর্ষ 
এসোসিয়েশন এাষে পাকিত হয। ভাতে এমসোধিবেশনে র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে একটি পৰিগ্চণ বর্ন ভুলে ধবা হয়েছে । বিলিপরের প্রথম বাকাটি চিলি 
এরূপ: "All ০৫৩০৪, Mihammadan gentle nen who have 81011 3এ 
themselves to the qu:stion of the welfare and progress of th-:if 
community haves long felt the 953 of an organisation whose ৫,11- 
berations and actions will bz gnided by a sole regard to its true 
interests unham ered by any other coasideration and which by 'ts 
constitution will be able to 19810100115 represent the views of the 
Muhammnaidans and at the 54703 11773 commind the public in 


১. The Moslem Chronicle, 11. July 1895 

ই, মহামেডান বিফর্ম এসোসিয়েশনের জনে] ব ইতিহাশ, এক বছর পরে মোসলেম ক্রমিকলে 
এভাবে লেখা হয় 
“4... the Reform Association was form: only that year on acco in t of some 
differences bztween soms prominent and ০3435. 1৪৫ members of the Central 
National Muhanmnadan Association and the Seeretary Hon'ble Nawab 
Syed Am:cr Hossain who objected to the nroposal from a very 18185 and 
influential section of its mambers to make the position of the Secretary liable 
to be vacaied and filled by rotation and election and is make some other 
rules to improve the constitution of ths Csntral National Mubammadan 


Association.” Thz Moslem Chronicle, 26 December, 1897 


'সভা-সনিতি ১৯৫ 


general as well 2s of the 0০0৮1.১ এসোসিয়েশন যাতে বাক্তিম্বার্থে বা 
দলীম স্বাথে ব্যবহৃত ন! হয়, এব সমাজের মানমে যাতে কর্তৃত্ব থাকে 
সেল" কখিকপী যংসদেন (কিন্সির অফ ম্যানেজমেন্ট ) সদগাগণ ভোটের 
মাধমে নিব।টিত হবেন । জাভি-বর্ম-মতপ্রদায় নিবিশেষে ভারতের মকল শেণীর 
মাদযের কল্যাশ চিন্তা ও উখাতি সাধনায় এগোসিবেশন শিবৃত খাকবে। 
সলল্গাবের ম্যাবস গত ও শা !নএুযা কাত অবর্থন ও সহবোগিত। দান 
শপবে, ভবে মথাক্ষঙ্গাখেল পলিপাহী হলে ভাব মন।লোচন। ও বিবোপ্বিত। কৰবে। 
(কাশ সভা-গমিতির মাথে এশেধসিয়েশাোনেন নিবোধ খাকবে না, বরং সমাজের 
উগ্তিযূলক কালে কলিকাতা ও বাইলেব বে+কোন সভা-পসমিতিব সাখে সহ- 
খেংছিতা কলে চন।প |ৎ 

এই 'বিলিপক্রের পানপ্েক্ষিতে ১৮১৬ মাপের ১৭ মে খান বাহাদুর 
“বাল 'গঘদ আসগর আলী দিলশান জজ-এব সাককলাব বোডন্সিত দিরাব মগ্চিলে 
'মভামেডান পিমর্ম এসোসিযেশনে ন উদ্বোধনী স্চক প্রথম সাবালণ সভা অবষ্ঠিত 
₹71. পান সৈয়দ আগণব আলী এতে মভাপতিহ্ব কাসেন। মভান গণামান্য 
বক সালা উপহিভ ছিলেন তাৰা হলেন, খান বাহাদন মোহব্মদ ইউ কফ, (উকিল 
«হলোটি), পান নাদিৰ জঙ্গ বাহার, ব্যাবিম্গাৰ আবদর বহিব, ( এডভোকেট, 
খাঁং কোটি), আপদুল ফেখাদ বিএন (উকিম, হাইকোনি), মোহাম্মদ আবদ্লাহ 
( ডেপুটি মজে ও ডেণুটি কলেইন, শপিনভাট), ব্যারিস্টার এনবাদজুল্লাহ, 
£মাগলদ তাহির বিএল ( উকিল, হাইকেো?), মোহাম্মদ মোস্তফা পান বিএল 
{ উকিল, হাইকোট ), আবদুল হামিদ বিএ (সম্পাদক, মোসলেম ক্রমণিকল ), 
আমাকুদ্দীন আদ পিএ, খান নাহাদর সৈণদ মোমাজ্জম হোসেন (জমিদার, 
পারেনি), - (উদ্দীন আহমদ বিএ. এম. এ. এ. আসপর, মোহাম্মদ ইশফাক 
পিএল (ই গহকোটি)। এদের মধ্যে নবাব সৈয়দ আসগর আলী 
এসোসিয়েশনেন কাষকরী মংসদের সভাপতি, মোহান্মদ ইউনুক সম্পাদক, আবদুর 
রহিম যুগ্া-সম্পাদক এবং মোহাপ্রাদ মোস্তফ। খান এ সৈণদ মোমাজ্জম হোসেন 
সদপ্য ছিলেশ।৩ মৈবদ আসগর আলা সভাপতির দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে 
এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও ক্ষ্যসমূহ ব্যাখা। করে শোনান। তিনি বলেন, 
সমাজের উনুতিব জন্য বৌথশভ্িন প্রয়োজন আছে । বাংলা ও বিহারের 
মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করান মত যখাথ মমিতি নেই। স্বয়ং সরকার 
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১৯৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা” 


ও অমুসলিম জনগণের ধারণা হয়েছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক মতামত 
ব্যক্ত করার প্রতিনিধিমুলক ও আস্থাশীল সমিতির অভাব আছে। ওয়াকফ 
সম্পত্তি, গো-হত্যা, সরকারী দপ্তরগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগ ইত্যাদি 
বিষয়ক সমস্যাসমূহ এখনও বিরাজ করছে। “জাতির ভরস। স্বরূপ’ নবাশিক্ষিত 
তরুণদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য 
থাকবে এবং সনকান বিবোধী কাধকলাপ থেকে বিরত থাকবে । এসোসিয়েশন 
সমাজের মানুষের মধ্যে এক্য ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষণ বেখে কাজ করবে ।১ 

সম্পাদক মোহান্মদ ইউসূফ সভাপতির ভাষণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা 
করেন। আবদুর রহিমের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়৷ 
হয়। বার্মার সরকার বাধায় গো-হত্যা নিষেধ করে আইন পাশ কবেছেন। 
বামার মুসলমানরা ঈদ-উত্যবেও গৌ-কোরবানী দিতে পারবে শা । রেঙ্গনের 
মুসলমানগণ যাতে ঈদ-পরবে গো-কোরবানী কবে তাঁদেৰ ধমীয় আচার যথাবিধি 
পালন করতে পারে মে বিষয়ে একটি 'স্মারকপত্র' ভারতের বড়লাটকে দেওয়া 
হবে। ভারতের বড়লা এরূপ আইন রদ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করবেন_ এপ অনুরোধ স্মারকপত্রে খাকবে। বার্মার সরকার রেঙ্গনঞ্থিত 
মুসলমানদের প্রখাণাত ধর্মীয় আচারপালনে তাদের ন্যায় সংগত অধিকার ক্ষণ 
করেছেন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে মোহাম্মদ ইউসুফের প্রস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে 
সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।২ 

১৮১৬ সালের ২৪ মে দমিতিৰ আরও একটি সভা হম। শ্রীরামপুনে 
রিষড়ার গো-হত্যা নিয়ে বে হাঙ্গামা হয়, গে বিষয়ে আলোচনা হয়। মুসল- 
মানদের আবেদন মাকচ করায় শীরামপুর মহক্মার অফিগাবের মনোভাবে। 
বিরোধিতা করে এবং পূর্ণ খিষ্মটি তদন্ত কবার অনুরোধ জানিয়ে সভায় একটি 
প্রস্তাব নেওয়া হর। হিন্দ-মুসলমাণ যাতে স্ব স্ব ধরমীন ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন 
করতে পারেন সে বিষয়ে উভয় সমপ্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব স্ষ্টি করা ও 
শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রশ্তাব গ্রহণ করা হয়। মগজিদে সশঙ্তর 
পুলিশ নিয়োগেব ফলে মুননমাশরা নামাজ পড়তে পারেনি, এ বিষয়ে দুঃখ 
প্রকাশ করে তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে হুগলীর জেলাপ্রশাসক ও 
বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে একটি “ডেপুটেশন' পাগাবার সিদ্ধন্ত নেওয়া 
হয়। এতে সদস্য থাকবেন মোহাব্মদ ইউসুফ, আবদুর রহিম, মোহাম্মদ 
মোস্তফা খান, মোহাম্মদ 'এরাদতু্াহ, মোহাম্মদ ইশফাক, আবদুল হামিদ. 


শা তার ররর চস. পা 


১,017. 01. 
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সভা-সমিতি ১৯৭ 


সৈয়দ রফিউদ্দীন এবং নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ । সভার সিগ্ান্ত- 
সমূহ বাংলার ছোটলাটকে জানাবেন এমোসিয়েশনের সম্পাদক । এটি ছিল 
মভার শেষ প্রস্তব। ব্যারিস্টার জহিরুদ্দীন এবং মোহাম্মদ হবিবৃল্লাহ বিএল 
( উকিল, হাইকো৷ট ) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।১ 

ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রচলিত আইনের বিরোধিতা করে আদালত 
“যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের 
বড়লাটকে প্রদানের জন্য ১৮৯৬ সালের আগস্টে মিহামেডান বিকর্ম এসোসিয়ে- 
এনে র সভা হয়| মুসলমানের আইন ও লম অক্ষুণ রাখার উপব গুকত্ব আরোপ 
করে আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি কবে একট স্মারকপত্র বড়লাটকে 
দেওয়া হয়।২ ওয়াকফ এ-এছিব প্রশটি শেষ ধৰন্ত প্রিভি কাউন্সিলে যায় 
এবং লর্ড স্টেনলির ওকালতিতে ইমল!ম নম «৭ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বলবৎ থাকে । 
লর্ড স্টেনলিকে অভিনন্দশ জানিয়ে একটি প্রস্তাব এসোসিয়েশন গ্রহণ করে আগস্ট 
মাসে অপর একটি সভায়। এলিবট হোস্টেল 'ও মুসলমান ছাত্রাবাসে ছাত্রদের 
'ভতির ব্যাপারে এসোসিয়েশনকে সহবোগিতা বনার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসার 
হ'খক্ষকে অনুরোধ জানিষে অপর একটি প্রস্তাব গুহীত হব । সভার সবচেয়ে 
কত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তাট ছিল এপ £ 

‘That a conference be held of the representatives of the Hindu 
and Muhammadan communities to 21116 at an amicable solution 
of the question of the slaughter of cows during the Bakrid, and 
that a subcommittee consisting of the President, Secretary and 
‘And joint Secretaries, the editor of the Moslem Chronicle and 
Maulvi Muhammad Mostafa Khan be formed to make the necessary 
arrangements and to settle the details relating thereto.’ 
মশিদাবাদের নবাব পরিবারকে৪ কেন্দ্র করে কলিকাতার প্রধানতঃ আইনজীবী- 
রাই ‘মহামেডান রিফর্স এগোসিয়েশন’ গঠন করেন এবং স্বসমাঙ্জের আইন 
সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কর্মসূচীর অষ্তর্ভুক্ত করেন। গো-হত্যা সম্পকিত প্রশ্বটিকে 
ভার৷ প্রাধান্য দিয়েছেন এজন্য যে, দেশের প্রধান দুটি সংপ্রদারের মধ্যে এ নিয়ে 


কি ও তলা লা 


The Moslem Chronicle, 6 June 1996 

1814 1 August 1896 

Ibid.; 29 August 1896 

ননাৰ সৌদ আগৰ আলী ৰিলার ভক্ সৃণিদাবাদের দেওয়ান রেজা ধান বংশধর ছিলেন । 
তিমি ১৮৯৭ সালে ডিপেম্বর য)সে মৃত্যুবরণ করেন) Jhid., 26 December 1897 
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১৯৮ উনশি শতকে বাঙালী মুমলদানের চিন্তাবচেতনার ধান 


অসঙ্ছোষ, ছন্দ ও দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে । তাৰ উভব সমপ্রণয়ের কাছে গ্রহন 
যোগ) একাটি বখাবিহিত সমাধান বের কবার চেষ্টা করেছেন । শিক্ষিত ব্যজি- 
দের সমনৃয়ে গঠিত এসোসিয়েশনের আলোচনা ছিল যেমন কেতাদুরস্ত তেমনি 
সিদ্ধান্ুগুলি যুক্তিপূ্ণ, উদারতাসম্পনন ও যুগোপযোগী । সেকালের মহামেডান 
লাগাবেবী পোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোগসিরেশন সামাজিক 
ও রাজনৈতিক চাহিদা মিটাতে অসমর্থ, এরুপ অসন্তোষ থেকে মহামেভান রিকম 
এসোদিযেশন জন্মলাভ করলেও এটি সমাজে খুব বেশী প্রভাব ফেলতে 
পারেনি । এটি কলিকাতার চৌহদি ডাঁডিয়ে অন্যত্র বিস্তার লা কবেনি।১ 
সমকালীন বাল! পত্রপত্রিকা এযোসিনেশনেব কোন বিববণ পারা যায় না। 
বিশ শতকের প্রথম দশক পরত এসোসিবেশন সক্রিয় চিল বলে ডবব স্তফিম! 
আহমদ উল্লেখ করেছেন 1১ 


আজমনে আশ-আতে ইসলাম (১৮৯৬) 

১৮১৯৬ হালৰ ১৫ ডিমেগর তারিখে শোয়াখারীক আমজাদ আলী পেক্কাবেৰ 
বাঁটীদ্ত ‘আধ্মনে আশ-আতে ইসলামের প্রথম উদ্বোননী সভা হর 12 তত, 
কালীন ডেপুটি ষ্যািস্টেট আবদুল কাদের বিএ সভার সভাপতি ছিলেন । 
বেতনভো'ী ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইগলাম ধর্ম প্রচার আগমনের মুখা উদ্দেশ্য ছিল | 
এজন) এ গভাব প্রথম প্রস্তাব চিল একা: প্রচার-সমিতি স্থাপন করা এই 
প্রচাৰ-পমিভিন ধর্মপ্রচারনণণ সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কানে আহা মানযে। 
কাছে ইসলামের উচ্চ আদ্ণ ও নৈতিক্গন প্রচাব করে সততা ও উশ্মতির পথ 
দেখান | এমন বি, বেখানে ইগলামের প্রভাব ক্ষীণ অথবা একেবারেই নে, 
সেখানে তাবা ধর্মপ্রচার করবেন ।৪ আগমনের দ্বিতীয় অভীঈ লক্ষ্য চিল শিক্ষা, 
বিস্তাবে উৎসাহ দান করা; এতোদেশে আঞ্চমন একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের 
আশা পোষণ করে। 


১. এশগোসিযেশণেৰ সভাপহি উদ্বোধন ভাসে এ সন্ধে শঠ 3 মন্তব্য বাবেছিলেন। 
Op. cit., 23 May 1896 (Supplementary) 

a. Muslim Community in Bengal, p. 183 

৩. আশ-আাত অর্থ প্রচার; আগ্রমণনে আশ-আতে ইসলাম অর্থ ইসলাম প্রচার সমিতি। 

8. The Moslem Chronicle, 12 December 1896 
মোসলেম ক্রণিকলের ১৮৯৭ সালের ৮ মে নোবাখালীব জনৈক ব্যভির ( এস. ইউ, এ.) 
একটি পাত্রে অনুস্থপ অভিমত নাচ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা কোসাণব নির্দেশ: 
ত্যাগ কলে জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে । সুতরাং কোরানেন বর্মশিক্ষা গ্বাবাই তাদেক' 
জাগতে হবে। ধর্ম প্রচাবকগণ এ শিক্ষা দিযে সমাজকে সহাজে জাগতে পারবেন । 


সভা-সমিতি ১৯৯ 


আগুমনের উদ্বোধনী গভায় একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন 
দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাদের নাম হল এরূপ £ 
সভাপতি--বজলুর রহিম বিএল 
সহ-সতাপতি_-মোজাফফর আহমদ 
সম্পাদক-_-আবদল আজিজ (১) 
সহকারী সম্পাদক-__আবদূল ওষাদদ বিএ 
হিসাব-নিরীক্ষক-_-আশবাফ আলী (১) 
কোষাধ্যক্ষ- আশরাফ আলী (২) 
পদস্যবৃন্দ--আব্ধাস আলী এমএ, আবদুল কাদের বিএ, আবদুল মজিদ 
বিএল, আবদুল আজিজ বিএ, ওয়াহিদ উদ্দীন আহমদ, 
আবদল হালি ও আবদুল মজিদ 1১ 
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা 
“ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর সিরাজল ইসলাম। 
১৮১৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে 
যুক্ত কবার প্রস্তাব উঠলে 'হিতসাধিনী সভা’ এর প্রতিবাদ করে । সিরাজল 
ইসলাম সভার পক্ষ থেকে বাংলার ছোটলাট ও ভারতের বড়লাটকে স্মারকপত্র 
প্রেরণ করেন। আসামীদের ভাষা, সাহিত্য 'ও এঁতভিহ্য ভি; সেখানকার 
ভূমির রাজস্ব পদ্ধতির সাথে বাংলার ভূমির রাজ্রস্ব পদ্ধতির মিল নেহ। এরূপ 
ক্ষেত্রে আসামের সাথে চটগ্রামেব সংযুক্তি এতদঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে অস্ু- 
বিধাক্তনক হনে। এরূপ বিভাগেৰ সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য স্মারকপত্রে 
অনুরে|. কবা হয়।২ | 
১৯১৭ সালেও ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার অস্তিত্ব চিল। ব্যারিন্টার আবদূর 
রসুলের মৃত্যুতে (১ আগস্ট ১৯১৭) হিতসাধিনী সতার উদ্যোগে কলিকাতায় 
একটি শোক-সতা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নবাব স্যার 
শামসুল হোদা এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে রাজনৈতিক 
ও অন্যান্য বিষয়ে আবদূর রস্থুলের সাথে তীব্র মতভেদেব কখা স্বীকার করে 
বলেন, ‘“---আমি সব সমর তীর গুণগ্রাহী ভিলাম আর তান মতামতের 
মূল্য দিতাম ।”৩ . 
3. The Moslem Chronicle, 12 December 1846 


0. Ibid., 11 January 1895 
৩, আৰূল ফজল (সম্পাদিত )--গাংবাদিক মজিবর রহযান, বাংলা একাডেমী, চাকা, 


১৯৬৭, পূঃ ১০৭ 


২০০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯) 

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় “মহামেডান এডুকেশন কন- 
ফারেন্সে'র বাঘিক সভার অধিবেশন হয়। “বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' সম্পকে একটি 
লিখিত ইংরাজী ভাষণ পাঠ করেন ময়মনসিংহের ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌবুরী। ভাষণটির ইংরাজী তরজমা “ভার্ণাক্লার এডুকেশন ইন 
বেঙ্গল’ শিরোনামে ১৯০০ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকা 
প্রচচ্দ পৃষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে “দি মহামেডান সোসাইটি ফর ভার্ণা- 
কলার লিটারেচার নামক প্রতিষ্ঠানের মভাপতিবূপে উল্লেখ কর! হয়েছে। এ 
সঙ্গে তিনি যে "স্যার সৈয়দ আহমদ মেমোরিযাল ফাণ্ড কমিট'র সম্পাদক ছিলেন, 
সেকথাও উল্লিখিত হমেছে।১ জুতরাং এ সময় ‘বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসল- 
মান সমিতি'র অস্তিত্ব হিন তাতে কোন সন্দেহ নেই | ইসলাম প্রচারকের সম্পাদক 
মোহাম্মদ রেয়াজদশিন আহম্মদ তাঁর আত্মসীবদীতে এরূপ "সাহিত্য মামাত 
উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “নওয়াব মৈবদ নওয়াব আলী চৌধুরী 
সাহেবের সভাপতিত্বে ও শেখ সাহেবের (শেখ আবদুর রহিম ) সম্পাদকতায় 
কিছুদিন একটি সাহিত্য সমিতি চলিয়াছিল। 'আমরা অনেকে ইহার মেম্বর 
ছিলাম। ও সাহিত্য সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইত।; সাহিত্য সমিতি 
সম্পাদক হিসাবে শেখ আবনূর রহিমের নাম এখানে পাওয়া যায়। মোহান্রদ 
ইদরিস আলী একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, উক্ত সমিতি পরে ‘বঙ্গীয় মুসলমান 
সাহিত্য সমিতি'তে (১৯১১) রূপান্তরিত হয়।2 ১৩১১ সনের আষাঢ় মাসের 
“নবনুরে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য-বিষয়িনী মুসলমান সমিতি’ 
নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য বে, সৈরদ নওয়াব আলী চৌবুবীর 
ভাষণটি মূলতঃ 'বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে’ উবাপিত একট 
প্রস্তাবের ভিত্তিতে বচিত হযেছিল।$ এ যুগে হিন্দু লেখকগণকৃত ইতিহাস, 
কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও অন্যান্য রচনায় কোন কোন এ্রতিহারিক চরিত্রকে 
কলঙ্কিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত কর! হচ্ছিল, সেগুলির প্রতিবাদ করার 
উদ্দেশ্যেই যে “বঙ্গীয় সাহিত্য বিষরিনী মুসলমান সমিতি’ স্থাপিত হয়েছিল তা 
সহজেই অনুমিত হয়। পরবতাঁকালে হবীবৃল্লাহ বাহার “সাহিত্য সমিতির 

ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, “শতিণুরের কবি মরহম মোজানেল। 
Ss Syed Nawab Ali Chowdhury—bVernacular Luducation in Bengal, সি 1909 
২, পৰোক, বাংল। এক্কাডেলী পাত্ৰক।, বৈশাখ-শ্বাবণ ১৩৭৪ 


৩ এ। 
৪. হাধূনিক বাংলা সাহিত্যে বুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩৮৩ 


'সভা-সমিতি ২০১ 


হক সাহেবের একখানি কবিতা পুস্তকে কলিকাতাস্ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য বিধয়িনী 
মুসলমান সভা’র উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৩০৬ মালে এই সভা স্থাপিত হয়। 
এর প্রথম সভাপতি নবাব আলী চৌধুরী মাহেব। ১৩১১ সালের ১৯খে 
বৈশাখ কলিকাতা কাপালিটোলার নবাব বাটার বিরাট দালান গৃহের বিশেষ 
অধিবেশনের যে রিপোর্ট মরহুম মোজান্মেল হক সাহেব দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যায়, এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নবাব মৈরদ আমীর আলী 
সি. আই. ই. সাহেব। সভায় মাননীয় নবাব স্যার সৈয়দ শাষস্জল হুদা, 
নবাব বদরুদ্দীন হায়দার, ব্যারিস্টার এম. হোসেন, মওলবী আবদুল হামিদ 
বিএ, মওলবী আবুল কাসেম বিএ (বর্ধমান ) প্রভৃতি বহ শিক্ষিত ও 
সন্তান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছ্িলেন।”১ তিনি ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর 
মতের উল্লেখ করে এ প্রগঙ্গে আরও বলেন, “যে সভায় এই সমিতির 
প্রতিষ্ঠা হয় সেই সভা বসিয়াছিল আন্তনি বাগানপ্থিত ( বর্তমান বলিয়া লজ) 
মওলবী আবদূর রহমান খা সাহেবের বাড়ীতে । তাহার যতদূর মনে পড়ে 
মনশী শেখ আবদুর রহিম, মুনশী মোহান্রন রেযাজউদ্পীন আহম্মদ, কৰি 
দাদ আলী, মুনশী রওশান আলী চৌধুরী, কলি মোজাম্মেল হক কাবাকণ্ঠ, 
মওলবী মোহাম্মদ আকরাম খা, মূনণী আবুল হোমেন, মওলবী আবদূর 
রহমান খাঁ, মওলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মণডলবী মুজিবর রহমান, সুফী 
আমীন উদ্দীন, যুনশী আসাদ আলী, যওলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মওলবী 
ইসমাইল হোসেন পিবাজী, মূনবী জনিরুন্দীন *বিদ্যাবিনোদ, মুনশী মেহেরুল্লা, 
মুনশী শেখ বেয়াজউদ্দীন, মওলবী আবদুল কুদুদ কী প্রহৃতি শতাধিক 
মুসলিম সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন এই সভায় মুনশী শেখ আবদুর 
রহিম প্রভাপতির আসন গ্রহণ করেন।”২ হবীব্লাহ বাহার মোজাম্মেল হকের 
যে “কবিতা পৃস্তকে'র কথ! বলেছেন, সেটিৰ নাম হল জাতীয় ফোয়ার)' 
(১৩১৯)। এই সংকলনের উিদ্দীপন।' কবিতাটি ‘সাহিত্য বিধষয়িনী মুসলমান 
সমিতি'র সভা উপলক্ষে রচিত হয়। 'উদ্দীপন।' সম্পর্কে কৰি প্রদত্ত টীকায় 
লেখা হয়, “কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য বিষরিনী মুসনমান সমিতির প্রথম 
বর্ষের (১৩০৬ সালের ) বিশেষ কোন অধিবেশনে পাঠের জন্য সমিতির 
সুযোগ্য শ্রদ্ধাংপদ সভাপতি অকৃত্রিম নমাজহিতৈষী মাননীয় নবাৰ 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌবুরী খান বাহাদুর সাহেবের আদেশে লিখিত 


১. হবীবৃন্নাহ বাহার রচনাবলী, পৃঃ 8৮৯ 
২, আঁ, পৃঃ ৪৯০ ( পাদটাক। ) 


২০২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার), 


হয়।”১ এই উক্তি থেকে এবং হবীবুল্লাহ বাহারের বিবরণ খেকে স্পষ্ট তই 
বল! যায় যে, সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ না ১৮৯৯ খীস্টাব্দ। 
অনেকে ওক্সীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'কে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি 
বিষয়ক প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন, কিন্ত এ প্রতিষ্ঠানের প্রায় 
এক যুগ পূর্বে একই বিষযক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা তাঁর! লক্ষ্য 
করেননি । তবে একথা সতা যে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মত 
বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুযলমান সমিতি সুগঠিত ছিল না। সাহিতা 
সমিতির মুখপত্র “বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিতা-পত্রিকা' (ব্রিমাপিক ১৯১৮ ) প্রকাশিত 
হয়। ১৯১৭-১৮ সালের কার্ধনিবাহক কমিটির মলা সদস্য ছিলেন, তাদের 
অধিকাংশই প্রথমোক্ত সমিতির সহিত যুক্ত চিলেন।ং মহামেডান লিটাবেরী 
সোসাইটিতে বাংলা ভাষার চর্চা হত না। উনিশ শতকেব নর দশকের গোড়া 
থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী মগলমানেব মনোভাব পরিবতিত হব | 
বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকগণ খুব সম্ভব সোসাইটিব কার্ষের প্রতিক্রিয়া থেকে 
আত্মিক প্রেরণাবশেই ‘বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সঙ্গিতি' স্থাপন করেন । 


সবাবন মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৯৯) 

কলিকাতার খিদিরপুরের এই প্রতিষ্ঠানটির পূবণাম চিল 'আঞ্মনে ইসলামিন।' , 
১৮৯৭ সালে সেটি স্থাপিত হয় । তখন এর রক্ষণশীল ইসলামপন্থী দষ্টিতঙগি 
ছিল। যুগের প্রবোজনে এটিব সংস্কার সাধন প্রবোছন হর এবং উদ্যোক্তর। 
উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এন পুর্ন করে নামকরণ করেন 'সুবাবন মহা 
মেডান এসোসিয়েশন’ | প্রিন্স কাদের মিজ! মোহাম্মদ আবেদ আলী, প্রিন্স 
নিজ! মোহাম্মদ জালাল, আবদূল হামিদ বিএ, মাবদুল কাদের ( আলিপুরের 


সপ পপর টস ৮ পর: ররর পলা 


১. সমিতির কর্মীদের উদ্দেশ্য করে কৰি বলেছেন 
দিব! নিশি এরা পি স্ব ঞ্জা তিব. 
পরিণাম ভেবে হইব। অধীন, 
দীদধ শিশ্বাপি ফেলে ঘেএশাং, 
কাতর হাদবে ব্যাকুল যনে। 
কিনে ভিবোহিভত হবে দৃবগতি, 
সাধন করিতে কিসে সম্নাতি, 
তাহাৰ চিন্তনে নাহিক বিরতি 
দেখনা নিবত যতেক জনে । 

যোভাম্বেল হক-জ্ঞাতীয় ফোয়াবা, কলিকাতা, ১৯১০. পৃঃ ৬ ( পাদটীক) ) 
৯. মূসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পূ: ২০৬-০৯ 


-সমিতি ২০৩ 


a 


পা 


ভূতপ্ৰ পুলিশ ময.চ্িন্টেঁট }, আব্বাস আলী প্রমুখ এর সাথে প্রথম থেকে 

১৯০০ সালের 8 নভেম্বর খিদিবপুরের আলবাটি হাউসে এসোসিয়েশনের 
প্রথম বাষিক সভা অনুগ্িত হর । সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদর রহিম 
{ ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট )। সভায় প্রিন্স মিজ। দেলওয়ার ভঙ্গ 
বাহাদূর, চিজ! স্তুজাত আলী বেগ, শেখ মোহাম্মদ আলী, আবদল হামিদ 
(মোসলেম ত্রহিকিল সম্পাদক ), এস. বি. মিত্র বিএসসি, এমবি (লণ্ডন), বিজর- 
কৃষ্ণ বসু শিএল, দাউদর রহমান এল. এম. এস. এমবি, আমিরদ্লীনা আহমদ 
বিএ, আবদু লতিফ (ডাক্তাব), মুসা খান (ডাক্তার), আবদ্ৰ রহমান (ডাক্তার), 
নূর মোহাম্মদ ইসমাইল, মীর সৈযদ আলী, সৈবদ ওসমান আলী প্রমুখ উপস্থিত 
ছিলেন। সভায়, অতীত ইতিহাসসহ বামিক লিপোর্ি পাঠ করে শোনান হয়। 
এ রিপোর্টে এসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রাসেন উপর নম্তব্য 
করে বলা £*: “The promoters deeply conscious of the failures 
of public bodies like these in the legitimate discharge of duties; 
have 06611 ever anrious and solicitous to maintain. consistantly 
with the spirit of progress in 010 community and ihe requisite 
safeguards against a too free door fcr democratic fads, a represen- 
tative character... though primarily to protect the interest of 
the Moslem cer munity, its aims and objects are none the less 
catholic, and it will be always ready to co-operate in all movements. 
for the general rublic ₹€01.১ এরূপ আদরের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যাপীডিত 
দগতদের এবং সাধারণ গরীবদের টিকিৎসার জন্য কমদান বাপান লেনে বে 
অস্থায়ী, দাতবা চিকিৎসালগ এ সমর স্থাপিত হয়েছিল সেটিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে গড়ে তোলার অভিমত বাক্ত করা হয় এবং অর্থ জংগ্রহেব জন্য 
একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্থাবাটি ডঃ মিত্র উত্থাপন করেন, 
সৈবদ ওসসান আলী সমন করেন। মুদলমান গোরস্থানের অবস্থার উল তিক 
ভন্য আর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং তা গঠিত হর।* 


(tl 


জাঁজমনে নূরল ইসলাম (১৮৯৯) 
আগ্রমনে নুরল ইসলাম যশোহরের মনোহরপুর গ্রামের একটি শিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠান । মহাতাবউদ্দীন (ডাক্তার) এর প্রতিষ্ঠাতা । উদ্ত আগমনের প্রথম, 


শত পেল 


১. The Moslem Chroricle, 10 November 1900 
2. ibid. 


২০৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতণার ধারা 


নাম ছিল 'শুভকরী ; পরে প্রভাকর' এবং শেষে “আঞ্জমনে নূরল ইসলাম? 
নামটি নিদি্ হয়! “মিহির ও সুবাকরে' এক প্রাতবেদনে এ সম্পর্কে লেখা 
হর, “বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪শে শ্রাবণ শনিবার তানিখে ইহার আর এক 
অধিবেশন হয়। তাহাতে আমাদের পরম ভক্তিভাজন মোসলেমকল শিরোরত্ব 
যশোহরের ডিফ্ট্রি ও সেপন জজ সৈয়দ নরল হোদা সাহেবের যশোহর অব- 
স্থানের স্মরণচিহ্ছের জন্য উক্ত 'প্রতাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া ‘নূরল 
ইগলাম' রাখা হয়।”১ এ প্র'তবেদনের শুরুতে আছে, “প্রায় তিন বছর 
গত হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্শীযুক্ত ডাক্তান মহাতাবউদণীন সাহেবের 
প্রধত্রে 'শুভকরী' নামে এক সমিতির সষ্টি হয।”২ এ থেকে আঞ্জমনের 
প্রতিষ্ঠার কাল দাড়ায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮১৯ খ্রান্টাব্দ। 

“আগুমনে নূরল ইসলামে এ প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ মনোহরপুরে একটি 
শিশ্ন প্রাথমিক স্কুল’ প্রতিষ্ঠা নল! অতি তালপকালেব বাববানে এ স্কুলটিকে 
প্রভাকর' নাম দিয়ে মধ্য ইংবাজী স্কুলে পারত কাকে, এই ভংসুলক বনালস! 
আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আন্না ও পারশী ক্লাস’ খোলান ব্যবস্থা করে। ৯ই 
মাঘ ১৩০৭ সনে আঞ্জমনেব প্রথম বাঘিক অধিবেশন হম। সভাগণের গর্ব- 
মন্মতিক্রমে জৌনপুরের ম্লান! কেপামত আলীর নামান্পাবে কুলের নাম রাখা 
হর "মাদ্রাসা কারামতিয়। ৷? বিখ্যাত বাশ্বী মোহানুদ মেহে 7 মাঞাসার 
'সেক্রেটারী' নির্বাচিত হন। ১5০৮ সনেল লাক মাসে এব দ্বিতীয় অধি- 
নেশন হয়। খোন্দকার তোকেল উদ্দানি (ডল) সভাপতির আসন গ্রহণ 
কনেন, মৌলবী আবদুল করিম, মুনশী কাসেম আলী ও গণামান্য অনেক 
হিন্দু-মুঘলমান এ অধিবেশনে যোগদান করেন। উপযুক্ত স্থানে মাদ্রাসার নতুন 


১. মিহির ও সুবাকণ, ৫ অগুহাযণ ১৩০১ 

২. এী। 'মা্রসায়ে কাবামতীঘা বিববণী সঞ্ধলিত সামত্বিক পত্ৰ’ 'ননল ইন্লামে' সম্পাদক 
‘মূনশী যেহেরল্পাহ অন্কপ বিখবএ দিয়েছেন | তাঁৰ ভাষায় ---“'এই উপাবচেতা, 
স্বধর্মরত, সর্নজনপ্রিয়, ম্ক্ষদ্শ! ও মুবিচাবক জজ খাহারব ((সৈবদ নৃবল হোদা) 
যশোহরে থাকাকালীন মাদ্রামার দবিদ্র সোক্রেটানীকে ( মেহেরুল্লাচকে) স্ুমধর ভাষা 
ইসলাষ যিশন স্বাপন' ও মাদ্রাসায় কাবানতীরাব উন্মৃতি বিধান কবিতে উৎসাহ প্রদান 
গৃর্ক স্বয়ং সাহায্য কবিতে প্রতিশ্ত হইথাছেন। ---উভাব মশোহবে আগমনের 
সাবণ চিহ্ন স্বরূপ 'ন্বল হোদা'ব নামের মংপ্ৃ-্ঠ আমরা 'নবোল ইললায সমিতি’, 
নারোল ইসলাম মিশন’, ও 'ণুলোল ইগলাম পর্রিকা'র মৃয়পাত কবিলা+1” ন্রল 
ইসলাম, ২ বর্ষ, ১৩০৮, যশোহব, পৃঃ ৮ 

৩. প্রাপ্ত ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ 


সভা-সমিতি ২০৫ 


গৃহ নির্মাণ ও শিক্ষার উন্নতি »ম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়। মুনশী মেহেরল্লা 
শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি তৎসঙ্গে শিক্ষার উপকারিত! বিষয়ে 
একটি উদ্দীপনাময়ী বভূত!া দেন। সমিতি ও মাদ্রাসার একজন উদ্যোগী সদস্য 
জাহ! বখশ দেড় বিঘা জমি মাদ্রাসার গৃহনির্মাণের জন্য দান করেন।১ 


১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে আগ্তমনের অপর একটি অধিবেশনে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্থাব নেওয়া হর। মিহির ও সুধাকরে র 
প্রতিবেদনের ভাষায় সেটি এরূপ : “যশোহরে গভনমেন্ট সার্কুলাব অনুসারে 
পাচ জন স্কুল সব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ২ জন মাত্র হিন্দ 
হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার আর একটা পদ খালি হয়। কিন্ত স্থানীয় 
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের ষড়যন্ত্রে ও পদে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের 
জনৈক এন্ট্রাস ফেল কেবানী নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের ও কমের 
প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার জনা সদাশয় কমিশনের দৃষ্টিগোচন্ন করা নিতান্ত 
আবশ্যক মনে করিয়। ও সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
কমিশনার বাহাদুর ও ডিরেক্টর বাহাদারব নিকট পুথক পৃথক দরখাস্ত পাঠান 
যাউক |”২ এ অধিবেশশের অন্যান্য সিদ্ধান্ত ছিল (১) মাদ্রাসা চিরস্থামী 
করার উপায় নির্ধারণ, (২) পাশ্ব বর্তাঁ গ্রামসমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন, 
এবং (৩) নিকটবতাঁ নদী, খাল পারাপারের জন্য সেতু নির্মাণের ব্যবস্থ! 
গ্রহণ।৩ লক্ষণীয় যে, 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম’ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হলেও 
স্বসমাজের স্বার্থের দিকে এর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এবং সেজন্য আগমন একটা 
সাম্প্রদায়িক প্রশ্বও উত্থাপন করেছে । সামাজিক অবিচার এবং সরকারী আইনকে 
যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হয়েচে। আঁ = .ল সভ্যগণের এরূপ প্রকাশ্য দাবীতে 
সামা্িক ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচর পাওয়া যায়। 


০০ শিস 7 আশা শশী শিপ পাটি 


১. প্রাগুক্ত, ৫ অগুহায়ণ ১৩০৯ 


২. মিহির ও ঘৃধাকর, ৫ অগ্ভাষণ ১৩০৯ 
প্রতি -। পরে বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবটি শীখুই পাঠানো হয়, বিভাগীয় কমিশনার 
ডিস্টিউ বোডের কিট এব ৩ণন্য কৈফিয়ত তলব করেন! উল্লেখযোগ্য যে ১৮৯৪ 
সালের ২৫ জন তারিখের ৮০ ধারা মোতাবেক বাংলার 'জনশিক্ষা পর্যদে'র বিজ্তপ্তিতে 
হিন্দ-যূসলমান সংখ্যান পাতে শিক্ষা বিভাগে এ শ্রেণী ক্ণচারী নিয়োগের ব্যবস্থা! হয়। 
The Moslem Chronicle, 11 July 189৫ 


৩. নিহির ও মুধাকর, ৫ অগ্ৃহায়ণ ১৩০৯ 


২০৬ উনিশ শতকে বাঠাশা মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


মোসলমান শিক্ষা সভা (১৮৯৯) 

শিক্ষামূলক এই প্রতিষ্ঠান ঈ ১৮১৯ মালে চইগাষে প্রতিষ্ঠিত হর । ‘ইস নাম- 
প্রচারকে এ সভান বত!” সগশ। ত এবং ভবিষ্যৎ পলিকস্পনাব কণ। জানিয়ে 
একা? আবেদনপত্র প্রকাশিত হয় । এতে শভার উদ্দেশ্য সবঞ্চে বলা হয়; এই 
জলাতে ( চট্টগ্রামে ) মোসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষান উৎসাহ প্রবানাঞে আসলমান 
শি্পণাভা স্থাপিত হইয়াছে । ১ মোগলমান শিক্ষাসঙ প্রতিষ্ঠান পন তিনটি কাজে 
শক্য হয়েছে । এ পত্রের ভাষা এগুলি হল £ 

(১) মোসলমান ছাত্রদিগেব জন্য একট ছাত্র নিবাস স্থাপন | শী 
শাশ্বীমতি ভারতেশসীব প্রতি অম্মানচিহ্ন স্ববপ এই চাব নিবাসের 
নাম 'চটগ্রাম ভিক্টোত্বিয়। ইসলাম হোষ্টেল রাখা হইকাছে। 

(২) একটি পাঠাগার স্থাণন। এই ভাব ভুতপ্ব সভাপতি লী সাছেৰ 
বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতাচিহ স্বরূপ এই পাঠাগারের নান লী 
ইসলামিবা বিডিং কম রাখা হইয়াচে | 

(৩) স্থানীন জমিদার চৌধুবা গোলতান আহবপ খা! মবভন হহ:টল ইতাাদি 
নিমাণের জন্য শহনেন মধাভাণে জুপবিচিত জমা আশনিদের পাশুস্থি 
২১,000২ টাকাব হবিজ এলোর জুন্দন স্বাস্চজনক অ. = 855 এ 
বিনা মূল্যে নভাক্কে লন বরিণা গিযাছেন। স্থানীয় চাদ!ক দ্বার৷ প্রায় 
৫,007. টাক। সণণুতাত হঈবাছ্ছে ! ২ 

তা ছাড়া, শিক্ষা ভার বিভিন খাতে হায়'নন্ন খতিয়ান জানে, সরকারের 


রাস 


'অনদানের উল্লেখ আছে । সভাৰ পুহীত পবিকাদণনান শান্তনাননেন জনা আনও 
খেল প্রয়োজনশাকজনা জনগণের কাছে আবেদন ছানান হনে. িপনুক্ত 


পৰিমাণ টাক। সংগ্রহ হহলে, সভ। উপবুক্ত গরীব মোগলমান ছাত্রদিএকে মাসিক 
বৃন্ডি এবং সাহাবা প্রান ভি, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা মন্বপ্ধে সাহায্য এবং 
হাদিস তফসির শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি মাদ্রাস। স্বাগন করিতে ইচ্ছা! করেন । 
মাদ্রাসা, পৃস্তিকালয় এবং অফিস গুহের জন্য আরও ১০,299, টাকার আবশ্যক 
হইবে । ... মোসলমান চাত্রেরই সন্মিলিত চেই্টা এবং অন) শনপ্রবাবের 
অবস্থাপন এবং সহৃদয় ম্‌এাদয়গণের সহান্ভূতি এ মাহাদে।ব উপর এই কাধের 
সফলতা নির্ভর কবে ।”৬ আবেদনপত্রটি প্রেরণ কবেছেন মভার নপাদক আবন্ল 


০ চাপ সি শত eS পা ৮ তা জপ পিস অনিল 


১. ইসলাস-প্রচারক, শ্বাবণ-ভাঙ ১৩১০ 
২. এ 
৩. এ 


সভা-সমিতি ২০৭ 


আজিজ বিএ। সভার সভাপতি হিগাবে চট্টগ্রাম বিহাণের কমিশনার সি. জে. এস. 

ফণ্ডারের নাম এতে আছে। লী সাহেৰ ছিলেন ভূতশর্ব সভাপতি সরকারের সাখে 
বোগসুত্র রেখে শিক্ষা বিস্তার ও সবাজ উন্নরনের নীতি পূর্বের সভাদমিতির মত 
মোসলমান শিক্ষাসভাও অনুমরণ কবেছে। উত্রেখযোগ্য যে, আবদুল আজিজের 
এই প্ররাস মুসলমান সমাজের মেসুগের অধিক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ও ছান্রাবাপ নির্মাণের 
'আন্দোলনকেই জুচিত করে। আবদুল আজিজ ছিলেন সভার প্রধান প্র।ণশক্তি। 
তিনি এ মম চট্টগ্রামের জজকোটের মোতচ্জম' [50 নন | 


মহামেডান ইউনিয়ন স্পোটটি'ং ক্লাব (১৮৯১) 

ঢাকার নবাব আভগানউল্লাহ এই ক্লাবেৰ প্রাণ পৃষ্ঠপোষক হিলেন। ক্লাবের 
গসভ।পতি ছিলেন নবাব পরিবারের খাজা মাহমুদ ইউসুফ, এম্পদক আবদৃব 
বহমান মাহমুদ । ক্লাবকে মুসলমান সনাজের দেঠিক, নৈতিক ও বিদ্যাশিক্ষার 
কেন্দৰপে গড়ে ভোলাৰ অভিপ্রায় উদ্যোভাদের ছিল | 'মোপলেম ক্রনিকলে' 
প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক আবদুর রহমান মাহমুদ বলেছেন যে, খেলাবূলাই 
ক্লাবের একমাত্র লক্ষ্য নয়, জ্ঞান্চর্চার জন্য পাচ কক্ষ স্থাপনের উচ্চ লক্ষ্যও 
ক্লাবের আছে। কলিকাতা 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে প্রেরণা লাভ কত্তে 
তারই আদর্শে চাকার মহামেডান ইউনিরন স্পোটিং ক্লাবে ব পরিকন্পন| ও প্রতিষ্ঠা, 
তা এ পত্রে ব্যক্ত হযেছে ।১ 


কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা 

“মি আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতার উদ্তণ বিভাগের ম্যাজিম্ট্রেট পদে 
নিযুক্ত হইবার পর হইতে নুসলমানদিগের শিক্ষার উশ্মতির দন্য একটি সভা 
দাঁণান করিগাছেন। কৰবেকন উচ্চশিক্ষিত মহোবয উক্ত কনার সত্য পদে 
“এজ হইযাছেন। সভার উদ্দেশ্য, মুসলমান ছাত্রণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে উনুতি 
করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা ।'২ “কলিকাতা মুপলনান শিক্ষা 
সভা" শিরোনামে 'মিহির ও সুধাকরে'র একটি নিবন্ধে তা সম্পর্কে উক্ত পরিচর 
দেওয়া হয়েছে। ব্যারিস্টার আবদর রহিম ১৯০০-১৯০৩ সালে কলিকাতাঁর 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী জুলাই ১৯০২ 
9 হয়। সুতরাং ও সভাটি ১৯০০-১৯০২ এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিন। 


সপন 
রস 


চে 


১, রঃ “The Moslem Chronicle, 12 August 1899 
২. মিহিব ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯ 


২০৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা! 


১৩০৯ সনের আমাঢ় মাসে আবদুর রহিমের গৃহে এ শিক্ষা সভার একটি 
অধিবেশন হয়। অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী | প্রধান বক্ত। 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কন্দিকাতার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর এডওয়ার্ড ডেনিসন 
রস ( ১৯০১-১১)। এছাড়া, খান বাহাদূর দেলওয়ার হোসেন, শামসুল হোদ। 
প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। কনিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি ‘আদর্শ মক্তব 
স্থাপন’ সভার মুখ্য উদ্দেশা ছিল। শিক্ষাসভা এ মক্তবকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা 
সাহায্য দেবে, তা স্থির হয়। এ উদ্দেশ্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকে 
চাদাও সংগৃহীত হয়। অতঃপর মন্তবের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। 
“মিহির ও সুধাকর' লিখেছে, “মাননীয় আমীর আলী ... যাহাতে মক্তবে ধর্ম 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাঁখিব শর্থকরী বিদশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার অনুকূলে 
যত্তিপূর্ণ হভুতা বরিলেন, স্বসন্থতিত্রমে জজ সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
তৎপরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া 
হইবে, কেননা বাঙ্গাল৷ ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট 
হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিবে। রগ সাহেবের 
প্রস্তাব সবসম্ততিত্রমে গৃহীত হইল ।”১ পরের সিদ্ধান্ত ছিল, মক্তবে প্রতিমাসে 
একটি করে হতুতা হবে ; প্রথম মাসে 'ইসলামনীতি' সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন 
রস সাহেব, ছিতীয় মাসে দেলওয়ার হোসেন আহমদ, তৃতীয় মাসে শামস্থল হোদা । 

রস সাহেব বাংলা ভাষ! বিরোধী মন্তব্য করায় এবং এরূপ মন্তব্যযুক্ত প্রস্তাব 
দভায ‘সবসন্মত্ক্রিমে' গৃহীত হওয়ায় তাদের মনোভাবের জন্য এ নিবন্ধে ঘোব 
আপত্তি করা হয়। “আবদুর রহিম সাহেব বাঙ্গালা দেশের মুসলমান ; তিনি 
এখন উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ও উচচপাদে সমাসীন হইয়া তাহার বঙ্গদেশীর 
ন্রাতাগণকে ভুলিয়া কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার শিক্ষার উগ্ৃতিকভ্পে যত্ববান 
হইয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার উন্ৃতিকল্পে সাহাধ্য 
ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন। ... কন্বাতাস্থ কথিত জননেতাগণ বঙ্গীয় 
মুসলমানদের পক্ষ হইতে যে-সকল কার্ষের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাহাদের স্বাখ 
বিজড়িত তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উপকারের আশ! কিছুমাব্রই নাই | ২" 
বাঙালী মুসলমান ও অবাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার স্বাতন্ন্য চেতনাটি এখানে 
লক্ষপীয়। একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মধ্যেকার উর্দুর প্রতি মোহ 
থাকলেও বাংলার প্রতি অনুরাগী লোকেরও আবির্ভাব হয়েছে। বাংলা ভাষা ও 
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বাঙালীর স্বার্থ সম্পর্কে তারা কেবল অভিমানই পোযণ করেন না, তৎ্সঙ্গে 


তাঁরা আপোষহীন মনোভাঁবও পোষণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ভাষাপ্রীতির 
মধ্য দিয়েই বাঙালী মুসলমানের প্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। 


মোসলেম ইনস্টিটিউট (১৯০২) 

১৯২২-২৩ সালের মোমলেম ইলসিটিউটের বাধিক রিপোর্টে ইনস্টিটিটৈটর 
উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে বলা হয়ত “1016 Moslem lnstitute owes 11৭ 
origin to the intellectual activities 01 ile young 2)67-5615 cl 
the Moslem 00217180115, As eernly 25 ilic year 1900 the two 
2550018010175 were 10116011116 11711601860 vicinity of the 
Calcutta Madrassah as cultural and 60009010510] centies cf Moslem 
students in the 81198:5 colleges in Calcutta. ‘The two [2500 
instituticns weje the Moslem Debatirg Society 210 the foticty 
for Mutial Improvencent cf Yeunimen Literary and fccial 
Woik. In the growing interest of its €1011)05185110 fcunders in 
the literary and social work which these institutions, were 00110. 
Mr. H. A. Staik, the tl.en He:dmustcer of the Calcutta 71980125521) 
saw the [09551611165 of a great institution, which could in time 
exprnd into an imfortirt centie of intelicctval cvhiuire, social 
17661600155 ard healtky recreatics.s if given r.ghi pguicance and 
generous aticnage, and corseauveintly Fe brcufht Aatcut 8 05101 
of both the crganisatiors in 1902 "> - 

৯০০ সালের গোড়ার দিক £ঠিত দুটি প্রত্ষ্ঠান--'মোসলেম ডিবেটিং 
সোসাইটি’ এবং “সোসাইটি ফর হিচুয়াল ইমপ্র ভমেনট অব ইয়ংমেন লিটারেরী 
এণ্ড সোস্যাল ওয়ার্ক'কে কহ্কাতা মাদ্রাসার তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মি. এইচ. 
এ. স্টার্ক ১৯০২ সালে একত্র করে বৃদ্ধিবৃন্তি চর্চা, সামাভিক মেলামেশা ও 
চিগুবিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে মোসলেম ইনস্টিটিউটেন গোড়াপত্তন করেছিলেন । 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর পরই সসলমান সমাজের অভিনন্দন এবং সর- 
কারের স্বাব্্তি ও প্রষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মি. স্টার্ক এর প্রথম সভাপতি 
হন; ডনপ্থর ই. ছেণ্ডিন রস প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং শামসুল উল্মো কামাল 
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২১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুপলয়ানের চিন্ত।-চেতনার ধার! 


উদ্দীন আহমদ প্রথম অনারেরী সম্পাদক হন। উদ্যোক্াগণের মধ্যে ছিলেন 
এ. এফ. এম. আবদুল আলী, খান বাহানুর মোহাম্মদ হাশিম, খান বাহাদুর 
আবদুল চুকতাদির, এ. এম. এফ. ওয়াহাব, এ. এম. রশিদ প্রমুখ ।১ এদের 
মধ্যে আবদুল আলী ও ওয়াহাব ছিলেন আবদুল লতিফের পুত্র। ওয়াহাব 
পরবতী দুবছর সম্পাদক হন! ১৯০৫-০৬ সালে সম্পাদক ছিলেন আজিঞ্ল 
হক চৌধুরী । মোপলেম ইনম্টিটিউটের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য 
চর্চা । এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে ইনস্টিউটের ইংরাজী মুখপত্র 'জর্নাল অব দি 
মোসলেম ইনস্টিটিউট: প্রথম প্রকাশিত হর। এ. এফ. এম. আবদুল আলী 
পত্রিকার নম্পাদন ঠিলেন । এটি চতুর়্ািক পত্র ছিল। নব্যশিক্ষিত তরুণর! 
এতে সাহিত্য, সমাজ, শিক, দর্শন, ইতিহাস 9 বিজ্ঞান সবর মননশীল প্রবন্ধ 
লিখতেন। আবদুল আলী. হাসান শহিদ সোহরাওয়াদর্শ, মোহাম্মদ হেদাযেত 
হোসেন, সৈঘদ আবদূল লতিফ, মৌলবী আবদুল লতিফ, এম. আবদল হালিম, 
সৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রমুখ জনালের প্রথম দিকের লেখক ছিলেন। পত্রিকাটি 
পববতাঁকদলে 'মসলিম রিভিউ’ (১৯২5) নামে প্রকাশিত হব | 

সাহিত্য চচ। ঢাডা অন্য সাংস্কৃতিক কাধ্যকলাপের মধো ছিল সাপ্তাহিক 
বিভর্ক, বন্ভুভা, খানাহিক মিলনণভা। বিশেষ সভানুষ্ঠান ইতাদি। শনার-চর্চার 
জন্য আন্তএখেপাবুলাণ ও ব্যবন্থ। ছিল । কণিকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউট এপনও 
টিকে আছে । ১৯৩১ সালে তালতলাস্থিত ইনস্টিটিউটের বহমান গ্রহের ভিত্তি 
স্থাপন কৰেন তলাশীন্ন এবনৰ। 


বসীর প্রাদেশিক মুসন্মান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) 

প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক খেকে মহামেডান লিটারেবী সোসাইটি ও 'মেন্ট্রান 
ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পরেই 'শঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা 
সমিতি'র স্তান। "কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে র উদ্যোগে এটি জনা লাভ 
করে। শিক্ষাবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'মহামেডান এডুকেশন 
কনফারেন্স (১৮৮৬) নামক সর্বভারতীয় সভানুষ্ঠান। পৈরন আহমদ (১৮১৭ 
-৯৮) এর উদ্যোক্ত। ছিলেন । ১৮৯৯ সালে প্রথমবারের মত কন্গিকাতায় 
'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র অধিবেশন হব। সৈয়দ আমীর আলী ও 
কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আগ্রহ, পরিশ্রম ও এঁক।ভ্তিকতায় এটি সম্পূর্ন 
সফলতা লাভ করে এবং যথাবিধি প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশে জ্লোড়ন স্থষ্টি 
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করে। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ শিক্ষানুবাগী এখান থেকে প্রেরণা নাভ 
করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি সংগঠনের পরিকল্পনা করেন।১ 
'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে র অনুরূপ এক এক বছরে প্রদেশেব এক এক 
স্থানে বঙ্গীয প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সামতিব বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা হয়। 

'কলিকাত। মহাযেডান ছউনননেন বে ভান (১৫ ফেব্রুযারী ১৯০৩) 
মৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন এ-সনিতি স্থাপমেণ প্রশ্তাব উদ্বাপন কৰেন, সে সভায় 
সমিতির উদ্দেশ্য 'ও কাধাবলীব দীর্ঘ বিবরণ দিযে ইংবাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় 
একটি 'প্রচানপত্র' বিতরণ কলেন। সেটি দেশের গণামাশ্য বাঞ্জিন নিকটও 
প্রবণ কৰা হব। এ প্রচারপত্রে শেষের দিকে সমিতিৰ তিন্রাবধানক কমিটি'র 
সপশাপৃন্দের শাম দেওবা হনেছে ; ভরা হলেন ও 

গভাপতি-মির্জ। সত আলী বেগ, খান বাহাদল 
নহ-সভাপভি-দেলওবার হোসেন আহিষদ, খান বাভাদল, সৈয়দ শামসুল 
ভোদা এমএ, বিএস (উকিল, হাইকোটি)। “ছায়ার 
রহিম ছাহিদ এমএ, নিএল (উকিল, হানগিকোটি)। 
মস্পাদক-সৈনদ গখাভেদ হোগেন বিএ, বিএল (উকিল, জদ্দকেটি)। 
১/৮১0/--এান্হুল হামিদ, পিএ (সম্পাদক মোসলেম ক্রনিকল) 2 আবদুর 
বহমান 1৭ 
পডানপত্রে পালার মুসরমান সমাজের বিভিন] স্তনের মানমেব দণতি ও ভগ্ন 
সনোভাবের বশনা দিনে কি উপাবে মেলি দল করা! বাম ভার উপান স্বরূপ 
শিক্ষা সমিি- গঠনে পরিকহ্পনা গৃহীত হন ললে হমাহেদ হোসেন উল্লেখ 
কবেছেন। এনাজের আঁ ও প্রাখশিক প্রমতনীনতান দিক খেকে এবং সেগুলি 
কাবকগী কণা? কমতার নিচারে এ সমিতিৰ উদ্দেশ্য ও লক্ষ শুমিকে প্রতাক্ষা ও 
'পরবোক্ষ' নাম দিযে দভাগে ভান কর হযেছে। | 
প্রতা্গ উদ্দেশ্য £ 

(১) বসলমান সমাজের শোচনীন অবহান কখা মাঞ্চালক ভাষার তুলে 

ধনার জণ্য জেলাষ জেলায মমিতিন অবিবেশন কবা | 

(২) গ্ুচ্য ও পাশ্চাত্য বিন্যাশিক্ষা ছটা। বহনাণ 9 ভবিাৎ অবস্থার 

উনৃতি সাধন কনা । 
১, ইপলাম-প্রচারক, আাশ্িশ-ন্টাতিক, ১৩১০ 
২, 3, শগহাবশ-পৌধ ১৩১০ 


২১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা: 


(৩) মুসলমান সমাজে ধনী-্দরিদ্র, শিন্িতঅশিক্ষিত, অভিষ্ঞাতুঅনভি- 
জাত লোকের মধ্যে ভেদাভেদ ও দূরত্ব দূৰ করে পরস্পর সম্প্রীতি 
ও জহান্ভুতির মাধ্যমে ভাতীব এক্যলোথ গড়ে তোলা । 

(8) জ্ড, স্থবির, হীনমন্য, ভৃতবীব, হতাশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্যলাগ্সিত 
সমাভ আন্দোেলনেল হাসাদ্ম উদ্যমশীল, দায়িত্বশীল ও বর্তব্যপরায়ণ 


স্মাভক”। গড়ে হোন115 


(১) মুসলমান চ্চাডেই ভচচ শিকদার জনা এব টি ফাঁস্টনেড লেসিডেহিসঘাল 
কলেজ স্থাপন | 

(২) অনুবাদ বিভা স্ব ছাল আবকী, ফালসী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষাৰ 
বিবিধ বিষয়ক গ্রে বঙ্গানুবাদ । 

(৩) নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন এবং প্রাচীন ও মমকালীন গ্রশ্থাবলী সংগ্রহ ও সংবঙ্গবণের 
জন্য গ্রন্থাগার প্রতি! । 

(8) অর্থকরী বাণিজ্য 'ও শিল্পবিদ্যাৰ জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। 

(৫) নারীশিক্ষার প্রসার ও তুজ্জন্য বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ।। 

(৬) সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ধর্মপ্রচারের জন্য 
জেলায় জেলায় শিক্ষিত ধর্মপরায়ণ ও চগিব্রবান আলেমগণকে প্রেরণ ৷ 


১৩১০ সনের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহী জেলার রামপুব বোমালিয়া শহনে 
সমিতির প্রথম বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ শীমস্তল 
হোদা। অবিবেশনকে সাফল্য মণ্ডিত করে ভোলা জন্য পৰেই এক সভা 
(১৪ ও ১৫ কাতিক ১৩১০) কলিকাতা মহামেডান ইউনি 'ন প্রেবিত প্রতি- 
নিধি (মূনশী মেহেরল্লা ও নির্ভী ইউসুফ) ও রাডশাহীর আলীর নেতুধুন্দের 
যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দারিতোঁর বণ্টন করা হারেছিল। 
‘কার্য পরিচালক কমাতে ছিলেন নাটোরের জমিদার মোহাম্মদ এন্রশাদ আলা 
খান চৌধুরী ( সভাপতি ), সৈয়দ তোফাঁজ্জল হোসেন (সহ-সভাপতি), শেখ আহমদ 
হোসেন (সম্পাদক), খোন্দকার হাযেভউদ্দীণ ( সহকারী সম্পাদক ), মির) 
মোহাম্মদ ইউসুফ আলা ( অনাহেরী সম্পাদক), মোহাহুদ মানিক উল্লা (কোধাৰা-্ক), 
নসিমউদ্দীন আহমদ ( পণবেশ্দক ), সেরাভটদ্দীান আহমদ ডাঁভার (সদস্য ). 


১, ইপপাম-প্রচারক, আশ্িন-কাভিন্ ১৩১০ 
২, এ, অগুশবায়ণ-পোষ ১৩১০ 


সভা-সমিতি খন 


বেলালউদ্দীন (মোক্তার ), লুৎফর রহমান বিএ, এলাহী বক্স ( ইনস্পের ), 
মোহাম্মদ সোলেমান খান চৌধুবী প্রমখ।১ 
দদিনব্যাপী উক্ত অধিবেশনে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মেট ১৫টি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 'হসলাম-প্রচারকে র এক প্রতিবেদনের ভাষায় কয়েকট উল্লেখ- 
যোগ্য প্রস্তাব হিল এন্প £ 
0 মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তার মহজনাধা করিবার জনা, জেলায় জেলায় 
'ভিষ্ট্িক্ট এডুকেশন ফণ্ড বা শিক্ষা তহবিল’ স্থাপনের উপযুক্ত 
'অনুষ্ঠান করা কঙব্য এবং বাগান বিদ্যালবমমূহেন সাহায্য এবং যে- 
সকল উপযুক্ত গরীব ছাত্রকে সাহাবা দানে উৎপাচিত করা উচিত, 
তাঁহাদের জন? এতো জেলাস্ বিগ ত বলের চাক। সেই জেলার 


ব)য়িত হওমা উচিভ। ( প্রখম প্রস্তাব ) 
0 এই শিপন দমিতিন মতে মাবানন বিদ্যার সহিত কৃষি শিল্পাদি শিক্ষার 
উৎসাহ বর্বণ কৰ। আবশ।ক 'ও খাগনীম। ( দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 


2 এই ঘমিতির বিবেচনার মুসণমান ছাত্রদিগকে বমশিক। প্রদান করা 
একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এমলামীব। বিদ্যানলরে অন্তত: প্রতি" 
দিন ১ ঘণ্টা সমব বর্মশিক্ষা্ নিমিত্ত নির্বারিত খাক। কর্তব্য । 

( তৃতীয় প্রস্তাব) 

0০ এই মনাগ্ন 1দিবেচন।ণ ঢাব্রগণের স্বাস্থ্য রা ও ব্যায়াস শিক্ষার 
খতি যখোচিত মনোযোগী হওয়া একান্ত আধশাক | ( চতুৰ্খ প্রস্তাব ) 

0 অবুন] মুসলমান মমাডে স্রাশিশার প্রতি শচ্ছিলা প্রদশিত হইয়া 
থাকে, এই সমিতিন মতে শরদার সহিত ক্রাশিক্ষ। বিস্তারের প্রতি 

, মনোনোগ দেণুয়া আবশ্যক । ( পঞ্চম প্রস্তাব } 

0. এই শিক্ষা সমিতির বিবেচনার সমিতির উদ্দেশ্যাবলী কাতর্বা পরিণত 
কবিবার জন্য উপযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত পন্থ৷। অবলব্বণ করা এবং মকতস্বল- 
বাসী লোকদিগকে বুঝিনা প্রত্যেক ছেলায় এক একটি সভা স্থাপন 
করা আবশ্যক । এই সমিতির স্থায়ী মেন্টাল কমিটির পরামর্শ লইয়া 
জেলার শিল্ষ1-তহবিল ও অন্যান্য বিষয়- পরিদর্শন কলা উক্ত স্থানীয় 
সভার কর্তব্য কার্যয হইবে |. ( ষষ্ঠ প্রস্তাব ) 

0 বহমান পময়ে বহু সংখ্যক মুসলমান বালক স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও 
মাদ্নাপায় বিদ্যাভ্যাগ করিতেছে, কিন্ত তাহাদের হলনা পাঠোপযোগী 


mae CI আপস — 


১, ইল নাম-প্রচ!বক আশি ন-কাহ্িন ১৩১০ 


২১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধার" 


পন্তক অতি বিরল থাকায় এই সমিতির মতে এরূপ পুস্তক সংগ্রহের 
জনা সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে গ্রস্থকাবদিগকে 
পুনস্কাব অখবা ছাপা খনচ দিনা উৎসাহিত কবা আবশাক এবং বাহাতে 
পাঁঠোপযোপী পুণ্তকপগুলি টেক্সট বক কমিটি কর্তৃক তাণিকাভুক্ত হন 
এবং হপলমান বালকদ্িগের জন্য ও সাহানা প্রাপ্তু বিদ্যালয়লমহে 
প্রচলিত হয়, তিজ্জন্য শিক্ষা বিভাগে উজ্ত কমিটি কতক সময়ে সমবে 
আবেদনপত্র প্রেবিত হ্যা আবশ্যক । ( সপুম প্ৰস্থাব ) 
0 এই সমিতির মতে বঙ্গদেশীয মনন ও মাদ্রাগাসমূহে প্রচলিত আধুনিক 
শিক্ষাপ্রণালী সন্োষভনক নহে, ভজ্ভনা যাহাতে উক্ত প্রণালীন পলি- 
বধন হইতে পানে. শাহাব এক পাখুলিপি প্রস্থত কবিরা শিক্ষা বিভাগেব 
বিবেচনার না প্রেবিত ভাওসা আবশ্যক |১ ( নবম প্রস্তাত ) 
সভার 'চতৃদশ প্রস্তাব' অনসাবে একাই 'স্থারী সেন্টীল কমিটা গঠিত হণ । 


কমিটি গঠনবপ ঢিল শিম প্রকার £ 


2. 


পূঠপোমক--মুশিদাবাদেৰ নবাব-বেগম যাহেবা ও চাকার নবাব বাহাদুৰ 
সভাপতি--সেয়দ শায়”ল ভোদা ও মির্ভা স্ণত আলী বগ, খান বাছাদুৰ 
প্রতনিধি মভাপতি-শদেল ওবাব হোমেন খান বাহাদর, 5যাডেদ আলী খান পথ! 
ভমিদার, কবানবা, আলী নওয়াব চৌবুলী, খান বাহাদুব, 
জমিদার, ব্রিপুবা ও আবদুল মচিন্দ চৌধুনী, ভরমিদা 
রংপুর । 
কেঘাবান্ব--সৈথদ শামসুল ছোদা এমএ, শিএল | 
সম্পাদক--ওয়াহেদ হোসেন বিএ, বিএল 
সদস্যবৃন্দ--এবশাদ আলী খান চৌধরী (জমিদার, নাটোর), মোহান্মা 
মনিরূভ্ভমান ইসলামাবাদী, ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ রেষা- 
জর্দান আহমদ, গৈয়দ আব্ল ফাল্ভাহ (জমিদার, দিনাজপুর), 


ইসলাম প্রচাবব . নৈশাখজেো।& ১৩১১ 

প্রশ্থাকগুলি উপ্বাপন, সগমধুন, অশুমোছনে বরা অণশ গ্রহণ কৰেছিলেন , ভাবা হলেন, 
নওশেন আলী খান ইউগবজ্মী, আবদল হামিদ, এরশাদ আলী খান চৌধূরী, অগিযুদ্ধীন 
আহমদ বিএ. মুন্পী মেহের, শেখ জমিকদ্লীণ, যুৎফর রহমান বিএ, সৈথ্দ আবদুল 
ফাত্তাহ, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিবাজী, মিক্গা সুজাত আলী বেগ, মেসেবউদ্দীন 
আহমদ (ছিন/জ্পূব), মোহাম্মদ বেবাজদ্দীন আভনদ, মোহাম্মদ রওশন আলী, ইলাহিয 
খাঁন (মনমনমিংহ), মোহাশ্রদ মন্রিজ্ঞজমান, ওবাধদন হক (চট্টগ্রাম), দেওবান 
নাগবর্দীন (সে।লভান' প্রতিকার ম্যানোর)। 


সতা-সমিতি ২১৫ 


মোহাম্মদ তাহা ( মতওয়াল্লি, রংপুর ), যুনশী মেহেরল্লা, শেখ 
জ মিরুদ্দীন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, মোজাম্মেল হক, 
চৌধুরী আব্দুব রহমান ও এস. কে. এম. র€শন আলী ।১ 


কঠিটিতে জবাঙালী কেউ দেই, উর্দভীষী বাঙাল! অবশ্য আঁচেন। নবাব, জমিদার, 
সরকানী কর্মচারী, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও শিক্ষিত ব্ক্তিগণেন সময়ে এটি গঠিত 
হয়েছে । এরূপ মমনুয়ই সম্পাদক ওয়াহেদ হোসেনের স্বপ্‌ চিল।২ 

শিক্ষা] সমিতিব ২য় বাধিক অধিবেশন হয় ভ্রিপুরাৰ পণ্চিমগাও-এর জমিদার 
খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধরীণর 'খোরশেদ মঞিল' নামক প্রাসাদের সন্মুখ- 
ভাগে স্ুসম্দ্রিত চাদোয়া তলাব। তিনি ছিলেন স্থানীম অভ্যর্থনা কমিটি'র 
সভাপতি । স্থানীন জমিদার সৈষদ হোস্সাঁম হাযদার চৌধুবী, শৈয়দ আবদুল 
জব্বার চৌধুরী, মোহাম্মদ সেবেন্দাব আলী চৌধুরী, শাহ সৈয়দ এমদাদ হক 
প্রমুখেরও দান ছিল অপরিসীম ।৩ সভার সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
মহমুদনুবী | প্রবন্ধ পাঠক ও বস্তা ছিলেন মির্জ। সুজাত আলী বেগ, হবিব 
হোসেন, মিসেস আজিজ, মন্িভ্ভমান ইসলামাবদী, মোহাম্মদ মেহেরল্লা, 
শেখ ভমির দন, মোহামুদ বেয়া উদটিন আহমদ (সোলতান সম্পাদক), মোহাম্মদ 
রওশন আলী চৌপুৰী (কোহিনুর সম্পাদক ) প্রহখ | মির্জ। সুজাত আলী বেগ 
ইংরার্জাতে প্রবন্ধ পড়েন ; হবিব হোসেন ও মিসেস আজিজ লক্ষে থেকে আগত, 
তারা যথাক্রমে উর্দু ও ইংরাজাতে বক্তৃতা দেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে 
যহীপুরের জমিদার আবদুল হডিদ চৌধুশী, নোয়াখালীর জমিদাৰ বজলোর রহমান 
খান বাং 'দ্ব, বাৰু ব্যোমাক্শ মুত্তকি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষাদের প্রতিনিধি) প্রমুখ 
এবং স্ম,..য় আলেম, মওলানা, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও অন্যান্য 
শ্রেণীর বহু লোক ছ্িলেন। সভার প্রস্তাবসমূহ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ কর! হয়।$ 

দ দিনের মোট ৪টি অধিবেশনে প্রায় ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এগুলির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; (১) শিক্ষা তহবিল স্থাপন, (২) মুঠিভিক্ষা সংগ্রহ 
রীতি পুব্তন,। (৩) ব্ভাষ্ব অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা, (8) মুসলমান 
বালকের ধর্মশিক্ষা৷. (৫) হভব ও মাদ্রাসায় ট্রাম্ছফার সার্টিফিকেট দানের প্রথা 
প্রবতন, (৬) মহসিন ফণ্ডের সদ্ববহাব, (৭) মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য 


১, ইসলাষ-প্রচারক, বৈশাখ-জোন্ক ১৩১১ 

২. সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন-_ বক্ষীষ প্রাদেশিক মূসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) দ্রষ্টবা। 
৩, কোহিনূর, বৈশাখ ১৩১২ 

8. এ। 


২১৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার।' 


ও সাধারণ শ্রেণীর মানযকে একত্র করেছেন । এটাই শিক্ষা সমিতির স্বাতন্ত্যের 
দিক, এখানেই তার সাফল্যেৰ চাবিকাঠি । 

সমিভি-প্রতিষ্ঠার শুরুতেই মনিরুজ্ঞমান ইসলামাবাদীব কণ্ঠে আশাবাদের 
স্ব চিল : ‘আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যন্ত জাতীন মহাপমিতির শমর্থনকারী 
শতাধিক সদাঁজহিতৈষী শিক্ষিত লোকের নাম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসল- 
মানগণের সমাজনীতি, ধ্লীতি, শিল্প, বাণিজ্য, ণিক্ষা। ও কৃষি প্রভৃতি বিষন 
সমূহ সভার আলোচ্য বিষষেন প্রান অঙ্গ থাকিবে । ...এসে! ভাই | যুক্তশক্তি 
ছানা সমাজের রন রক্ষা কনিতে আত্মবলিদান কবি 1১ মোসারত আলী 
খান লিখেছেন, “অধেতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজেৰ দূবনস্থ। দর্শন কবিয়া 
দই চারিটি কোষলপ্রাণ কাদ্যি। উঠিতেছে, ইহা বাস্তবিকই এক শুভ লক্ষণ। 
.. ভ্রাতিগণ আস্থন, উদ্দেশাভীন জীবন লই৷ ই পশ্চাদ্ধাবন না করিস 
বন্তন বাজে প্রবেশ করি এবং সমাজ হিত্কর এই গভীব কাম্যের বতটুকু পারি, 
সাধন করিতে চেষ্টা কনি; * শির্জী 'আবুল ফজলেন অভিমত: “এই অধ 
পতিত সমাভের মজলো7দ তিনি (ওয়াহেদ হাসেন) যেরূপ প্রাণপণ পরিশ্বম 
করিতেছেন, তাহাতে কতক? কৃতকার্যতার আশ! কনা যাইতে পারে ।..ইছা 
শিশ্চিত যে এমন কোন কাসখ মাই যাহাতে কোন টি সমাদহি তি 
ও কর্তব/পরায়ণ মুসলমান ভ্রাতা নিজেদের পদণৌহববূপে লুপ্যরত্রের পুলকদ্ধাকে 
উক্ত মতের বিরুদ্ধে কোন নত প্রকাশ করিতে সক্ষম হন। ৩ অক্ষরকুমার 
মৈত্ৰেয় লিখেছেন, “শমুসলমালের প্রাণের স্পন্দন এখনও তিরোহিত হয় লাই, 
এখনও আত্ব্যোৎসর্গে স্বভাতিন কল্যাণ গাঁধন করিবেন বলিয়া অনেকে প্রবল 
প্রতাপে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল যদি মায়ামনীচিক। না হইয়া 
আস্তরিক দৃঢ় সঙ্কণ্পের পবিচিক হণ, তবে মুসলমান-শিক্ষাসমিতিন দ্বারা বাঙালী 
মুসলমান সমাজের ভজ্ভান্বকাব কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্রিত হইতে পারে । £ 
আফতাবউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, “সম্প্রতি বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির 
আবির্ভাবে অভাব পূর্ণ হইবার প্রত্যাশায় বিশেষ সখ অনুভব করিতেছি ৷... 
বাকিগত কি ্ব। সাঃপ্রদাহিক হু, বিঃ্জন দিয়া, “লাব প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান 


হত জন সকাল আক 


১, মমিকজ্জামান ইসলামাবাদী--বঙ্গীয় বসলমানগণের জাতীব মছাসমিতি, মিহির ও সুবাকর,, 
৫ অগ্হায়ণ ১৩০৯ 

২, মির্জা আবল ফজল-- প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি নবনূর, শ্রাবণ ১৩১০ 

৩, মোসারত আলী খান--বঙ্গীব মুসলমান শিক্ষা-সমিতি সব্বন্ধে দুই একটা কথা, মিহির: 
ও স্ুধাকর, শাবণ ১৩১০ 

৪. অক্ষয়ক মার মৈত্রেয়--যুসলমান-শিক্ষা সমিতি, সাহিতা, চৈত্র ৯৩১০ 


সভা-সমিতি ২১৯ 


ইহাতে অরল হৃদয়ে যোগদান করিয়া, ইহাকে সঞ্চীবিত ও উনুতি করিতে 
যত্ববান ও বদ্ধপধিকব হউন।''১> কোহিনুব পত্রিকাব সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন 
আলী চৌংসী উচচকিত কণ্ঠে বলেছেন, “প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতির 
দৃন্দৃতিনিনাদে নহীন্নমঞ্তে আকৃষ্ট হইয়া আমরা পুলকে আত্মহারা হইয়াছি। 
আশাব গন্বোহন মধুৰ বাণীতে আমরা প্রশ্ন হইয়াতি | ...মূসলমান শিক্ষা- 
সমিতিৰ ছাল বাঙ্গালী মুন্রলান সমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিযৎ পরিমাণে বিদূবিত 
হইতে পানে ।””২ নবন্ব পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন. 
“আমাদের প্রশ্ন উদেশ্দই তইতেত্ছ শিক্ষার বিজ্ঞার কবা | এইজনাই আমল! 
প্রাদেশিক শিল্ষাসমি। এন মর্বপ্রকাবে বলসঞ্চৰ কামনা কনি। কাবণ এতদ্বারা 
আমাদের অনেকে সংকাধ সংদানত হওয়ার আশা আছে! .. শিঙ্গার-দীক্গাম 
ধাহার। বঙ্গাঁয় সুসলমান সমাচ্ছে শীষ স্থাণীব তীছাবা ভেদ্নীতির বন্ধন ছিনু 
করির। ইহাতে নিভরে যোগদান কবিবেন এবং এই সমিতি প্রাণস্বরূপ হইয়া 
নিডিত অমাভে এক নবহুগের সঞ্চার কবিবেন।৩ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় 
সমাজবিদ ও চিন্তাশীল বাঞ্তিগণেল এব মন্থবা থেকেই মমাভেন মধ্যে 'বল্গীর 
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষামমিভির খ্রজব ও প্রতিক্িনার স্বূপ বৃষ! যায । 


বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি (১৯০৪) 

'বঙ্গীয প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষামিভি' ও বঙ্গীয় ইমলাম মিশন সমিতি? 
গঠনেন পরিকল্পনা একই কালে প্রায় একই শ্রেণীর নেতবণের ছারা সম্পনু 
হর। মওলানা মোহাম্মদ মনিকজ্জমান উিসলাম-প্রচারকে' ( আশিন-কাতিক 
১৩১০) ‘ইসলাম ও মিশন শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানেই 
তিনি “ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন শুধু তাই নর, 
তিনি এ ধরনের সমিতির উদ্দেশা, লক্ষ্য, গঠনপ্রণালী ও কর্মপন্থা সম্পর্কেও 

সত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন, যৌখশক্তি ও পরিকল্পিত 
পদ্ধতি ছাড়া অধপতিত যুদলমান সমাজের উনৃতি সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান 
ও প্রচারকের মাধ্যমে স্নাক্জের ব্যাবিগুলি প্রথমে দল করে তবে উনৃতিব কথা 
চিন্তা করতে হবে] এ উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচী প্রস্থাব- 
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১. আফতাবউদ্দীন আহ্মদ--বঙ্গীয ৰূযলমামেৰ শিক্ষা (১), ইদলাল-প্রচাবক, বৈশাখ, 
জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ 
২. সম্পাদক-_ প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-পমিতি. কোছিন্ব, বৈশাখ ১৩১২ 
নবন্র, শ্বাবণ ১৩১২ 


২২০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধার 


আকারে উত্থাপন করেছেন । এগুলি হল (১) মিশন তহবিল গঠন করা, 
(২) চরিত্রবান সি তৈরি করা, (৩) সমিতির সদমাগণ নিয়ে একটা। 
কার্ধপদিচালক কমিটি গঠন করা, (৯) কায পবিচাঁলনার স্ুবিবার জন্য 
কলিকাতায় কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা, (৫) দিখন-সনিতির নিজ্রস্ব গ্রন্থাগার 
গড়ে ভোলা, (৬) অনিভিন মুখপত্র হিগাবে পত্রিক। প্রকাশ করা, (৭) পত্রিকা, 
প্রচারপত্র, গ্রন্থ অননাদ ও অন্যান, প্রযোজনার হখ্য নুদশের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন 
কবা, (৮) প্রাখমক বিদ্যালয়, মাছাণা খেকে ওক হবে জাতীয় উচচ বিদ্যালয়" 
এমন কি 'জাতীষ বিশবিদ্যাবর প্রতিষ্ঠা করা ।১ 

প্রনঙ্ধের শেষে একটি সংলাদ পবিসেশিত হযোছ £ রংপুবেব জমিদার 
আবদুল মজিদ চৌব্ বীর উৎসাহে ও অর গল" ইাতপধ্যে একটি প্রমরন্সমিতি' 
ও একটি প্রঠার-যাও বালিত কালান্ত |: আমলা পূবে দেখেছি, 'রংপুর নৃবল 
ইমান জমায়াতের (১৮১১) শাখা হোসালে 'মহীপুন দাবনান জমাত' নামে একা 
ধমভা। আবদুল মভিদ টিীউুপাছ নেজত ০১১ হা খাদনাও উপযুক্ত 
৪ আদর্শবান বমপ্রচাবাকেপ এরর মলমধশ প্রাণের খা বনা হাণেছে। 
মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী মন্তবত, উক্ত ছমাতিব প্রতি ইত করেছেন । 

শীস্টীন মিশনে" শমকপানে ইমলাম মিশন টুতলি লাশে ধর্সপ্ঢাবের পরি- 
কলপনা দার্ধকাল আগে খেত ।॥৮ল ললে মোহান্ম* 15খন আলী তোধুবীর একটি 
রচনায় ব্যক্ত হয়েল্চ | তিশি পির ইতসাষ সিশন মনিতি' স্থাপনের অংবাদি 
পরিবেশন করে বসেছেন, “হমবাম লিগ তাত ছাপিত হইল ॥ মুসলমান, 
দিগেব বহুদিনের একটা সঞ্ধচলপ অদ্য কাব্য পাবণত হইতে চলিল। প্রায় 
£0 বংসর যাবৎ যে বিষবের আন্দোলন চলি“ভাভ +--আলাহম্তাআনা এতকাল 
পরে মেই মিশন-কমাটি মিণন-ফণ্ডে র ভিভ্তি হাপন কাঁৰতে মসলমানদিগকে 
শক্তি প্রদান করিলেন | মিশন বিটি ছানা ইউদুনপ ও আমেবিকার খষ্টান 
জাতিসমূহ পৃথিবী কিরূপ মহামহা কাযোৰ অনষ্টান করিয়াছেন তাহা চিন্তা 
করলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয--হৃদ্র উত্তাহে আতিয়া উঠে।”৩ তিনি 
বলেছেন, রামপুর বোরালিয়ায় ২০ চৈত্র, ১৩১০ সনে ওয়াহেদ হোসেনের সভা- 
পতিত্বে একটি মহতী সভা’ অনুষ্ঠিত হয়। সে-নভায় তিনি নিজেই ‘মিশন 


১. আোছাম্মদ অনিকঙ্জামান_ইসলাম ও নিশন, ইগলাম-প্রচাবক, 'অংশিন-ক।তিক ১৩১১ 

XE | 
মোহাম্মদ বওশন আলী চৌৰবী-বঙ্গীয় ইমলাষ মিশন মলিতি, ইসলাম প্রচারক, 
বৈশাখ-জোষ্ত ১৩১১ 


সভা-সমিতি ২২১ 


সম্বন্ধে সমস্ত বিহয়েব আলোচনা পূর্বক নাতিদীর্ঘ একটি বহতা প্রদান' করেন। 
তাবপর তিনি সভার উদ্দেশ্য ও কর্মসুচী সম্গকে কতকগুলি প্রস্তাব উত্বাপন 
করেন! সমিতির উদ্দেশ্য সযান্ধে তিনি বলেন, 

(১) অজ্ঞান তিমিন্াচনু মানবময়াছেন মন্যে পবিভ্রভষ সত্য খনাতন 
ইসলাম ধর্মুভাস্ব লৰ অতুল স্বগান বশাব বিন এতা সাধন । 

(২) ভ্রিত্ববাদ খষ্টান গভতি বিল্য দিগেৰ অনা আঁঘতণ হইতে ইসলাম, 
ধর্ম ও মোঙনুনম সমা নও ।-নিনাণ এন শারশ্যক মত আত্রমণ 
গুলির প্রত উল প্রণান, খষ্ঠান প্রভৃতি বিবশীগিণেন প্রকাশিত 
ইজলমিধশের 2. দল ট্রান বা পুহিকাগুলির প্র।তবাদ্করণ এবং 
বেধনাদিগেক আপি সন্দেহ ভগ্তন। 

(৩) হভচেতন গো এম আনান লথো ভামবুছি ও ধর্মনিছিভি। 

(8) ইসলামপুর ১ তি চে প্রভাতি মালাখিধ উদ্দেশে) 
বঙ্গভাঁ্মা। নানি নব ট্রি বা গশিকা। এবং পঞ্ডিক্দি প্রকাশ কলা । 

(৫) বছের সব হা স্বগ৷ পক সম।ড হা লেবদিগাক স্বপর্মে আস্বাবান 
করা। 

(৬) অবত্র বিধমীদিগের মধ্যে এবং স্বীয় সমাজে সনাতন ইসলাম ধর্মের 
প্রচার করা । 

(৭) অমফঃম্বলের গ্রাসে ...ইসলামধর্মের প্রচার জন্য সাধ্যান্মারে বেতন- 
ভোগী লা সহা:ুর কার্যে প্রাণোত্জণকারী বক্তা বা প্রচারক নিযুক্ত 
করিয়া তদনুতপ প্রচাবকার্ধ নিবাহ করা। 

(৮) মফঃস্বলের জেলা ও প্রন" ক্গাঁদযুহ মুসলমানদিগের মে সমস্ত সভা- 
সমিতি আছে, সেগুলির মহিও সধ্বন্ধ সংস্থাপন এবং আবশ্যকমতে 
তাঁহার সাহাব্য কনা ।-* 


মোহাম্মদ রওশন আলী চৌব্বীব প্রস্তাবে নিয়ূপ সদস্যদের নিয়ে একটি “কেন্জীয় 
কমিটি’ গঠনের কথা বলা হয় £ 


পষ্ঠপোষক--মিজ। সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর সৈয়দ শামস্থুল হোদা 
উকিল, কলিকাতা হাইকোট । 
সভাপাতি-আবদুত। নভদ ০০।বুক্দী, ভ্নার, মহীপুর | 
সম্পাদক--মোহাম্মদ রেয়'ডদদ ন, ইসলাম-প্রচারক ও সোলতানের সম্পাদক । 
সহকারী সম্পাদক- মোহাম্মদ রওশন আলা চৌধুরী, কোহিনুর সম্পাদক, মোহাম্মদ 
| মনির জ্জমান ইসলালাবাদী, সমাজসেবক ও সাহিত্যিক । 


১- ইগলায-প্রচারক, বৈশাখ-জেষ& ১৩১১ 


২২ উনিশ শতকে বাচাশী মুমলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


Al 


কার্ধ-পরিচাণক সদস্য- ওয়াহেদ হোসেন, বিএল. মোহান্মদ মেহের, মির্থা 
মোহাম্মদ, ইউন্সক আলা, সদ-কেজন্ট্রার, শেখ জমি চন্বীন, 
শাহ আাবস51, মোহান্রন উলবভিত, দেণৱদান নমিকদ্দীন 
আাহমৃদ বিএ, আবদুল হামিদ, মেগলেম ক্রণিকঙ নশাদক ও 
নওশের আলী খান ইউমফজয়ী, সব-বেজিস্ট্রার 1১ 


' আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম 

ময়মনসিংহের মোহণগঞ্জ মহকুমার টেঙ্গাপাডার "আঞ্মনে নকিনূুর ইপলাম' 
নামে ধমসভ। প্রতগিত হয়। এর সম্পাদক ছিগেন মুশশী ইশ্বাহিম খান। 
পাজশাহাতে 'বঙ্গীম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাঘমিতি র প্রথম বাতিক সম্মেলনে 
তিনি আঞ্জমনের পক্ষ খেকে প্রতিনিধিত্ব করেন এ সভাষ সক্রিতৎ অংশ গ্রহণ 
করেন।২ স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে ইব্রাহিম খান দোস প্রবণ! চালান । 
এতোদেশ্যে ভিনি একটি সাংপ্রদাবিকত৷ প্রসূত 'লাল ইস্তেহার' বসি করেন। 
'আঞ্চমনে মফিদল ইসলাম সেটি প্রকাশ কলে ।5 এনপ গা. ভকৰ প্রচাব- 
পত্রের জন্য তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন। পত্রগ্ুলি শুপ্* নিবেন এরূপ 
এতে এবং ১০০০, টাকা বজিএভ জামিনে তিথি খালাস পা বদ বশাছুদেব 
পনিপ্রেক্দিতে জাতী কদেনেশ নেতছে দেন) আন্দোলন ৩1, আগমনে 
মফিদূল ইসলাম কংগ্রেমের মন্পূশ বিরোনী শিল। আগমনের মপকী হেন গৈয়ৰ 
'গাহমদেন 'ইগ্ডিধান প্যাদি যক এনোসিএএননেন (১৮৮৮) সাখে। এট 
কত্ণ্েসেন “ঘোৰ পিপোবী ছিল।৫ ইত্রিণান। তি নটি এসোন্দল্মশনেন স।খে 
এ-্ম্গাকের ডন।ই আাগমশেও পাছনৈতিক ৮2771 বিকাশ হব । 


শপ সী পট 2 লিস্প পপ? পিস 


১. ইসল।ন-ও প্রচাবক্ট, এপশাখ-জে/৪ ১৩১১ 

ই এরা 

৩. Muslim Commnunity in Bengal, p. 276 

3. 161৫. 0. 276 
“The red Pamphlet made its first appearence in December 1906, and was 
circulating in parts of Rajshahi and in the Kxshorcgun! S$u1blivision of 
Mymensing in April 1907. Home Political Proceedu ev A, 15331 5054 
হিন্দ-বিদ্বেধ যে নাল ইন্তেহাবের অন্যতম লক্ষ ছিল তা শীতের উঞ্ধাতি চকেযুর। যার := 
“একদিনেই হিন্দকে জাহানামে পাঠাইতে পাবি। দেখ, বঙ্গদেশে তোমাদের সংখ্যা 
অধিক, তোমবা কৃষক, কূষিকাজেই বন উৎপত্তিৰ শী, হিন্দ বণ কোখ। পাইন, হিন্দুব ধন 
শিশ্পনাত্রে নাই। হিন্দ কৌণ্লে তোমাদের বন নিষা বশী হইয়াছে। ...মামবা স্বঙ্গাতিৰ 
আন্দোলন কবিযা আক্বোনাতি করিব।” The Bengalee, 5 May 1947. 

@. Muslim Community in Bengal, p. 105 


সভা-সমিতি ২২৩ 


মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি 

মেদিনীপুরে ‘মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। 
শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এটি গঠিত হয। ওসমান আলী বিএ ও সৈয়দ আবদুল 
গাফফার আলকাদরি সোসাইটিব সম্পাদক ডিলেন। তীদের লক্ষ্য ছিল, এ 
জেলার মুসলমানদের সামাজিক মযাদ৷ উন্ৃত করা । ১৮৯৬ সালের মহরম 
উৎসবে সোসাইটি সামাজিক শৃক্খলা রক্ষাৰ কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে; এজন্য 
জেলার পূলিশ-ন্্পারিনেণ্ডেটে মো'সাইটিকে ধনাবাদ জ্ঞাপন করে।১ মেদিনীপুর 
ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিনেশনোর সঙ্গে সোসাইটির সম্পর্ক ভাল ছিল না। 
মোসলেম ক্রনিকলে বিবোধ মিটবে ফেলাৰ ও শনবঝামীর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের 
কখ। বলা হয়েছে ।+ 


মহামেডান লিটারেরী একাডেমী 

মহামেডান লিটাবেলী একাটডমী! নামে একট প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত 
হয। নবাব আবদুল লতিফেন মুত্াতে একাডেনী একটি শোকমভার আযোজন 
করে। সভাটি ১৮৯৩ সালেব 99 শুুলাই কলিকাতা মাদ্রাসার হলঘরে অনু্গিত 
হয। সেখানে প্রাম পাঁচশ “লাক উপস্থিত হমছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব 
কবেন সৈঘদ শানস্ুল হোদা এমএ. বিণএল। বন্তত! করেন একাডেমীর সম্পাদক 
এ. এইচ. আবদুল হামিদ, মোগলেয ক্রনিক'লেব সম্পাদক আবদুল হামিদ বিএ, 
ঢ্রোট আদালতেৰ ইলাবপ্িটাৰ মোফাপাৰুন ইসলাম বিএ. মোহাম্মদ সোলায়মান 
ব্যাবিস্টরি, সৈয়দ আজিডল নবি এবং অভাপতি স্বয়ং। একাডেমীর পক্ষ থেকে 
সভায় আবদুল লতিফেব লভাতে শোক প্রকাশ, পনিনারের প্রতি সমবেদনা 
পকাশ এস? আদল পতিজেন স্মা বল: এভাণেন এনা একট কমিটি 
গঠন কালে মোট ভিনটি পদ্ধাব নেওয। হয। *:-পাদক এ. এইচ. আবদুল হামিদ 
আনল লতিফের উদ্দেশ্যে চিত একাডেমীন '=তিলিপি' পাঠ করেন। তিনি 
তাব বক্তৃতার একস্থানে একাডেধাকে একটি ক্ষুদ্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ 
কবেছেন। এতথ্য পরিবেশন কবে 'ইণ্ডিযান ডেলী নিউজ" (৩১ জুলাই ১৮৯৩) 
পত্রিকা ।৩ 'মহামেডান লিটানেনী একাডেমী' এ বর অখব! তার পূবে স্থাপিত 
হয়েছিল, তাতে মন্দেহ নেই । 


The Moslem Chronicle, 18 July, 5 September 1896 

17145 18 July 1696 

Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, 
PDP. 288-94 
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২২৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা, 


আজমনে ইসলামিয়া 

'আঞমনে ইজলামিয়া' নাম দিয়ে বাংলার ও ভারতের নান! প্রদেশে অনেক- 
গুলি সমিতির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায। এক বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলার 
পনের-মোলটির হদিস পাওয়া যায়। বছর অনুক্রমিক সাঁভালে এও এরূপ 
দাড়ায় £ ময়মনমিংহ (১৮৭৫), মোমাখালী (১৮৮৫), কুমিল্লা (১৮১১), 
ফরিদপুর (১৮৯২), জলপাইগুড়ি (এ), শ্রীহট (১৮৯৪), |ন্নাছপুব 
(এ), খিদিরপূর (১৮৯৭), সিবাজ?ঞ (১৮১৮), পাবনা (১৯০৫ )। 
এছাড়া, বীরভূম, নাটোর, উলুবেড়িাতেও (হুগল।) চিল। বাংলার বাটনে 
পানা, পুনা, অমৃতমর, লাহোর, কেদেলী, ছাপবা, বদাউন, গুড্ররট, জবলপুব, 
কানপূর, ওয়াজিঝনাদ, মুজতান, আছালা, পেশওয়ার, ভলন্ধব, আডমীৰ, গুন 
দাসপুর, লক্ষৌ, ভিজাগাপতম, কড়কি প্রভৃতি স্থানেৰ নাম পাওযা যার ।১ 
“আগ্রমনে ইসলাম" ( ১৮৮৬ ) নামে একটি প্রতিষ্ঠান লগ্ডনেও ছিন।২ 

সংশোধিত “লিস্ট অব এসোসিয়েশনস' (১৯২৩) খেকে জানা ধায় ময়মশ- 
সিংহ, নোয়াখালী, কমিল্লা, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং পাবনাল 
আগ্রমন পরবর্তীকালে সরকারের স্বীকৃতি লাভ বরে।৩ মঙিতিগুলির কোন 
কোনটি কলিকাতার “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিল। ঘেমন সিরাজগঞ্জের ‘আঞ্জমনে ইসলামিয়া" সেন্টাল এসোপিরেশনের 
সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত।৪ উত্তর প্রদেশেব সৈবদ আহমদ কতক প্রতিষ্ঠিত 
‘ইণ্ডিয়ান প্যাটি য়টিক এসোসিয়েশনে'র সাথে ময়মনসিংহ ও রংপুলের আগমনে 
ইসলামিয়ার সম্পর্ক ছিল ।ৎ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং রাজনীতি ডিন এগুলিৰ 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | মুসলমান সমাজের অনেক পদস্থ কমচারী ৩ গণামান্য 
ব্যক্তি এগুলির সাথে জড়িত ছিলেন। তবে মোল্লা-মৌলবী শ্রেণীর প্রভাবও ছিল। 
নামের সাথে আরবীব আলখাল্টা পরে আঞ্মনখনি স্বসমাজের হ্যার্থকেই বড 
করে দেখত। অনেক ক্ষেত্রে অনুভূতি ছিল স্শকাতর, দৃষ্টিতঙগিও সাঃপ্রদায়িক ' 
এগুলি সমাজ স্বাথের পরিপহী ঘটনাবলী নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমালোচনা 
ও বিরোধিতা করেছে। ধর্মীয় শিক্ষার সমর্থনে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক 


১, The Moslem Chronicle, 25 December 1896 

2. Jafar-ul-Islam- The Ahiarl Fchtical Activities, The Juurtal of the Tahistch 
Historical Society, January 1964 

9, Revision of the List of Associations, pC. 30-52 

B. Muslim Community in Bengal, p. 179 

6. ibid, 1, 205: 


am ০৯০০০ tm mm 


সভা-সমিতি ২২৫ 


ছিল বেশী। অনেকগুলি আবার দীক্ষিত ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম 
বিস্তারের চিস্তা করেছে। পুরাতন মূল্যবোধ নিয়ে এগুলি সমাজকে ধর্মহীনতা 
ও নৈতিক অধ:পতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে সত্য ; কিন্তু 
আধুনিক জীবনের সাথে সম্পর্ক না থাকা সমাজের উন্নতিতে অধিক অবদান 
রাখতে পারেনি । এগুলি সমাজের পশ্চাদগামী শক্তি হিসাবেই কাজ কনেছে। 
'মুদলিম লিগ’ (১৯০৬) গঠিত হওয়ার পর তার দেশব্যাপী প্রভাব পড়লে 
জাঞ্তমনগলি লীগের সাথে ভ্রমশঃ মিশে যায়। সমালোচক লিখেছেন, 
০০ .০.481010017)2105 were organised which came to represent the small 
class of English educated Muslims together witha small section 
of the ecclesiatical and 167 021 6167)61 (5. The Anjuman-i 15181701505 
(45500০19000 cf 15121) ) 60৮10 be termed as the forervnner of the 
Muslim League before the 18061 became a mass organisation in 
the thirties and forties of the present century. ১ 


(১) ময়মনসিংহ (১৮৭৫) 

সময়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের “আঞ্চমনে ইসলামিয়া" বেশ প্রাচীন, অখচ 
তার ইতিহাস আমাদের কাছে জঙ্ঞত। “১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় 
ময়মনসিংহের আগমন ইমলামিয়ার নাম পাওয়া যার। এ সময় এর সত্য সংখ্যা 
ছিল ৫১৩; করটায়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্ী সভাপতি, নবাব 
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, খান বাহাদূর মোহাম্মদ ইসমাইল ও স্যার এ. কে. 
গজনবী সহ-দভাপাতি এবং শাহাব্দীন আহমদ ( ময়মনসিংহের উকিল ) সম্পাদক 
ছিলেন। ময়মনসিংহের আঞ্জমান বে সুগঠিত ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয়। 
এটি ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়, এ তালিকায় তার উল্লেখ আছে।২ আবুল মনসুর 
আহমদ তার আত্মকথায় ময়মনসিংহের আপঞ্জমণের কিছু বিবরণ দিয়েছেন। 
তিনি বিএল পাশ করার পর “দি মুসলমান’ পত্রিকার কাজ ত্যাগ করে মরমদ- 
সিংহের জেলা আদালতে ওকালতি শুরু করেন (১৯২৩)। তিনি প্র সময় 
আঁঞ্জমনে ইসলামিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ. কে. গজনবী বাংলার 
ছেটিলাটের একুজিকিউাটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হলে তাঁর স্থলে আবুল মনস্থ 
আহমদ সহ-সভাপতি হন। তখনও ওয়াজেদ আলী খান পন্ী সভাপতি ও 
শাহাবুদীন আহমদ সম্পাদক ছিলেন। আবুল মনসুর কংগ্রেসকমী ছিলেন; 
8 N. K. 51652875190 of Bengal (1757-1905), 9. 305 
&. Revision of the List of Associations, p. 31 
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২২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


ময়মনসিংহের আগ্চমন ছিল কংগ্রেসের বিরোধী । তিনি বলেছেন যে, আদর্শ- 
গত বিরোধ থাক। সত্ত্বে স্থানীয় মুসবমান ভ্রাতাগণের অনুরোধে তিনি এ পদ 
গ্রহণ কবেন। বলা বল্লিনা, আঞ্জমনের সাথে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি | 
জেলার প্রদ্া-সসিতিন কর্মী সন্মিলনে আঙ্জমন বিবোধী ভূমিকা নিলে তিনি 
সহ-সভাপতি পদে ইত্তকা দেন 1১ 


(২) চট্টগ্রাম (১৮৮০) 

১৯২৩ মালেব সমিতি তালিক। র ‘দি মি এসোগিযেশন’ ( চট্টগ্রাম 
১৮৮০) নামে বে এগোসিযেশনের উল্লেখ আচে, সেটিই চট্টগ্রামের ‘আঞ্জমনে 
EEE জমিদাব খেবে; কৃষক পথ? সির সব স্তরের (লোক আঞ্জমনের 
সদস্যভুক্ত চিপেন।* ১৮১৬ সালে পন।গনপুবেব জমিদার রৈনুণ্রেগা খাতুনের 
সম্পত্তি <বংসমূখীা হলে আঞ্জমন তার পশু নিযে ছোটলাট স্যার আলেকজা গার 
স্যালেশিলন (১৮১০-১৮ } কাছে স্ধিচাৰ প্রার্থনা করে আবেদন জানাষ। 
'বোছ অব সতি শ শৰ বিষযটি তদারক কবার দায়িত্ব ছিল। আগমন 
সেখানেও ক্শা।শগ কনে? 


€৩) নোয়াখালী (১৮৮৫) ্‌ 

নোযাখাশীল 'আহমনে ইশলামিবা র প্রথন উল্লেখ পাওয়া যায় টাঙ্গাইলের 
'আখবারে এসলামীয়।' পশ্রিকায়। এ পাত্রেব ২য ভাগ ৬ সংখ্যায় ( খাশ্বিন 
১২৯২) উল্ভ আঞ্চমন সম্পর্কে নিশ্নের সংবাদ প্রকাশিত হয়_-“নোয়াখানীন 
গবর্মমেনেটরে গাগ তহশীলদাব জনাব মৌলবি বদিউল আলম, জমীদাব জনাব 
মৌলবি আবদূল আজিজ খ] সাহেবানেৰ প্রযত্ধে তথায় এসলামীঘা সভা নামে 
একটা সভা সংস্থাপিত হইবাছে। পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব এবং উপায়হীন মুসলমান 
বালকদিগকে শহবে বাখিযা শিক্ষণ প্রদান এবং আপনার সামাজিক উনুতির 
প্রতি; সভাটাব সম্পূর্ণ লক্ষ্য । পুববঙ্গেব মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ 
শোচনীয় দূববন্থা এমত অবস্থায় তাহাদের .উন্তির জনা চেষ্ট। করা হৃননবান 
হিন্দ-মুসলমানেব একান্ত নতবা। বাহার! এই সংকাধ্যে যোগ দিয়াছেন তাহা- 
দিগকে শত শত ধন্যবাদ দি। জিলাব কালেঈব ম্যাজিম্ট্টে এ. বড়ষা সাহেব, 
ইসলামীযা সভায ১০২ দানে প্রতিশুতি হইয়াছেন। খাস তহশীবদার জনাব 


১. অনুল মনসুর আহমদ-_-আখাব দেখা বাঁজশীতির ত্রিশ বছর, ঢাকা, ১৯৭৫, “১ ৬৫-৬৮ 
২. এ, পৃঃ ৪৯ 
৩, The Moslem Chronicle, 22 August, 10 Octobe r 1895 


সভ'-সহিতি ২২৭ 


‘মৌনবী বদিউল আলম সাহেবের পত্নী জনাব জমিলা খাতুন বিবি সাহেবা 
মুসলমান বালকগণের উপকাবার্থে এককালে এক শত টাক! দান করিয়াছেন. 
বঙ্গীয় রমণী-সনাজ জনাব ডরমিলা এাতুনেৰ অনুবতী হইলে বঙ্গের অনেক শুভ 
সাধিত হইবে |” 

'জধাকব' পত্রিকায় নোমাখনীন জনৈক মুসলমান প্ৰেৰিত একটি পত্ৰ 

'{ ৯৫ ডিসেন্বল ১৮৮৯) ছাপা হব। এ পত্রে 'নোয়াখালী এশলামিয়। সভা'র 
১ ডিসেম্বর ১৮৮১ সালে অনগ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ দেওনা হয়েছে । 
অবিবেশনাটি হয শোবাখালীৰ খাস মহলেন স্পারিনেপ্ডেণি লোহাম্মদ বদিউল 
আলমের বাগুহে | শহুবেব এলীফ মুসলমানগণ সভার উপস্থিত ছিলেন। 
ভমাবিকানী '৪ জেলাবোড়েব সশম) মোজাফফর আহমদ সভাপতি হন। সভার 
খগক্ধীপ ঢাবটি প্রস্তাব গুহাত হয (বদিউল শালম প্রশ্জাবক 9 ফজলল করিম 
গমশক ছিলেন ) £ 

(ক) বিলাতে সিভিল যাভিগ পৰীক্ষা প্রণানাথ উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র 
পুশ সন্ধে আন্দোলন ও অখ মএহেব জন্য কপিকাতাস্থ সেন্ট্রাল 
ন্যাশনাল মহামেডান এমোনিয়েশনেৰ নিকট পত্র লিখা হউক । 

(এ) গোবৰৰ নিবালশ মন্ন্ধে মে আন্দোলন হইতেছে, তাহার অযৌক্তি- 
কা প্রদ্শন-পুবক শীযুক্ত মুন্পা ওঙাজদ্িন আহমদ মে প্রবন্ধ 
লিখিবাছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ অনুমোদন কবিতেছেন, এবং 
৯:16 সিদ্ধান্ত কবিতিছেন যে, এই গভার বামে উক্ত প্রবন্ধ 
৭ টকাকাবে মুত্রিত কগিয়। তাহাব 8999 মংখা। বিনামূল্যে দেশমব্যে 
নিতবিত হউক |১ | 

(গু) মীৰ মেশাৰরফ ভোগেন “গোজাতি নিম ল আশঙ্কা' শীর্ষক যে সকল 
প্রনন্ধ আঁহমদীতে প্রকাশ কৰেন, তাহাতে মুসলমান ধর্ম বিগছিত 
অশেক কখা লিখিত হইনাচে এব: লেখক ইচ্ছাপূৰক মুসলমান 
বামের প্রতি প্রথমে ভাব কটা পরে ভ্রকুটি এবং অবশেষে অবথা 
বা বিদ্রপণ কবিবাছেন। শুক্র মৌলবী শৈনুদ্দিন সাহেব শাস্তর- 
শন্মতরূপে উঞ্ত প্রণন্থ গুলির প্রাতিবাদ -করায়, মীর সাহেব তাহার 
নামে শাশহাশিৰ নে মোককন। উপস্থিত কবিবাছেন, এই সভা 
তয্জন্য মৌলবী মাহেবের প্রতি অ'ন্তবিক 9 অকৃত্রিম সহানুভূতি 


১, ওহাদ্বদীন বচিত গে-ববে আপি কেশ (০৯০) এর্স.নি এ প্রবন্ধেই ফল। তৃতীয় 
আযাবের 'গাহিত্ায ও মাহি অংশ জইুব্য। 


২২৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্বা-চেতনার ধারা: 


প্রকাশ করিতেছেন! এই সভা ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, 
মৌলবী সাহেব মোকদ্দমাব ব্যয় সম্বন্ধে এই সভার আথিক সাহায্য 
গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে, যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া 
তাহা এই সভাকে জানান, তাহা হইলে এই মভ। মৌলবী সাহেবের 
যখাসাধ্য আনকল্য বরিবেন। 
(ঘ) শ্রীযুক্ত মৌলবী মম্মদ বছিওল আলম সাহেব বঙগধাসী মুসলমান- 
দিগের শি সমন্ধে চট্টগ্রায়ে থে বহুত৷ প্রদান করিবাছিলেন, তীঁা 
দুদ্রিত হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগেব মধ্যে প্রচাবিত হউক 1১ 
এই 'নোয়াখালী এসলামিরা স্ভ।' নোয়াবালীর 'আঞ্জয়নে ইসলাষিনা' ছাড়া আর 
কিছুই নয়। সমাভের স্বার্থ সম্পর্কে আগমান যছাগ ছিল, উপনেৰ প্রস্তাবগুলি 
থেকে তা বুঝা যায়। ১৯২৩ যাংন্ব জল্টিহানিক্ঠম নোযাখালীর 'আঙ্মনে 
ই্লামিয় 'র উল্লেখ আছে। সেখানে এটিকে ভমিদ।7, ত!একদান, আইনজীবী 
ও ব্যবসায়ীদেগ দারা গঠিত সমাজ ও শিক্ষা বিঘঘক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে ।২ 


(8) রংপুর (১৮৮৭) 

১২ মাঘ ১২৯৬ সালের “স্ধাকনে' রংপুবেব অনাবেরী ম্যাজিস্ট্রেট তহমিন- 
উদ্দীন আহমদ প্রেরিত একটি পত্রে রংপুরের 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' সম্পর্কে 
নিয়রূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। “রিঙ্গপুরে কলিকাতার আগমনে এসলামিনা 
সভার শাখা সভা মৌলবী সাহেবের ( আবদুল খালেক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ) 
যত্তে প্রায় ৩ বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ বাক শক্তি পাইয়াছিলেন। 
উক্ত সভার সম্পাদকীব ভাব তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়া যখোচিত পরিশ্রম করত: 
একটী মাদ্রাসার ঘর চাদাব দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।”৩ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা 
যার, রংপুরের আগমনে এমলামিযা' ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হয়। 


(৫) কমিল্লা (১৮৮৮) 

সুধাকরে' একটি পত্রে কুমিলার “আগমনে এসলামিয়া'ব একট পভার (৬ 
পৌষ ১২৯৬) বিবরণ প্রকাশিত হয় । পত্র লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল ( চরখা 
কুমিল্লা ) আঞগুমনেব ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, “প্রায় ২ বৎসর হইতে চলিল 
অব্রত্য প্রধান বভ্তা পীর আসরফ উদ্দীণ আহমদ ও বজলর রহমানের যত্বে ও 


বাপ স্ব A ee পপ ৬৮ শী শা শাস্তি 


১. আুখাকব, ১৩ পৌষ ১২১৬ 
2. Revision of the [ist of Associations, Dp. 52 
এ- সুধাকর, ১২ যাঘ ১২৯৬ 


সভা-সমিতি | সিসির 


উৎসাহে 'আঙমনে এমলালিরা' স্থাপিত হইয়াছে |] প্রথম ২ কবেক অধিবেশনে 
দেখিলাম, সভ্যণণের যত্ব অসীম, উৎসাহ অটল; আশা হইল জাতীয় উন্নতি 
সাধনে সক্ষম হহবে। প্রস্তাব হইল প্রত্যেক পল্লীতেও ইহার শাখাণমূহ স্থাপিত 
হইবেক | আমাদের এ সভাও কলিকাভার আগমনে এসলামিরা সভার শাখা- 
বপে অবধাবিত হইল । তথা হইতে চিঠিপত্র আনিয়া আমাদিগকে সোংসাহিত 
করিতে লাগিল 1 ..দেখিতে দেঠ্িতে আমাদের সেই নবীন আশা, সেই 
অতুল আনন্দরাশি নিবানন্দ কাল মেবে ঢাকিযা ফেলিয়াছে। ১ পত্রলেখকের 
প্রধান অভিযোগ সভগণ নভাণ নির্মিত উপস্থিত হন ঘ|। ও চাঁদ! প্রদান 
করেন না। 
উপরের তখা খেকো ল্ুহমানন পাপন কাল মে ১৮৮৮ আল, তা স্পষ্ট 
জান? যায় ।ৎ পীর আশরধা উদ্দীন আহমদ ও বজনব রহমান এবং পত্র-লেখক 
মোহাম্নদ ইসমাইল ও গতভার সঞ্ভে জড়িত ছিলেন। কলিকাতার আঞ্জমনে 
এসনামিযা'র সঙ্গে শাখা কূপে এর অন্পর্ত ছিন। উক্ত পত্রে সভায় গৃহীত 
দি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। প্রস্তাব দটি ছিল এরূপ £ 
(ক) প্রিন্প এলবাটি ভিক্টর কলিকাতা উপস্থিত হইলে তাহার অভ্যর্থনা 
৬ কার আঞ্চমনে এসলামিরা যে সভা আহ্বান করিবেন, তাহাতে 
কুমিল্লার আঞ্জমনে এসলামিরাব মোগদান ও অর্থ সাহ।ব। উচিত কিনা ? 
(খ) কণিকাতার আগমনে এসনামিরা সভার যোগদান জন্য এখান হইতে 
বহ[কে প্রেরণ কনা উচিত কিন| ? 
সভায় কলিকাভার আঞ্চমনের সভাষ যোগণদানেব সিন্ধান্ত গুহীত হর এবং আরেফর 
রহমানকে প্রতিনিধি নিবাচন করা হর। ১৮৯০ সালে সৈরদ আমীর আলী 
কলিকাতা হাহকোটের জজ নিথুক্ত হলে কুমিল্লার আগমনের মভ্যগণ এক 
শভাষ মিলিত হয়ে সবকারকে ধন্যবাদ ও আমীর আলীকে অভিনন্দন জানিয়ে 
পত্র দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ কবেন।$ 
১৯০৩ সালে আগ্রমনের সভাপতি ছিলেন কাজী বুইজুদ্দীন নহন্রদ, ( জমি- 
দার)। গ্রিপুনার সরাইলের আাপরেজিস্ট্ান পদে একতন মুদলমান কমচারী 
১, সুসাকব, ২৭ পৌস ১২৯৬ 
২. ১৯২৩ সংলে মনিতি তারিকায় ওত আস্তমশের প্াপশের আময় বলা হযেছে ১৮১১ সাল, ' 
নিস্ক এ ভা1বখটি বশার্খ নয়। 
52. স্ুবাকর,। ২৭ পোষ ১২৯৬ 
8. ত্র, ১২ মাঘ ১২১৬ 


২৩০ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানেৰ চিন্তা-চেতমার ধারা: 


নিয়োগ করার আঁবেদণ জানিবে একটি 'স্মারকপত্রণ ( ৫ মার্চ, ১৯০৩) মর- 
কারেশ কাছে প্রদান করা হর | আবেদনকারীদের মতে, তিন জন মুসলমান 
এ্যাপ্রিন্টিসের দাবী উপেক্ষা করে বাবু অক্ষয়ক্মাব গুহকে এ পদে নিয়োগ 
করা হয। এতে মুসলমানদের স্বাখক্ষণ হয় বলে তীরা অভিযোগ কবেন। এ 
পড়ে৷ কাজী রইভুদ্দীন মহন্্দ আগমনের পক্ষ খেকে স্বাঘন করেন 1১ 


(৬) ঢাকা 

২৮৮৮ সালে শাকান 'আরঞ্মনে ইসলামিয়া বর গভ।পতি ছিলেন সৈরদ আবদুল 
বাবি এবং সম্পাদক শেখ ছেদানেত বন্সা ( তালকদান 5 ব্যবসাণী। )। কংগ্রেসে 
মুসলমানদের যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত ববাশ জনা সুবেন্দ্রনাখ বন্দেটা 
পাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) গাকান এলে সৈয়দ আবদল বান্ির সভাপতিঙবে 
এক সভা হয়। তিনি বংগ্রেসের আসন] সন্বেষশে বোগদানেব ব্যাপারে ঢাকাব 
ম্শলমান জআম্প্রদাযের কাছে আবেদন জানান ।২ শেখ হেদামেত বক্স আঞ্জমণের 
পন্ম (শাক প্রতিনিধি ভিসানে ১৮৮৯ সালে নোম্বাই-এব কংগ্রেস সম্মেলনে 
যোগ্রদান করেন।৩ কাব আপ্চমন বে কংগ্রেমেৰ সমথক চিল, এসব তথ্য. 
খেকে তা স্পষ্ট প্রতীভ হন। আগ্রমণটি ১৮৮৮ মালে অখবা তংপৃবে স্থাপিত হয়ে 
থাকবে। ঢাকার আঞ্মনের অস্তিত্ব ১৯৩৩ সালেও চিল; তা জানা যাব 
ঢাক] বিশুবিদ্ালযেব কোর্টিব সদসা তালিকা (১০ আগমট ১৯৩০-১ আগস্ট 
১৯৩৩) থেকে । আগমনের পল খেকে সৈমদ আবদল হাফিজ ও কাজী 
আবদব বশিদ বিএ এ কমিটির অদম্য মনোনীত হন।8 


(৭) ফরিদপুর (১৮৯২) 

১৮১৫ সালের & এপ্রিল তারিখে মোগলেম ক্রনিকলে “েরিনপুবের আগমনে 
ইসলামিয়া'র সম্পাদকের লেখা একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হর। ‘গোৌরক্ষিণা 
সভার ফরিদপুর শাখা সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্ছ ঘোষ কসাই দ্বারা গো-হত)া 
শিরোনামে একটি “বিলিপত্র' প্রচার করেন। এতে হিন্দু-সমপ্রদার়ের কাছে 
আবেদন করা হয়েছে বে, তারা যেন মুসলমান কসাই-এর কাছে হাটে-বাজাপনে, 
গরু বিক্রয় না করে। গো-দেবতাব জীবনরক্ষ। করা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য ! 
বিনিপত্রের তারিখ ছিল 'করিদপুর ১৫ ফাল্গুন, ১৩০১'। এর প্রতিবাদে 


সন পর জর পপর শত পাপ আল 


ও. The Moslem Chronicle, 18 July 1903 

হ. Hindu-Muslim Relations in Bengal, p. 117 

৩. Muslin: Commur.ity in Bengal, p. 381 

§, The Culerdar Vol. 1, Dacca University Dacca, p. 14 


সভা-সমিতি ২৩১ 


‘আঞ্জমনে ইসলামিয়া 'র সভা হয। সভার সিদ্ধান্ত এ আবেদনপত্রের মাধ্যমে 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান হয। আনধ্রমনের সম্পাদক লিখেছেন, “I have 
been directed by the members of the Anjuman-i-Islam, 
Faridpore, to tring to ycur kind rcetice the fact that cow killing 
question has been the source ol constant ৫19] 0163 between the 
Hindus and the Muhammadans of Behar and other provinces 
of upper India. But fcrtunately the Eastern Bengal was quite 
free from those riots upto this time. ...Recently placards are 
being circulated, .. inciting the 7৫০16 to exeit their best to stop 
cow-killing any how they can. The result of the circulation and 
no tifcaticn ‘has bcen that tle powerful Hindu Zamindars arc 
combirirg themselies to prevent the sale of cows to butchers 
and the killing of them in their 25100100211 71091191185, If 
the Hindus combine to Frevent cowkilling, Mukammadans are 
not likely to yield ; (105 the result will bc a constant 0151010 
and ill-fecling tetwecn two con muities to 1010 living in peace 
and amity in Eastern Bengal. ১ 

এরূপ আপত্তিকর বিলিপত্র প্রচার বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে পত্র শেষ করা 
হয়েছে। পত্রে সম্পাদকের নাম নেই | মহারানী ভিন্টোরিবার মৃত্যু উপলক্ষে 
৩ ফেব্রুয়ারী - ১৯০১ আগুমনেব এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়! এবং দুঃখ 
প্রকাশ করে শোক প্রস্তাব নেওযা হয। এর সময় আগ্ভমনেব সভাপতি ছিলেন 
আলিমুজ্জামান চৌধুরী (জমিদাষ ) ও সম্পাদক ছিলেন এসকান্দর আলী ( ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট )।২ ফরিদপুরের আগুমনে ইসলামিয়া খুব সুগঠিত ছিল। “১৯২৩ 
সালের সমিতি তালিকা'য় দেখ! যায়, আঞ্জমনের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭১৫। 
তাতে বলা হয়েছে, সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, জোতদার, তালুকদার, 
ও কৃষক শ্েণীর লোক ।* 


(৮) জলপাইগুড়ি (১৮৯২) 
"ইসলাম প্রচারকে'র এক সংবাদে লেখা হয়, “ঘ্রিটন সন্তান মৌলবী সেরাজ- 


১. The Moslem Chronicle, 4 April 1895 
২. Ibid.» 9 February 1901 
©. Revision of the List of Associations, p. 31 


২৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


উদ্দীন আহমদ সাহেবের যত্বে জলপাইগুড়ি সহরে ‘আঞ্রমানে ইসলামিয়া নামক 
একটা জাতীয় ধর্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় খ্যাতিমান জমীদার শীষুক্ত 
মন্সী রহিম বক্স পেঙ্কার সাহেব উহার সভাপতি পদে বরিত হওয়াতে, সভার 
স্থারিত্ব সন্বঞ্ধে কোনই সন্দেহে নাই |”১ ১৯২৩ মানের সমিতি তালিকায় 
জলপাইগুড়ির “আগ্মনে ইসলামিয়া'র নান আছে। তাতে এর প্রতিষ্ঠার কাল 
দেওয়া হয়েছে ১৮৯২ মাল। এতে বল৷ হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের আনু- 
গত্যে থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি সাধন 
এবং সমাজের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা কবা এ আঞ্জমনের উদ্দেশ্য । 


(9) শ্বীহট (১৮৯৪) 

১৮৯৪ গালের ৮ জন শ্রীহটের যৌলভিবাজাবে “আগ্ুমনে ইসলামির)' 
স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন কাজী মোহাম্মদ আহনদ ।৩ 
১৮৯৬ সালের ২৩ মার্চ 'আঞ্ুমানে ইগলাষিয়া' 'আঞ্জমন মাদ্রাসা" স্থাপনের 
উদ্দেশো একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে। সভায় জেলা কমিশনার পি. 
এইচ, ও বাযেন, জেলা জজ আর. এইচ. গ্রীভস, স্থানীয় মিশনারী রেভারেগু 
জে. পি. জোনস্‌, পুলিশ ইনস্পেক্টৰ ই. এ. এল. কেম্প, জমিণান হাজি মজিদ 
বখত মঞ্জমদার, জজকোটের পেক্কার, হাজি জহর আলী ও অন্যান্য গণ্যমান্য 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । আবদল হালিম. মাসদের আলী (উকিল) প্রমুখ 
বক্তৃতা করেন। আঞ্জমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষোর কখা বর্ণনা করে সম্পাদক 
একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। মুল লক্ষা হল, জেলার মুসলমান সমাজের 
মঙ্গল সাধন ও উদতি বিধান। মাদ্রাম। স্থাপনের প্রযোজনীয়তা ব্যাখ্যা করে 
তিনি বে অভিমত ব্যক্ত কবেন ‘মোসলেম ক্রনিকলে' সে সম্পর্কে বলা হয়: 
‘‘But the immediate object is to give the Musalman youth a 
preliminary moral and religious training previous to their admi- 
ssion into English Schools with a view to enable them to under- 
stand the fundamental priuciples of their own religion and appoint 
a preacher for th? purpose of lecturing on the doctrines of Islam 
all district and to 8101৩ and control the action of travelling 
preachurs, who time to (1705 visit the place." ৪ 


ইগলাম-প্রচাবক, জোষ্ঠ ১২৯৯ 
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সৈয়দ মত জ৷ আশী--শ্বীহটে ব ইতিহাস. বাংলা একাডেমী পত্রিকা , ষাধ-চৈত্ত ১৩৬৮ 
The Moslem Chronicle, 16 May 1896 


EE ME 


সভা-সমিতি ২৩৩ 


পূ্ববঙ্গে 'তবলিগ প্রথ।' প্রচলিত ছিল। তবলিগ পশ্থীর স্থানে স্বানে ভ্রমণ করে 
ধর্মচচ! ও প্রচার করে থাকেন। এঁদের খাঁটি ইসগামের ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য, ধর্ম প্রচারক নিয়োগের কথা ও রিপোর্টে বল৷ হয়েছে । ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
ভর্তির আগে মুসলমান ছাত্রদেব ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া 
প্রযোজন আছে বলে ভাতে উল্লেখ করা হযেছে! ধরশিক্ষাকে শরীয়ত সন্মত 
কব! এবং ধর্ম শিক্ষান সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার সখনুয় সাধন করার প্রয়াসেই 
‘আঞ্চমন মাদ্রাসা'র পরিকল্পনা । ১৯০২ সালে এব সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ 
আবদুল মজিদ বিএ, বিএল। তিনি পরে এর সভাপতির পদও অলংকৃত 
করেন।১ 


(১০) পাবনা 

১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় পাবনান 'আঞ্জমনে ইসল!মিয়া'র স্থাপনের 
সনয় ১৯০৫ শাল বলা হয়েছে ।২ কিন্তু এট ঠিক নন। ১২৯৬ সনের 
২৬ মাধ সংখ্যায় ‘সুধাকরে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, সৈয়দ 
আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হলে তীকে অভি- 
নন্দন জানাবার জন্য পাবনার 'আগ্রমনে ইসলামিফা' এক সভায় মিলিত হয়। 
সব-রেজিস্ট্রার রসিদণুবি এবং অনুবাদক আবদুল হাই আঞ্জমনের যথাক্রমে সভা- 
পতি ও সম্পাদক ছিলেন বলে এ সংবাদে উল্লেখ আছে।৩ ১২৯৬ সনে 
(১৮৮৯) পাবনার আগমনের অস্তিত্ব ছিল, তা এ সংবাদ খেকে প্রমাণিত হয । 


1১১) সিরাজগঞ্জ (১৮১৯৮) 

পাবন! জেলার সিরাজগঞ্জের আগমনে ইসলাদিয়।” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্থানীয় জমিদার ও নেতৃপ্থাণীন ব্যক্তিগণ মিলে এটি 
স্থাপন করেন। মুসলমান সমাজের সাবিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা 
আঞ্চমনের ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত হন | 'মে!মলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত মোহাম্মাদ 
বরকতুল্লাহ্র একটি পত্র থেকে (৬ সেপ্টেখৰ ১৮৯৮) জানা যায়, সেপ্টেম্বৰ 
মাসের ৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের মাদ্রাসার চহরে আগমনের একটি সভা হয়। 
মনকারের কাছে স্বসমাজের অভাব-অভিবোগ তুলে বনাই এব প্রবান লক্ষ) ছিল। 
পত্রলেখক জামানা যে, কলিকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহাষেডান এসো- 
সিয়েশনে'র সাথে এটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে। এ সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল 


১. শ্ীহট্র-প্রতিভা, পৃঃ ২৭ 
A. Revision of the List of Associations, p. 41 
৩. সুধাকর, ২৬ সাধ ১২৯৬ 


২৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা" 


৬০1 এ পত্র থেকে আঞ্জমনের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম পাওয়া যার। 
তারা হলেন, 
সম্পাদ ক--সৈয়দ হোসেন উদ্দীন আহমদ, জমিদাৰ (রাবপূর) 
সহকারী সম্পাদক--সৈয়দ আবদুল গাফফার, জমিদার ( এ) 
যুগ সম্পাদক- মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 
শদস্য--মোহাহ্ুদ খলিল উদ্দীন আহমদ, শাহাবদ্দীন আহমদ, আফাগদ্ণীন 
(মোক্তার), মোহান্মদ আবদল বাকি, হায়দাঁষ আলী আহমদ, মীর 
জয়নুল আবেদিন, বসিকুদশীন খান ও গোলাম আজম ( মোক্তার )।১ 
১৯০০ সালে 'দামেস্ব-হেভাজ ক্লেওয়ে' চাঁদা সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা হয়, তাতে 
আগুয়নের সহকারী সম্পাদক সৈঘদ আবদল গাফফাব সিবাজগঞ্জ থেকে চাদ 
আদায় করেন।* 


১৯০৬ সালের ৩ অক্টোবর আগুমনের উদ্যোগে সিনাজগঞ্জে একটি জনসত! 
হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙগভঙ্গের প্রথম বর্পৃতি উদযাপন । মুনশী মেহে- 
কল! সেখানে বন্ধ। চিলেন। সভায় একটি প্রস্থাব নেওয়া হয় যে, আসগর 
১৬ অক্টোবর বঙ্গতঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে: একটি আনন্দ মিছিল বের 
করবে, কেননা এদিন এমন একাটি নতুন প্রদেশ তৈরী হযেছে যেখানে সংখ্)। 
গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ ইতিমধ্যে অনেক উপকার পেরেছে । এ প্রশাবটি 
সুসলমানি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মতিয়ব রহমান উৰাপন কৰেন, মাদ্রাসার মৌলবী 
এ. এম. মোয়াইজ সমথন দেন অপর প্রশাবটি ছিল, ইসমাইল হোসেন 
( সিরাজী ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে, যোগদান করে স্থানীয় লোককে সে 
আন্দোলনে যোগ দেওয়াব জন্য প্রচারকার্য চাল'চ্চেন ; সভা তার সাথে সকল 
প্রকার সম্পর্ক অস্বীকার কৰেছে | প্রস্তাবটি উব!পন করেন মোহাম্মদ ইঝাহিম। 
সমর্থন করেন মুনশী মেহের 1৩ 


সিরাজগঞ্জের আগ্রমন ১৯২৪ সালেও সক্রিয় ছিল। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে 
চিত্তরপ্রন দাসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমানের সাঃপ্রদায়িক সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য 
“বেঙ্গল প্যাক’ হয়। কংগ্রেসের প্রকাশা সমথন পাওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জন ১৯২৪ 
সালের জন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সন্মিলন আহ্বান করেন। 
মৌলানা আঁকরম খা এ সম্মেলনের সভাপতি নিবাচিত হন। ইসমাইল হোসেন, 


Un সপ শপ 


2 The Moslem Chronicle, 17 September 1898 
২, ইসলাম প্রচারক; চৈত্র-বেশাখ ১৩০৬-০৭ 
9. Public Letters from India, 1906 ; Muslim Community in Bengal, p. 312 


সভা-সমিতি ২৩৫ 


কংগ্রেসের সমর্থক হয়েও সিবাজগঞ্জেব এই অধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। 
আবূল মনস্থব আহমদ বলেছেন যে মিরাজগঞ্জেব 'আঞ্চমনী মুসলমানরা কং- 
গ্রেসের উভ অধিবেশন পণ্ড করার চেষ্টা করে, কেননা তারা কংগ্রেসের সব- 
কিছুই মন্দেহের চোখে দেখত। শেষ পর্যন্ত ইসমাইল হোসেন সিরাজী দির- 
পেক্ষ ভুমিকা নেন এবং কংগ্রেস অধিবেশন সফল হয়।১ 


(১২) উনুবেড়িয়া (হাওড়া) 

উদ্মুবে।ডলা ‘আমনে ইসলামিয়া ব প্রতিষ্ঠাব সময জানা যাব না| মোগলেম 
ক্রনিকলে' (২৮ সেপোন্ধর ১৮৯৬) আগমনের সম্পাদক মরুন হকের একটি 
পত্র ছ!প। হয়। আমতার তৎকালীন সব-বেছিস্ট্রারের দলীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
কবে এ পত্র লেখা হর। 


(১৩) গাওুয়া (হুগলী) 

“আগমনে ইমলামিনার একটি শাখা ভগলী জেলার পাওুমায ছিল। ২১ 
মাচ ১৮১৫ সালের মোমলেম ক্রণিকলে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, 
এ গময় সমিতির সম্পাদক ছিলেন মাহমুদুবী। সমিতির এক সাধারণ সভার 
স্থি॥ হয় হে, এন্ট্রান্স বা এফএ পবীঙ্গাব আরবা বা ফারসীতে যে মুলমান 
চার সব: মন্বপ পাবে, তাকে একটি ১০২ টাকা মূলোব রৌপ্য পদক 
দেওয়া হবে। 


(১৪) বীরভূম 

*বীরভূমেৰ জাঞমনে ইসলামিবার সম্পাদক ছিলেন বীবভুমের প্রভাবশালী 
জমিদাব দৈরদ এরফান আলী । ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের সময় ভাবত 
সরকার দেশের বিভিন প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মতামত চেবে পত্র লেখেন। 
বীরভূমের আগমনের পক্ষ খেকে সৈয়দ এরকান আলী বড়লাটেব সচিবকে পত্র 
দেন (৭ আগস্ট ১৯০৫)। তিনি এঁ বঙ্গবিচ্ছোদেব স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
করেন।২ বীরভূম মাদ্রাসা-ই-ইসলামিগা' আগ্রমনের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। 
১৯০৩ সালেব ১০ ভলাই মাদ্রাগাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কব! হয়। সৈয়দ 
এরফান আলী এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন | 


স্লিপ 


১, আবুল মনসূর আহমদ--আদার দেখ! রাজনীতি পঞ্চশ বছর, পৃঃ ৫১-৫৭ (৩য় সং)। 
R. Hirdu-Muslim Relations in Bengal, p. 152 
৩. The Moslem Chronicle, 11 July 1903 


২৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী মূসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


বিবিধ 

এছাড়া আনও কতকগুলি ধৰ্মসভা দেশের নান। জাগাষ ছড়িযেছিল, বে- 
গুলির নামধাম পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। '“আঞ্জমনে 
আহন্পদী' (রাজশাহী), ‘আঞ্ধচমনে তাইদে ইসলাম’ (নদীয়া '3 নাটোর ), 
'আঞুমনে রেয়ায়েতে ইমলাম' ( কুমিল্লা), আগুমনে মোখায়েকন ইসবাষ' 
'{ কলিকাতা ও গিবাজগঞ্জ ), আঙ্জমনে মোজাকারিবা ইমলামিরা" ( বীরভূম ), 
‘দরিদ্র বান্ধব ইসলাম ধসভা, (যশোহর ) ‘কুমারখালী আপ্মনে এত্তেফাক 
এসলাম' ( কৃষ্টিবা ) ইত্যাদি । 

আঞ্জমণনে আহমদী সম্পর্কে ‘ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়েছে--" রাজশাহী 
জেলার অন্তর্গত বিয়াঘাট নক হানে বে মুসলমান সা স্থাপিত হযেছে, 
উহার নাম আগমনে আহঞ্সপী | এই মৃতা লাদেনের আাঞমনে তাইদে ইগ- 
লামীমা' নামক অভাব শাখাকপে বিরাজ ক।বতেছে। সভার লু টস্ুমন্পে 
চলিতেছে ।”১ আহমদী অনখকশ্নে লাখে বাউলপহীদেব দ্বন্ব ডিল। কোন 
কোন ক্ষেত্রে বাউলরাই অধিক মারন্খী ছিল। ইসলাম শ্রচারকেত্ এক সংবাদ 
প্রতিবেদনে লেখা হণ, "আসান শাহমদী’ সভার কয পৰিচালক": আমাহিগকে 
লিখিমা জানাইনাছেন বে, খ অঞ্চলের . সাপুহাসাতিভ্ুক্ত লে! :ওপি নমাজ 
রোজা প্রভৃতি ধর্মীন্ানেন ফল্পুণ শিন্দ্বাচানী। ইছাবা নমাজ রোজ। প্রভৃতি 
কার্ধকে বাহল্য মনে করে এবং লোক।দদকে এপ বিপশে লইবার চেষ্টা করে। 
আমরা দেখিতেটি--এই “ফকীরমতাবলম্বী' লোক গুলি পবিত্রধর্মের পবিত্র জ্যোতি: 
দিন দিনই বিনষ্ট কবিতেচে। সকলেব্ই ইহাদেব হাত হইতে আত্মবক্ষা করা 
উচিত 1২ ১২৯৮ অন অখবা তার কিছুকাল আগে “আঞমনে আহন্মদী' 
স্থাপিত হযেছিল, তা উপবের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা মায়। এ সমযের দিকে 
রাজশাহীতে 'নর-সল ইমান জমা 'ও আঞ্চমনে হেমায়েতে ইসলাম স্থাপিত 
হয়। আগুমথের মমর্থকগণ এরীবতপন্থী | ভাৰা বর্মীযভাবে সচেতন হিলেন। 
এ অঞ্চলে কিকীর মতাবলব্বা' তখা ঝউলদেব প্রভাবের চিত্রটিও সামাজিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ । 

নাটোবেব 'আঞ্ুমনে তাইবে ইসলামিয়া সম্পর্কে বিশেষ কিহু জান। যায় 
না| মহামেডান লিটাবেগী সোপাইটির জন, ১৯০০ সালের কাধবিবরণীতে 
নাটোরের 'আঞ্জমনে ইসলাম" নামের একটি সমিতির উল্লেখ আছে ' আঞ্জরমনের 


১, ইসলাম প্রচাবক, আশ্বিন ১২৯৬ 
২: এ! 


সভা-সমিতি ২৩৭ 


পক্ষ থেকে এরদাদ আলী খান চৌধুরী (জমিদার ) সোসাইটির প্রস্তাব সমন 
করে আবজব রহমানকে পত্র দেন।১ জমিদার চৌধুরী সম্ভবতঃ এ সভান 
সভাপতি ছিলেন। আঞ্জমনে ইসলাম ও আঞ্টমনে তাইদে ইসলামিয়া একই 
প্রতিষ্ঠান ছিল বলে অনুমিত হয়। নদীরাব আগমনে তাইদে ইসলাম সম্পর্কে 
ইসলাম প্রচারকে লেখা হয়, “নদীবান শান্ডিপুনের কতিপয় উৎসাহী যুবক 
'আগুমনে তাঙদে ইসলাম নামক একটি গভা স্কাণন কযা পর্য বিষয়ের উতকখ 
সাধনে মনোগোগাী হইবাছে। ২ ১২১৮ বঙ্গাৎ অখবা আখ কাছাকাছি সম 
এটি স্থাপিত হয়েছিল। 

'আঞুননে বেয়ায়েতে ইগলাষ' ত্ৰিপুৰা জেলার ( বর্তমান কুমিল্লার ) অন্তর্গত 
গোকণ গ্রামে স্থাপিত হয়। সৈবদ শামন্ুল হোদা (উকিল, কলকাতা হাঃ- 
কোট) গোর জন্মগ্রহণ করেন । মেদ সাপউল্লা ছিলেন আগমনের প্রতিষ্ঠা 
ও সম্পাদক ! ইসলাম প্রচাপক এব কাধহীতি সম্পর্কে লিখেছে, “»--আগু- 
মদে বেযাশেতে ইসলাম” এই অপ সমরের মধ্যে অনেক কার্য করিয়াছেন। 
সভাব যকত্রে ধর্মের প্রতি লোকের আগ। দিন দিন বাড়িতেছে। নমাজ রোগা 
প্রভৃতি ধর্মানষ্টানে সকলেই প্রাণে সহিত যোগদান করিতেছে । সম্পাদক জনাব 
মৌলবী সৈয়দ সাদউল্লার সাহেব এই সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারক |" এটিকেও 
আমরা উনিশ শতকের নব্বই দশকের গোড়ার দিকে স্থাপিত বলে চিহ্নিত 
করতে পারি । 

সিরাজগঞে আঞ্জমণে মোখাবেকল এসলাম’ নামে একটি সভার নাম পাঁওগা 
যায় প্রচারক পত্রিকায় (কাতিক ১৩০৭ )| মহামান্য আমির-উল-মোমেশিন, 
খপণিফাতুল মোগলেমিন গাভী আবদল ফান্দ |াঁনের “রৌপা জূবিলী' উপলক্ষে 
এ আঞ্জমনের একটি সভা হন (৩১ আগস্ট ১৯০০)। এতে ইসমাইল 
হোমেন শি। ' রৌপ্য জুবিলী’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন।? 
কলিকাতায় '. গমনে মোখায়েরল এসলাম' নামে একটি সভার নাম পাওয়া 
যাঁয়। সভার য: কারী সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ | আগ্রমন 
দামেক্কহেচ্দাা রেলওয়ে র চাঁদা সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ‘ইসলাম 
প্রচারকে' দেখা হয়, “ আগমনে মোখাযেরুন এসলামে'র উদ্যোগে সমগ্র বঙ্গদেশ 


3. Abstract ০/ the Proceedings of an Extra-ordinary Mecting of the committee 
of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 9 June 1900, p. 48 

২. ইসলাম প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮ 

৩. এওঁ! 

8. প্রচারক, কাতিক ১৩০৭ 


২৩৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার! 


ব্যাপিয়া চাদা আদায়ে" প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হচতেছে 1১ পত্রিকার 
বলা হয যে, আগমনের প্রবন্ধে মনিরুজ্জঞমান ইসলামাবাদী, মহীপুশুরর জমিদার 
খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, ঘোড়াশালের 'আবদল কবীন, বিক্রমপুরের 
সৈফদ্দীন আহমদ, সিরাজগঞ্জের জমিদার সৈয়দ আবদুল গফকার, নংপূৰ চিলাহাটীর 
জমিরুদ্দীন আহমদ, শিকারপুবের (বগুড়া) মোহাম্মদ এন্রাহিন. বারঘরিয়ার 
(মালদহ) জমিদার হাসিকুদ্দীন মিয়া নিজ নিজ এলাকায় সভা সঠিতিন সাহাব্যে 
চাঁদা সংগৃহ কবেন।২ 

১৯২৩ শালে সমিতি তালিকাম বীরভূঙ্গেব 'আঞ্চমনে মোজাকন্যা। ইসলা- 
মিয়া র স্থাপনের কান আছে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ । তালিকায় বলা হণ যে, মুগলমান 
সমাজের স্বার্থ ও হিতচিন্তা চিল আগ্জমনের উদ্দেশ্য । জমিদাল, জোতদার, 
ডাক্তার, উকিল, মৌলভী ও অন্যানা শিক্ষিত বাক্তি এর সদশ্াতুক্ত টিবেন | ৩ 

'নংপুব ইসলাম মিশন: নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কখা মহম্মদ আবু তালিব 
উল্লেখ করেছেন । এ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহিপুনে। সনিপাৰ আব্দুল 
মজিদ চৌধুরী ।৪ নমনিকজ্জঞমান ইসলামাবাদী লিখেছেন, “রং বলেৰ স্বনামখ্যাত 
জমিদার স্বজাতি বংসন মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী 
খান বাহাদুর সাহেব একটি প্রচার নমিতি স্থাপন পূর্বক তদবীনে একটি প্রচার 
ফণ্ডের ভিত্তিও স্থাপন করিবাছেন | তিনি স্বঘং দান্ত স্বৰূপ সবপ্রথম 
বাযিক ৬০০, টীকা! আনে একনি ভূমন্জভি এই মিশন কাণেশ পন্য নিদিষ্ট 
কবিবাছেন |&ধ  ভসলাম বম প্রচাৰ নিশনেন লন চিল। 

১৩১২ সনে 'খমাবখালী আঞ্চমনে এত্ডেফাক এসলামে স অস্তিত্ব ছিল, 
ত কবি মোজাম্মেল হকের ‘জাতীয় ফোয়ারা' ( ১৯১২) গ্রন্থ থেকে জানা 
যায়। এ কাব্যের দূটি কবিতা ‘আনন্দবাজার’ ও উখানসঙ্গীত' উক্ত আগ্র- 
মনের অধিবেশন উপলক্ষে বচিত হয়। প্রথমটি ১৩১২ সাঁলেন অধিবেশনে 
এবং দ্বিতীযটি ৪খ বাশিক সতাষ গঠিত হর ।১ বেরবোলে বাদালা ঢদ্]- 
নামে মোজাম্মেল হক 'এল্লার শত মাম ও নামের মাহ৷ত্নয' (এ 'বশ ১৩১৭) 
নামে একখানি ক্ষদ্র কবিতা-পুস্তিক। প্রকাশ কবেন। পৃস্তিকাখান কিষানখালী 


১. ইনশা প্রচাবপা, চেত্র-বেণাশ ১৩০৬-০৭ 

২: এ! 

Revision of the List of Associations, Pp. 31 

পূর্বেভ, বাংলা একাডেমী পত্রিবা, ১২৭ ব্য, ১ম সংশ্য৷, ১৩৭৪, পৃঃ ১৪ 
পরো, ইসলাষ এচাবক, আশি কাতিক ১৩১০ 

মেদান্মের হব--জাতীয ফোযাবা, কলিকাতা, ১৩১১, পৃঃ ৬০, ১২৯ 


০০ 


সত্া-সমিতি ২৩৯ 


আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটাবী অকৃত্রিষ সমাজহিতৈষী, ধর্ম- 
ভীরু, কর্মবীর --- উদার চরিত সুহৃদর জনাব মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস 
রুমী সাহেব'কে উৎসর্গ করা হরেছে।১ শেখ আবদর রহিমের ‘হজরত মহন্ব- 
দের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থে দ্বিতীন সংস্করণে (১৯১৩) আবদুল 
কদস রুমীর প্রদত্ত একটি 'প্রশংসা পত্র (২৫. ১. ১৩২০) আছে। সেখানে 
মৌলান। রুমীকে নদীয়া আগমনে এভ্ডেফাকে এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটারী, 
নদীয়া ডিঘিটিক্ট বোর্ডের মেব ও সুপ্রসিদ্ধ ন্তা' বলা হযেছে ।২ সম্প্রতি প্রকাশিত 
'কাষ্টিয়া £ ইতিহাস-এতিহয' নামক গ্রন্থে কুমারখালী আমন এত্েফাক 
ইসলামের এতিষ্ঠা লাভের সময় ১৯০৪ খাল বলা হয়েছে। খাকগাব নিবাসী 
গৈয়দ আবদল কুদস রুমী এব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । সমাজ সংক্কারমূনক সংস্থাটির 
প্রধান দপ্তর ছিল দর্গাপুরে, দূপাপুবের আন-বাগানে আগপমনেব সভা-ন্মেলন 
অনুষ্ঠিত হত।ও৩ 

ময়মনসিংহের শেরপুবে ‘আঞ্চমনে নৃূবল ইসলাম' (১৮৯০) স্থাপিত হয়। 
‘সূধাকর' পত্রিকায় একটি সংবাদে লেখা হয় £ "চারুবাতা পাঠে জান! গেল, 
মযমনসিংহ জেলার অন্তত গেরপুর টাউনের মখলমান অধিবাসীগণের যত্তে 
বিগত ২৯এ পৌষ ( ১২৯৬) রবিবার পূর্বাহ্ন ৮ ঘাটিক। হইতে ১২ ঘটিকা 
পর্যন্ত 'আঞ্তমনের নূরল ইসলাম' নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভাব অধিবেশন হইয়া 
গিয়াছে। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য একচী মপজেদ ও একটি মাদ্রাসা স্বাপন। 
উক্ত মাদ্রাসায় আববি, পাবসি, উর্দ এবং বাঙ্গাল। ভাষা এনীত হইবে 118 
শেরপুরেব জমিদার হলচন্্র চৌপুলী ৫০, টাকা চদা দেশ বলে এ সংবাদে 
উল্লেখ আছে। | 

১৩০৮ সনের ২৬ মাঘ কনিকাহা কঙেবা মহল্লায় সমভ্রান্ত মুসলমানগণ 
একটি সভা স্থাপন কবেন। সভাৰ উদ্দেশ 'দুনিবাবী হিত' সাধন। ১৬২ 
কড়েয়া রোডে এব অস্থায়ী কাধ।লয স্থাপিত হয়। এর কধিকরী কমিটির 
গঠনটি ছিল এরূপ £ 

সতাপতি--নসিরুদ্দীন 'এাহমদ 

মহ-সভাপতি-মোহাম্বদ রেয়াছদ্দীন আহমণ ও শাবনূর বাদ্জাক 


১. বোঙ্গান্বেন হক আল্লায় শতনাম ও নামেৰ যাহাভাযা, শান্তিপ্ৰ, ১৩১৭, উপহার অংশ দ্রষ্টব্য! 


২, শেখ আবার রঠিম-এছবত মহশ্রদেন ভীবনচবিত ও ধর্মশীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ 
(৬ সং), পৃঃ ১৫১ 


৩. অবূল আহদান টৌুটী সপনিত-নৃষ্টবা £ ই।তখস-ইতিহা, কু্টুনা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৬১ 
স্বধাকর, ১২ মাঘ ১২৯৬ 


২৪০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা: 


সম্পাদক--দিদার বক্স 

ম্যানেজার-আকবর আলী 

সহকারী ম্যানেজার-_হবিবর রহমান 

ট্রেজারার- ডাকার শেখ রওশন আলী 

সদস্যবৃন্দ_নাদের হোসেন, ডাক্তার করিম বক্স, হেকিম এমাম আলী, 

মোহাম্মদ জান ও ডাক্তার আজিজ আহমদ 1১ 

আট আনা মাসিক চাদা ধার্য হয। প্রতি শনিবার সভাঁব নিয়মিত অধিবেশন 
হবে, স্থির হয়। 'মিহিব ও স্ুধাকর' নব-প্রভিষ্ঠিত সভার উক্ত সংবাদ পরি- 
বেশন করে মন্তব) করেছে, “এই মতাৰ অধিকাংশ মেম্ববই প্রবীণ, জ্ঞানী ও 
বহুদরশী, এজন্য আশা কব যাম যে, ইহাদের দ্বারা সমাজের অনেক হিতানষ&।ন 
হইতে পারিবে 1” মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীান আহমদের নাম সুপরিচিত ' তান 
নিজস্ব ‘রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস+টি ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোডে অবস্থিত ছিল | 
ডাক্তার শেখ রওশন আলী 'মোহাম্মদীয় বিবাহ সমিতি র সম্পাদক ছিলেন । 
উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ সংঘটন এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ।* 
হেকিন, ডাভার মিলে মোট 8 জন চিকিৎসাবিদ এ কমিটিতে ছিলেন । “মিহির 
ও লুধাকরে'র উক্ত বিবরণীতে সভাটির নাম উল্লিখিত হয়নি। 

বিভিন্র বিষয়ক ছোটখাটো সভা-সমিতি আরও অনেক ছিল--যেমন “দি সিলেট 
এসোসিয়েশন? ( শ্বীহট), মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেবী সোসাইটি" (মেদিনীপুর), 
“চিলহাটী সুসলমান সভা ( রংপুর ), “কোহিনুর সাহিত্য সমিতি ( ফরিদপুর )। 

শ্রীহটে ১৮৯৬ সালে, ‘দি সিলেট এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি 
স্থাপিত হয়; যারা ইণ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষ! দিতে ইংলণ্ডে যাবেন 
তাদের আথিক সাহায্য দেওয়ার জন্য চাদ৷ সংগ্রহ করা উক্ত এসোসিয়েশনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।৪ 

“মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী ০/১।-)র ২৩তম সভা হয় ১৮৯৬ 
সালের ১৮ অক্টোবর । ভাতে নিম্নলিখিত ভিন।ট প্রস্তাব নেওয়া হয £ 

(১) সংবাদপত্র কর্তৃক তুকাঁন সুলতানের প্রতি যেসব অসৌজন্যমূলক 

আপূভিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেসব বন্ধ করার জন্য সরকারে 
কাছে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা ; 

১. মিহির ও স্ুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮ 
২. ও! | 


৩, এ, ১৩ আমাচ ১৩০৯ 
8. The Moslem Chronicle, 10 October 1896 


সভা-সমিতি ২৪১ 


(২) ৬০-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত জম্রাঙ্জীকে অভিনন্দন জানিয়ে 
তারবাতী পাঠান ; 

(৩) খরার দরুন সম্ভাব্য দূতিক্ষের আশঙ্কাহেতু এ জেলা থেকে: চাল 
রপ্তানী যাতে বন্ধ কর! হয়; সে সম্পর্কে জেলা-প্রশাসকের কাছে 
'স্যারকপত্র' দান করা ।১ 

মাসে একটি করে সভার হিসাব ধরলে ‘সোসাইটি’ ১৮৯৪ সালে স্থাপিত হয়ে- 
ছিল তা অনুমান কর! যায়। “মোসলেম ক্রনিকলে'র এক সংবাদে দেখা যায়, 
“মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি’ ঢাকার নবাব আবদুল গণির মৃত্যুতে 
শোকসভা করেছে । সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সোসাইটি সচেতন ছি, এসব দৃষ্টান্ত থেকে তা বুঝা যায়! 

দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে 'র জন্য চাঁদা সংগ্রহের যে আন্দোলন হয় তাঁতে 
রংপুরের “চিলাহারি মুসলমান সভা'র মহকারী সম্পাদক মূনশী জমিরুদ্দীন সক্রিয় 
অংশ নিয়েছিলেন। ইসলাম-প্রচারকের ১৩০৬-০৭ সনের চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় 
এ তথ্য জানা যায়। 

১৯০৩ সালে ফরিদপুরের পাংশায় ‘কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' নামে একটি 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। '“কোহিনুর' নামক মাসিক সাহিত্যপত্রটি 
“কোহিনুর সাহিত্য সমিতি’ কর্তৃক পাংশা, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এও 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ।৩ 


তখন সভা সমিতি গড়ার জোয়ার এসেছিল। গ্রামের স্কুলের ছাত্ররাও 
সমিতি স্থাপন করে তাদের অস্তিত্ব ও অধিকার সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছে। 
সিরাজগঞ্জের বনোয়ারীলাল স্কুলের ছাব্রগণ “সিরাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি’ গঠন করে। 
এতে বিতক, আলোচনা, রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ 
অনুষ্ঠিত হত। মাঝে মাঝে বড় আকারে জলসার ( ধমসত! ) ব্যবস্থাও হত । 
১৩০৭ সনের ৯, ১০ ও ১১ চেত্র-তিন দিন ব্যাপী একটি বড় জলসার 
আয়োজন করে তারা । মূনশী মেহেরুল্লাহ, শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ বক্তা 
তাতে বক্তৃতা করেন।৪ “দি মহামেডান ডারমণ্ড -জবিলী৷ ভিক্টোরিয়া ক্রীকেট 


The Moslem Chronicle, 24 October 1896 
Ibid., 12 September 1896 

ধসলিন বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১১৫ 
প্রচারক, চৈত্র ১৩০৭ 


১৬... 


চির 


২৪২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধায়া 


এও ফুটবল ক্লাব’ নামে ছাত্রদের একটি ক্রীড়া সংগঠনও ছিল 1১ খুলনার 
দৌলতপুর স্কুলে 'মহামেডান বয়েজ এসোসিয়েশন" ছিল । আফগানিস্তানের 
সুলতান আমীর আবদার রহমানের মৃত্যুতে এসোসিয়েশনের ছাত্ররা শোক-সভা৷ 
করে ।ৎ কুষ্টিয়া মহকুমার “ছাত্র সমিতি' ছিল। সমিতির পঞ্চম অধিবেশন 
উপলক্ষে বিরাট সভার আয়োজন হয় (২৮ বৈশাখ ১৩০৯)। সে সভায় 
সকাল বিকাল ও রাত্রির অধিবেশনে যীরা বক্ততা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ 
রওশন আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ এবাহিম প্রমুখ ।৩ “দি বরিশাল মহামেডান 
স্টুডেন্টস ইউনিয়ন’ নামে একটি ছাত্রসমিতি নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে 
(১৮৯৩) শোক বাণী পাঠিয়েছিল এ. এফ. এম. আবদুর রহমানের কাছে ।8 


* মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 
এ, ১ কাতিক ১৩০৮ 


ইসলাষ-প্রচারক, জান্য়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২ 
Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings ard Related Documents, p. 264 


এ 


তৃতীয় অন্যান 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ( ১৮০০) সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও আইন- 
কানুন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয়। বাংলা রচনার জন্য 
হিন্দ পণ্ডিত এবং উর্দ-ফারসী রচনার জন্য মুসলমান মৌলবী নিয়োগ করা হয়। 
বাংলার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী এবং মুনশী রামরাম বনু, গোলোকনাথ শর্মা, 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ 
মূনশী, হরপ্রপাদ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রথম দেড় দশকে ১৩ খানি বাংলা গদ্য 
পৃস্তক রচিত হয়। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী-ফারসীর 
অন্বাদ | রামরাম বসুর রাজ] প্রভাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১) অবশ্য মৌলিক 
রচনা । ৃ 
খীস্টান মিশনারীর। বাইবেলের অনুবাদ ও ধর্মমূলক অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা 
রচনা করেছেন খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য । “শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিম্ট মিশনে 'র সঙ্গে 
স্বয়ং উইলিয়ম কেরী সংযুক্ত ছিলেন | প্রখম দূ দশকে এ মিশন প্রাষ ৮০ খান৷ 
বাংল! পুস্তক-পুস্তিক! প্রকাশ করে । 

দেশীয় স্কুল স্বাপন, তদারক ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য সরকারের 
উদ্যোগে 'স্কুল বক সোসাইটি' (১৮১৭ ) ও ‘কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ( ১৮১৮) 
স্থাপিত হয়। ৯ জন ইউরোপীয়, ৪ জন বাঙালী হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান 
মৌলবী নিয়ে স্কুল বুক সোসাইটির “পরিচালক কমিটি’ গঠিত হয়। উভয় 
পৃতিষ্ঠান বাংলা, ইংরাজী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করে। 
১৮১৭-১৮২১ সান পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত 
গ্রস্থমংখ্যা ( প্রচারপত্রসহ ) দাঁড়ায় লক্ষাধিক 1১ 

১৮১৮ সালে জন মা্শম্যান সম্পাদিত “দিগদর্শন' ( মাসিক) ও “সমাচার দর্পণ 
( সাপ্তাহিক ) প্রকাশিত হয়। খ্রীস্টান ও বাঙালীর. সম্পাদনায় তিন দশকের 
মধ্যে ত্রিশের অধিক বাংলা সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে।২ সাময়িকপত্রের 
বিবিধ বিষয়ক আলোচনা ছারা বাংলা ভাষ! চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হর | 
মহা Salahuddin Ahmed— Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818- 

1836), Calcutta, 1976 (znd edition), (2. 24 
২. যৃজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-বাংলা সাময়িকপত্র, 2 খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, 

১৩৭৯ (৪ সং)। | 


২৪৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রামমোহন রায় ব্যক্তিগত 
উদ্যোগে প্রথম বাংলা গদ্যচর্চা শুর করেন। “বেদাস্তসার' (১৮১৫) তার 
প্রথম গ্রন্থ। রামমোহনের পর ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশুরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় 
কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তারাচাদ চক্রবর্তী প্রভৃতি আধুনিক বাংল! গদ্য 
ও পদ্য রচয়িতার আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপু আধুনিক কবিতা ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক গদ্যের সার্থক সূচনা করেন। বিদ্যাসাগরের 'শকৃস্তলা' 
(১৮৫৪) আখ্যানে সাহিত্যধর্মী গদ্য প্রথম পরিস্দুট হয়। এর অল্পকাল পরেই 
প্যারিচাদ মিত্র, কালীপ্রসণ্ন সিংহ, দীনবঙ্ক, মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসুদন 
দত্ত, বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকের 
আবির্ভাব ঘটে । 

আধুনিক বাংলা ভাষাচর্চার আর একটি ধারা প্রবাহিত হয় সমাজ, ধর্ম, 
শিক্ষা, সংস্কৃতি মূলক বিভিন্ন মভাসমিতির মাধ্যমে | রামমোহনের 'আত্বীয় সভা' 
(১৮১৫) ছিল এ-ধরণের প্রথম মতা । সভাগুনিতে বাংল! ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ, 
তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা হত; সেগুলি মুখপত্র, প্রচারপত্র, অনষ্ঠানপত্র, স্মারক- 
পত্র বের করত । গৌড়ীয় সমাজে 'র (১৮২৩) সভার কার্যবিবরণী বাংলায় 
লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। 'ভানাকূলার লিটারেরী সোসাইটি’ (১৮৫১) বাংলা 
ভাষার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।১ 

১৮৬০ সালে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর ( ১৮০৮-৭০) 
গদ্য-পদ্য মিশিত গ্রন্থ উচিং শ্ববণ' প্রকাশিত হয়| মুনশী আজিমদশি (১৮৬৩), 
মুনশী নামদার ( এ), শেখ জমিরদ্দীন (১৮৬৮) কয়েকটি ক্ষুদ্র নক্সা-প্রহসন 
রচন। করেন। ১৮৬৯ সালে মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গদ্য পুস্তক 
রত্ববতী' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আধুনিক বাংলা 
সাহিত্য রচনার সূত্রপাত তখন থেকেই। 

১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পৰ্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যাকাশে মুসল- 
মান লেখকের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর হলেও এতিহাসিক সত্য। শিক্ষিত ও অর্ধ- 
শিক্ষিত মুসলমান প্রাচীন ধারায় মিশ্বভাষায় পুথিসাহিত্য ও অশিক্ষিত মুসলমান 
আঞ্চলিক ভাষায় লোকসাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু আধুনিক ভাবধারায় শুদ্ধ 
বাংলায় তাঁরা গদ্য বা পদ্য রচনায় অগ্রসর হননি । শেখ আলীমুল্লার দ্বিভাষী 
“সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১) ও রজব আলীর পঞ্জভাষী 'জগদৃদ্দীপক তাস্কর 


১, পাথ চট্টোপাধ্যায়, ডষ্টর-_বাংলা৷ সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, 
--কলিকাত!, ১৯৭৭, প্‌: ৭৮-৭৯ 


সাহিতা ও সাহিত্যিক ২৪৫ 


(১৮৪৬) নামক সংবাদপত্রে বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্ত তা আদর্শ গদ্যের 
নিদর্শন বহন করে না--অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি সংবাদগুলি বাংলায় তরজমা 
করা হত মাত্র। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছর বাঙালী মুসলমানের 
সাহিত্যকর্মে চরম শুন্যতা বিরাজ করেছে । এর পশ্চাতে বহুবিধ ইতিহাসিক 
কারণ নিহিত ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে নগরকেন্দ্রিক 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বারা । কলিকাতা শহর এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
কেন্দ্র ছিল। প্রথম দিকে কলিকাতায় বাঙালী মুসলমানের ইংরাজী শিক্ষিত 
কোন নব্য শ্ৰেণী গড়ে উঠেনি ; অতি ক্ষুদ্রকায় একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিল বটে, 
কিন্ত তারা বাংলা ভাষাব চর্চ। করেননি ; যেটুকু চর্চা করেছেন, সেটুকু ছিল 
উর্দ-ফারসী ভ'যায়। ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা বাঙালীর মানস 
জগতের পরিবর্তনের মৌলিক কারণ ছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল 
অবধি ইংরাজী ভাষাশিক্ষায় গরজ করেননি" তাঁরা আরবী-ফারসী শিক্ষা ও 
প্রাচ্যবিদ্যার চচ! করেছেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে । আবদুর রহিম ইংরাজী 
বিজ্ঞানের বই আরবীতে অনুবাদ করেছেন।১ ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের মৌলবীর! 
কেউ কেউ ইংরাজী গ্রন্থের উর্দ ও ফারসী অনুবাদ করেছেন।২ সুতরাং যাঁর! 
ইংরাজী জানতেন, তারা বাংল! ভাষার চর্চা করেননি । গ্রামের দরিদ্র লোকেরা 
ব্যযবহুল ইংরাজী শিক্ষার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। উপরস্ত ওয়াহাবী, 
ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যার প্রতি সাধারণ লোকের 
একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। সুতরাং খাদের মাতৃভাষা বাংলা, তারা 
প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এ ভাবার চচ! করতে অক্ষম হয়। মাঝারি শিক্ষিত লোকেরা 
মধ্যযুগীয় সামন্ততাপ্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষায় “দোভাষী 
পুথি’ রচনা করেছেন। দোভাষী পুথি ছিল সমকালীন জীবনের সাথে প্রায় 
সম্পর্কহীন ; প্রধানত: সেগুলি অতীতচারিতা, কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতায় 
ভরপুর ছিল। এক শেণীর পাঠকের কাছে পূখিগুলি বেশ জনপ্রিয় ছিল। 
দোভাষী পুথি মুসলমানের সাহিত্যের শুন্যতা পূরণ করেছিল সত্য, কিন্ত সেই 


১. Azizur Rahman Mallick, Doctor— British Policy and the Muslims in Bengal 
(1757-1856), Dacca, 1961, p. 178 

২. মৌলভী আব্দূল খায়ের 'মজমূয়ায়ে শামসী' ( ১৮০৭ ) : শিরোনামে একখানি ফারসী গ্রন্বে 
কোপারনিকাসের জ্যোতিষী পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। এটি ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেঞ্জের কর্ণচারী ডৱ্নিউ হান্টারের তত্তাবধানে রচিত হয়। 
Thomas Roebuck (edited)—Annals of the College of Fort William, Hindug- 
tanee Press. Calcutta, 1819, Dp. 38, (Appendix III). 


২৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ু)-চেতনার ধারা 


সাথে নতুন করে চিন্তাভাবনা, আত্বানুসন্ধান ও আত্মস্ফুরণের পথও রুদ্ধ করে 
দিয়েছিল । 


মধ্যযুগে মুসলমানের বাংলা সাহিত্য চচার যে ধারা ছিল তার প্রধান স্রোত 
ধর্মভাবকে আশুয় করে প্রবাহিত হয়; আর এ ধর্ম চেতন। সুফী মরমীয়াবাদকে 
অবলম্বন করে আবতিত হয়। কবিগণ অনেকে ব্যক্তিজীবনে পীরভক্ত ছিলেন : 
তারা কেউ কেউ পীর-গুরুর নির্দেশেই কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছেন। বৈষণব 
পদাবলীর ঢঙে রচিত সুফীপদগুলি মরমীয়া অধ্যাত্ববাদেরই বাঙ্ায় প্রকাশ। 
'জ্ঞানসাগর', 'জ্ঞান-চৌতিশা', 'মায়াতনামা”, “নূরনামা' ‘তোহফ!’ প্রভৃতি তাসাউফ 
বা সুফীতত্ত্বের গ্রস্থ। 'ইউস্থফ-জোলেখা”, 'লায়লী-মজনু*, 'মধূমালতী', “সতীময়না 
লোর-চন্দ্রানী', পদ্বাবতী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে সুফীপ্রেমতভ্তের রূপক আছে। 
এসব বিষযের কারপী ও হিন্দীর মূল গ্রন্থগুলি পুরোপুরি অধ্যাত্ত্প্রেমের রূপক 
কাব্য । সুতরাং মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ সুফী 
অধ্যাত্ববাদকে আশুয় করে গড়ে উঠে। শরীয়তী ধর্মশান্ষের অনবাদ ও মসিয়া 
সাহিত্য নামে অপর ধার! ছিল, কিন্ত এসবের গ্রন্থনংখ্যা বেশি ছিল না। 
উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবধষে ওয়াহাবী আন্দোলন হয় £ এই ওয়াহাবী 
আন্দোলন ছিল শরীরতপশ্বী ; মারিফতপস্থী স্ুফীবাদের বিরোধী তা। এর 
ফলে সুফীসাধনার উপর আঘাত আসে। প্রকাশ্য সামাজিক স্বীকৃতি ন! 
পেয়ে এটি ফকিরপত্বী বাউলদের গহ্যমাবনার দিকে মোড় নেয়। বাউলণানের 
এরূপ এঁতিহ্য থাকায় এগুলির ভাষা অনেকখানি গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা মুক্ত 
ছিল। লালন ফকিরের গানের ভাষ! প্রায়ই আধুনিক ভাষার পর্যায়ভুন্ত ছিল। 
আমাদের ধারণা, সুফীসাধকদের আশুর-চ্যত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের একটা 
গতিভঙ্গ হয়, সেটাই ক্রমে শূন্যতার স্বষ্টি করে। মোঘল নবাব-স্ুবেদাররা 
উর্দুর সমর্থক ছিলেন ; মোঘল আমলে বাংলা ভাষা দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারায় ; 
ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে স্ুফীসাধকদেরও অবলঞ্ন হারায় তা। সত্যপীর, 
গাজীপীর, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একটি হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত ভাব- 
ধারার সাহিত্য গড়ে উঠেছিল | মিয়া সাহিত্য ও এই ধারার রচনায় অনৈসলামিক 
উপাদান থাকায় এগুলির উপরেও ওয়াহাবী আন্দোলনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এর 
সাথে এল যুগের পরিবর্তন। আধুনিক যুগে শিল্প-সাহিতো ধর্মের প্রভাব কষে 
আসে। ওয়াহাবীরা রসধর্মী সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। ফলে ভাবজগতেও 
শূন্যতার স্থ্টি হয়। আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নব্য শ্রেণীর আবির্ভ'ব্ব না হওয়া 
পযন্ত মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার এই অচলাবস্থা! দরীভুত হয়নি। 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৪৭ 


নতুন পরিবর্তনের যুগেও আবার একটা দোলাচল অবস্থা ছিল। আধুনিক 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে উঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব 
পড়ে ।১ মুসলমান সমাজপতিদের কাছে ত গ্রহণযোগ্য ছিল ন! ; আবদুল লতিফ 
সংস্কতবছল বাংলার পরিবর্তে কোট-কাচারীতে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দযিশ্িত 
বাংলাকে গ্রামের মসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অভিমত 
জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত ছন্দেও অনেকে বিচলিত ও 
শঙ্কিত ছিলেন।২ 


মোঘল আমল থেকে বাংলাদেশে উর্দুর প্রভাব পড়তে থাকে ; অভিজাত 
শ্রেণীর পারিবারিক ভাষ! হয়ে দাঁড়ায় উর্দ। উর্দুর উৎপত্তি ভারতে । ফারসী 
রাজভাষা হলেও মাতৃভাষা! হিগাবে তার স্থান ভারতে ছিল না। যখন উর্দুর 
উদ্ভব হল, তখন ভারতবর্ষের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা তাকে মাতৃভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করে। বাংলায় যতদিন উর্দু আসেনি, ততদিন বাংলাই মাতৃ- 
ভাষার মর্যাদা পেয়েছে | সামাজিক মর্যাদা লাভ করার জন্য দরবারের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত উদ্দুকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। আঠার শতকের কৰি আবদুল 
হাকিম (নোয়াখালী ) বঙ্গভাষ! বিদ্বেষী ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে- 
ছেন এবং বঙ্গদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বলেছেন। খুব সম্ভব, এটি উর্দু- 
বাংল! হ্বন্দেরই ফল। কোম্পানীর আমলে উর্দুর প্রভাব কমেনি, বরং শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে উর্দূ স্বীকৃতি লাভ করে। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল 


১. ফোট উইলিয়ম কলেজে যে নাংলা গদ্য চচ। শুরু হয়, তা খ্রতিহাসিক কারণে খ্রীষ্টান 
পাদবী ও হিন্দ পণ্ডিতদের দ্বাবা গড়ে উঠে। তারা বাংলাকে সংস্ক্তের দৃহিতা জ্ঞান 
কবে ব্যাকবণবীতি ও শব্দযালার দিক থেকে সংস্কৃতকে বেশী নিতর কবেন। পণ্ডিত- 
দের হাতে বাংলা ভাষ! কিরূপ মূতি লাভ কবেছিল, বন্ধিযচন্্র তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, 
“আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন কবিতে 
শুনির়াছি তাহা সংস্কত ব্যবসায়ী ভিন অন্য কেহই ভাল ব.ঝিতে পাবিতেন না। তাহারা 
কদাচ ‘খয়েৰ’ বলিতেন না, খদির' বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, শকরা' 
বলিতেন। “ঘি' ৰলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত “আর্মীই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 
ধূতে নামিতেন। ‘চল’ বলা হইবে না, ‘কেশ’ বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে 
না, এরন্ত। বলিতে হইবে।...পগ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, 
ভবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাতাঘা আবও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বল! বাহুল্য ৷” (উদ্ধৃত: 
ৰাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃঃ ১৭৬) এরূপ ভাষাৰ প্রতি ধুসলমানদের মনে 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। 

২. বিস্তৃত আলোচনার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভাঘা ও সাহিত্য অংশ দ্রষ্টব্য। 


২৪৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধায়া 


উর্দ, অনেক কাল পরে সেখানে কেবল প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থ! 
হয়! ফোট উইলিয়ম কলেজে সব উ্দুভাষী মুসলমান মুনশী নিয়োগ করা হয় ; 
বাংলাভাষী কোন মুসলমান সেখানে ছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষ৷ প্রচলিত হওয়ার 
পর বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণীর মধ্যেও 
দেখা দেয়, যার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা! ও প্রচলনের জন্য আন্দোলন করতে 
হয়। তাদের প্রধান অভিযোগ ছিল, বাংলা ভাষা উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী 
ছিল না।১ উর্দূপ্রীতির কারণে মুসলমানদের মনোভাব এক্ষেত্রে আরও বিরূপ 
ছিল। উইলিয়ম কেরী কোন বাঙালী মুসলমানকে বাংল! পুষ্তক রচনায় নিযুক্ত 
করেননি, বাংলা ভাষায় শিক্ষিত মুপলমানের অভাবকেই তা সূচিত করে। 
ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে উর্দু ও বাংলা লেখকদের নিয়োগ কর! হয়েছিল, সম্প্রদায় 
ভিত্তিতে নয় । অন্ততঃ কলিকাতায় বাংলা শিক্ষিত মুসলমানের অভাব ছিল, 
প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকলে, তারাও স্থযোগ পেতেন। মোটামুটি এসব কারণেই 
বাঙালী মুসলমানের দ্বারা এ সময় বাংল! সাহিত্য স্যষ্টি সম্ভব হয়নি। দৌলত 
কাজী, সৈয়দ আলাওলের বিশুদ্ধ বাংলা দরবারের সন্মান পেয়েছিল, এখন 
সে-বাংল! পূবের এতিহ্য হারিয়ে বটতলা য় নেমে আসে । 


উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নব্য শিক্ষিত মুসলমানের! যখন বাংলা সাহিত্য- 
চর্চায় এগিয়ে এলেন, তখন তারা একটি তৈরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পেলেন, 
হিন্দ লেখকগণের মত তাঁদের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে 
হয়নি। কিন্ত মুসলমান লেখকগণ এত বড় সুবিধাকেও পুরোপুরি ব্যবহার করতে 
পারেননি । মীর মশাররফ হোসেন ও দূ'একজন ছাড়া আধুনিক সাহিত্য রচনায় 
অন্য কেউ সফলকাম হতে পারেননি । বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের 
যুগে আবিতত এবং তাদের ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শের সহিত 
পরিচিত হয়েও তারা উচ্চমানের সাহিত্য স্থাষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তারও 
পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমতঃ সেই নগরকেন্দ্রিক মুসলমান মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী যার গঠণপর্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমর! প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, 
এ শ্রেণীর এতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছিল না, এটি ছিল আঘথিক-নৈতিক দিক 
দিয়ে অধ:পতিত সমাজ থেকে আগত একটি মিশ্ব শেণী। ইতিমধ্যে ফারসী 
চর্চা রহিত হওয়ায় এই নব্য শ্রেণীর আরবী-ফারসী ভাঘাজ্ঞান হাস পেতে লাগল, 
আবার ইংরাজী শিক্ষার কলে তাঁর! ইসালামী সংস্কৃতির সাথেও এঁক্য স্থাপন করতে 


১, বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, প্‌ £ ১৭৪-৮০ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৪৯ 


পারলেন না।১ বলতে গেলে, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা কিছুকাল বিচ্ছিন্ন 
দ্বীপের মত বিরাজ করতে থাকেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ আমীর 
আলী, আবদুস সালাম, আবদুল হামিদ, আবদুল্লাহ সোহরাওয়াদ, আবদূর রহিম, 
আবদুল করিম, আবদুর রসুল, মোহাম্মদ ইব্বাহিম, সৈয়দ শামস্থল হোদ!, সিরাজুল 
ইসলাম প্রভৃতি প্রথম দিকের গ্রাজুয়েট যাঁরা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে- 
ছিলেন, তারা বাংলার চচা করেননি । আবদুল লতিফ ও তাঁর উচ্চ শিক্ষিত পুত্র 
চতুষ্টয় বাংল! বর্জন করেন। তারা বেশীর ভাগ ইংরাজীতে এবং অংশত উর্দুতে 
জ্ঞান ও সংস্কৃতি চচা করেছেন। সোহরাওয়াদর পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তানেরাও 
বাংল! চর্চা করেননি । আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানের দুটি পৃথক শ্রেণীর 
কথা বলেছেন, যাদের রক্তধারা, ভাষা, এঁতিহ্য ও সংস্কৃতি ছিল পৃথক।২ এক 
শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, বরং প্রথম শ্রেণী (আবদল 
লতিফ যাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণী বলেছেন) দ্বিতীয় শেণীকে (তার মতে 
যারা নিশ্নবিভ্তের ধর্মান্তরিত মুসলমান) অবজ্ঞাই করতেন। অথচ এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোকেরাই ছিল বাংলা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । যারা সমাজের পূরো- 
ভাগে ছিলেন, তাঁরা হলেন বিমুখ, আর যারা নীচের তলায় ছিল, তারা হল 
অক্ষম ও অচেতন। এরূপ দ্বিধাবিতক্ত সমাজের কথা উল্লেখ করে কামরুদ্দীন 
আহমদ বাঙালী মুসলমানের চিত্তশূন্যতা ও স্থজনহীনতা সম্পর্কে বলেছেন, “তীরা 
(উচচ শিক্ষিত শ্রেণী) নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক 
ছিলেন পাছে লোকে তাঁদের ধর্মান্তরিত মুসলমান বা অনার্য বলে ঘৃণা করে। 
... তাদের অন্তর আবেগ ও আনুগত্যবিহীন হয়ে পড়েছিল, তারা খাংল।- 
দেশকে জন্মভূমি বলে মেনে নিতেও পারেননি এবং বাংলা ভাষাকেও মাতৃভাঘ। 
হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি । ফলে তারা দেশপ্রেমের প্রেরণায় ঈদ্ধদ্ধ হননি 
মার ফলে তার। স্থজনশীল হতে পারেননি এবং সক্ষম হননি মৌলিক কিছু দান 
করতে। . সাহিত্য ও শিল্প স্ষ্টির জন্য চাই বলিষ্ঠ পটভূমিকা এবং তাদের 
প্রেরণার উৎস হবে স্বদেশের মাটি ।”৩ শ্বজাতি ও স্বদেশের সাথে এরূপ সম্পর্ক 


১. “আজকের শিক্ষিত বাঙালী মূসলমান যেমন একদিকে Mutannabi, Nizami, 
Amir Khusrau, Mir বা Ghalib-এর আরবী-ফাসি, উর কাব্যের সাথে মানসিক 
আম্বীয়তা অনুভব করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে হয়নামতিব গান বা সোনাতানের 
পৃথিও তার প্রাণে আর সাড়া জাগাতে পারে না।” সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ১৬১ 

২, Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents, p. 225 

৩. কানকদ্দীন আহমদ-_পূব্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টডেন্টস পাবলিকেশনস, ঢাকা, 
১৩৭৪, পৃঃ ১৭-১৮ 


২৫০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


হীনতা সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছিল । ভাষা উনৃত হলেও যদি সমাজ উন্নত 
ও উজ্জীবিত ন! হয়, তবে তার শিল্পসাহিত্যের বিকাশ ও উন্ৃতি ঘটতে পারে না। 

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ; সেটি হল এই যে, এ 
সময় যারা ইংরাজী ভাষা, এমন কি, বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করে- 
ছেন, তাঁদের অনেকের লক্ষ্য ছিল, কেবল এসব ভাষা শিক্ষা করে বৈষয়িক 
উন্নতি লাভ করা, কেননা ইংরাজী ও বাংল! যথাক্রমে রাজভাষা রূপে স্বীকৃত 
হওয়ায় এ ভাষাদ্বয়ের মাধ্যমেই চাকুরীতে প্রবেশের ও ব্যবসায়িক লেনদেনের 
ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। স্বরং আবদল লাতফ এ ধরণের মনোভাব 
পোষণ করতেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার পারদশী হয়ে 
উঠা এবং পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে জাতিকে উগ্ভীবিত করে তোলার বিষয়টি প্রথম 
দিকের সমাজকর্মীরা ভেবে দেখেননি । দেশীয় শিল্প ধ্বংস হওয়ায় এবং পুঁজি 
না থাকায় একমাত্র চাঁকুরীই ছিল আথিক উনুতির উপায়। স্টুয়াটি মিল, বার্ক, 
বেকন, হেগেল, বেনথাম, হিউম প্রযুখ পাশ্চাত্য মনীষীর চিন্তাদশে উদ্বদ্ধ হয়ে 
নব্যশিক্ষিত হিন্দসমাজে যেরূপ 'ইযং বেঞ্লদলে'র উদ্ভব হয়েছিল, সেরূপ কোন 
প্রগতিশীল ও বন্ধনমুদ্ষ ‘দল’ বা গোঠীা মুসলমান সমাজে গড়ে টঠেনি। অন্তর্লোককে 
উদ্ভাসিত করা যদি শিক্ষার উদ্দেশ) ন! হয়, তবে সে-শিক্ষার প্রকৃতি ফল পাওয়া 
যায় না| মুসলমান অভিজাত শেণী ‘জাতীয় ভাষা ও 'জাতীয় বিদ্যা'র মোহ 
ত্যাগ করতে পারেননি, সে-কথা আমরা অন্যত্র বলেছি।১ মাদ্রাসা শিক্ষার 
ব্যর্থত৷ সত্তেও নতুন করে আরও মাদ্রাস! স্থাপিত হয় এ মোহের কারণেই । বাংলার 
হিন্দ সমাজ যে অর্থে ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমান সমাজ 
দীর্ঘদিন সে অর্থে গ্রহণ করেননি । সুতরাং সমাজে তার ফলাফলও সমভাবে ও 
সমমানে প্রতিফলিত হয়নি । 

দ্বিতীয়তঃ বাংল! সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমরা যাঁদের দেখতে পাই, 
তাঁদের মধ্যে রংপুরের তসলিমুদ্দীন আহমদ, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান আলী, 
খুলনার কাজী ইমদাদুল হক, কুমিল্লার দৌলত আহমদ, ঢাকার মকবুল আলী 
গ্রাজয়েট ( বিএ/বিএল ) ছিলেন_এ'রা কেউ কলিকাতায় অবস্থান করেননি ; 
চাক্রীস্থলে মফস্বলে ছিলেন। এন্ট্রান্নদ পাশ করেছেন অথবা এন্ট্রান্স পর্যন্ত 
পড়েছেন এমন লেখকের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় । অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা 
ছাত্ৰবৃত্তি’ পৰ্যন্ত ; কেউ কেউ ‘নাল’ পাশ ; ‘মাদ্রাসা’ পাশ মৌলবীও ছিলেন। 
তাদের অধিকাংশেরই সাহিত্য-চর্চার পারিবারিক এঁতিহ্য ছিল না, আবার অনেকে 


১. চতর্থ অধ্যায়ের 'ভাষ। ও সাহিত্য অংশ দ্রষ্টব্য! 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৫১ 


থামে-গণ্চের এমন পরিবেশে থেকেছেন, যেখানে সুস্থ ও সুষ্ঠু শিল্পচর্চা, ডান- 
চচার সুযোগ ছিল না। যাঁদের 'প্রধান' লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তাদের 
কুল-বৃত্তি-শিক্ষ। সম্পর্কে একট! ধারণা নীচের তালিকায় পাওয়া যায় ঃ 


নাম জন্মস্থান শিক্ষা ক্‌ল বৃত্তি 
মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া ইংরাজী বিদ্যা- বড় জোতদার জমিদারী এস্টেটের 
লয়ে সপ্তম শ্রেণী ম্যানেজার (দেলদুয়ার 
পর্যন্ত অধ্যয়ন ও পদমদী) 


মোহাম্মদ নইমুদ্দীন টাঙ্গাইল ছাত্ৰবৃত্তি, মাঝারি শিক্ষক, সাংবাদিক ও 
নমাল পাশ ও জোতদার ধর্ম প্রচারক (টাঙ্গাইল) 


মা্রাসার অধ্যয়ন 
আবদল হামিদ খান »» ০ বড় জমিদারী এস্টেটের 
ইউসফজয়ী ' জোতদার ম্যান জার ও সাংবাদিক 
(টাঙ্গাইল) 
কায়কোবাদ ঢাক। এন্ট্রাস পিতা ঢাকার পোস্-মাস্টার 


পর্বন্ত অধ্যয়ন উকিল (স্বগ্থাম-আগল৷) 
মিজ। মোহাম্মদ রাজশাহী এন্ট্রান্স পাশ পিতা রেশম শিক্ষক, সাবরেজিস্ট্রাব 


ইউসুফ আলী ও এফএ ব্যবসাধী (রংপুর, নাটোর, 
পযন্ত অধ্যয়ন রাজশাহী 
রেযাক্তদ্দীন আহমদ টাঙ্গাইল ~~ = অধ্যাপক, জমিদারী 
মাশহাদী এস্টেটের ম্যানেজার 
(কলিকাত৷ ও দেলদুয়ার) 


শেখ আবদর রহিম ২৪-পরগণা এন্ট্রান্প পিতা পাঠ- শিক্ষক ও সাংবাদিক 
পর্যন্ত অধ্যয়ন শালার শিক্ষক (কলিকাতা, নদীয়া) 


মোজাম্মেল হক নদীয়া এন্ট্রান্স — শিক্ষক (নদীয়৷) 
পযন্ত অধ্যয়ন 
মোহাম্মদ নজিবর পাবনা নীল পাশ = শিক্ষক (পাবনা ) 
রহমান 
মোহাম্মদ মেহেরুলা থশোহর পাঠশালা সাধারণ গৃহস্থ দজি ও ধর্মপ্রচারক 
পর্যন্ত অধ্যয়ন -_ (ঝশোহর ও বিভিন্ন স্থান) 
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন বরিশাল ছার বনি মাঝারি শিক্ষক, সাংবাদিক 
আহমদ পাশ জোতদার (রূপসা, কলিকাতা) 


শেখ আবদুস সোবহান ঢাকা 5২ — মোক্তার ( ঢাক। ) 


২৫২ 
নাম জন্মস্থান শিক্ষা কল 
নওশের আলী খান টাঙ্গাইল এফএ পাশ বড়জোতদার 
ইউসফজয়ী ও বিএ পযন্ত 
অধ্যয়ন 
আবদুল করিম চট্টগ্রাম এন্ট্রান্স পাশ -- 
সাহিত্যবিশারদ ও এফএ পযন্ত 
অধ্যয়ন 
শেখ মোহাম্মদ কুষ্টয় উচচ গ্রেড অব মাশারি গৃহস্থ 
জমিরুদদান বিডার পাশ 
মতিয়র রহমান খান ঢাকা এন্ট্রান্সপাশ পিতা মুন্সেফ 
ও বিএ পর্মস্ত 
অধ্যয়ন 
শেখ ওসমান আলী মেদিনীপুর বিএ,বিএল = 
পাশ 
আবু মা-আলী চট্টগ্রাম মাদ্রাসা পাশ - 
মোহাম্মদ হামিদ আলী 
মোহাম্মদ ঘনিকজ্জমান ১, মাদ্রাসা পাশ পিতা পাঠশা- 
ইসলামাবাদী লার শিক্ষক 
সৈয়দ এমদাদ আলী পাবনা এন্ট্রান্সপাশ = 
ও এফএ পর্যন্ত 
অধ্যয়ন 
সৈয়দ ইসমাইল রঃ উচচ ইংরাজী পিতা ছেকেমী 
হোসেন সিরাজী বিদ্যালয়ে চিকিৎসক 
নবম শেণী 
পর্যন্ত অধ্যয়ন 
রোকেয়া সাখাওয়াত রংপুর গুহশিক্ষা পিতা জমিদার 
হোসেন স্বামী ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট 
শেখ ফজলল করিম ৯, ইংরাজী বিদ্যা = 
লয়ে অধ্যয়ন 


কাজী ইমদাদুল হক খ্লন। 


বিএ পাশ ও পিতা মোক্তার 
এমএ পর্যস্ত 
অধ্যয়ন 
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বৃত্তি 


জমিদার, পাবরেজি- 
শ্ট্রার (টাঙ্গাইল ) 


শিক্ষক ও কেরানী 
(চট্টগ্রাম) 


শিক্ষক ও ধর্নপ্রচারক 
(সুষ্টিয়। বিভিন স্থান) 
শিক্ষক, সরকারী কম- 
চারী (দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি) 


মুন্সেফ (বিভিন্ন স্থান) 
শিক্ষক (নোয়াখালী) 


শিক্ষক, সাংবাদিক ও 
ধর্মপ্রচারক ( বিভিন্ন 
স্থান ) 

শিক্ষক, সাংবাদিক সি, 
আই, ডি, ইনুস্পেষ্টর 
( বিভিন্ন স্থান ) 

বক্ত৷ ও রাজনৈতিক 
ক্মাঁ 


শিক্ষিকা ও সমাজ- 
কর্মী (কলিকাতা) 


গুটফাশের ম্যানেজার 
(কাকিনা ) 

শিক্ষক, সহকারী স্কুল- 
ইঈনন্পেক্টর (বিভিন্ন 
স্বান) 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৫৩ 


তৃতীয়ত: বাংলার লেখকগণ সমকালীন যুগ ও পরিবেশের নানাবিধ ভাব- 
বন্দে আন্দোলিত ছিলেন। ভাষাগত ও ভাবগত দ্বন্ব তো ছিলই, উপরস্ত স্ব- 
জাতি-বিজাতির মধ্যে ধর্মগত কলহ, সামাজিক বিরোধ ও সাংস্কৃতিক সংঘাত 
দেখা দিয়েছিল । খ্ৰীষ্টান, বাহ, বাউলদের প্রভাবে ও প্রচারে সমাজের মানুষ 
উদ্তাস্ত, কেউ কেউ ধর্সীস্তর গ্রহণ করে বিপথগামী হয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, 
কুসংস্কার নীতিহীনতা সমাজকে অক্টোপাশের মত বেঁধে রেখেছে; সিয়া-সুশ্নি 
হানাফী-আহলে হাদিস মতবাদ নিয়ে সমাজের মানুষ পরম্পর কলহে লিপ্ত; 
গ্রামের জমিদারগণ বিলাসিতা ও আরাম-আয়াসে মগ ; নব্যশিক্ষিত শেণীর 
অনেকে বাক্তি-স্বাথকে বড় করে দেখেন-_-সমাজের কথা তেমন গুরুত্বের সাথে 
ভাবেন না। নব্বই দশক পর্যন্ত সমাজের এরূপ অবস্থা বেশ প্রকট ছিল। 
বাংলার লেখকগণ সমাজের সাধারণ শেণীর মধ্যে থেকে সমাজের এই দর্গতি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন! তাঁর! সমাজকে রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য মনে করেছিলেন । 
ক্ষয়িঝ ও পতনোন্মুখ সমাজজীবনের সর্ববিধ দায়িত্ব তাবাই আপন স্কন্ধে তুলে 
নেন। তাই.দেখা যায়, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন শিল্পচচার কথা না ভেবে খীস্টান- 
বাহা-বাউলদের অপপ্রচার থেকে সমাজকে রক্ষা করাব জন্য তারা ধর্মপুগ্ক রচনা, 
পত্রিকা সম্পাদনা, ধর্মসভায় বক্তৃতা দান, ধর্ম-শিক্ষামূলক সমিতি গঠন ইত্যাদির 
প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছেন । ইসলামের মহিম! প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আরৰ- 
ইরানের সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কেনন। মুসলমানের ধর্ম ও এঁতিহ্যের 
যা কিছু গৌরব আরবী-ফারসী ভাষায় এসব দেশের সংস্কৃতির মধ্যে নাহত। 
সুতবাং তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল ধর্ম, নীতি, জ্ঞান ও তত্বমূলক গ্রন্থের 
অনুবাদ অথবা মুসলিন ইতিহাস, কৃষ্টি ও মহাপুরুষদের মাহাস্্রা কীর্তন করা । 
যুগের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তারা যতই" তত্তৃধর্মী ও প্রচারধর্মী রচনায় মনো- 
নিবেশ করেছেন, ততই তাদের শিল্পকর্ম শিল্পাদর্শ থেকে দরে সবে গেছে। 

মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন 
সিরাজী, এমন কি, কায়কোবাদ পর্বস্ত রমধর্মী সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত প্রকাশ 
করেছেন। সুতরাং তাদের অধিকাংশের রচনা শিল্পের বাহন ন! হয়ে উদ্দেশ্যের 
বাহন হয়েছে। ূ 

চতুর্খতঃ একজন ভাল শিল্পী হতে হলে মৌলিক প্রতিভার সাথে 
বুদ্ধিবৃত্তি, বছদণিতা, উদ্তাবনী শক্তি এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, সেযুগের 
মুসলমান লেখকের মধ্যে এসবের অভাব ছিল। অনেকেই অকারণ আবেগ- 
উচ্ছাঁসকে প্রশ্বর় দিয়েছেন। সাময়িক আবেগ-উদ্দীনপাকে প্রশয় দিয়ে কাব্য- 
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উপন্যাস লিখলে সমকালীন উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু সে-সাহিত্য সময়কে জয় 
করতে পারে না। সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে সাময়িকতাকে অতিক্রম 
করতে হয়। মুসলমান লেখকদের এই আবেগ-উচ্ছ সের দিকটি লক্ষ্য করে 
অক্ষয়কুমার মেত্রেয় একটি প্রবন্ধে বলেন, “যে সকল মুসলমান লেখক বঙ্গমাহিত্যের 
সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের বিচার-বৃদ্ধির উপর ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল 
নির্ভর করিতেছে । তাঁহারা কেবল উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সময় ক্ষয় 
করিলে মুসলমান বালকগণ অন্তঃসারখুন্য ও স্বজাতি-গৌরবান্ধ হইয়াই শিক্ষা সমাপ্ত 
করিতে বাধ্য হইবে। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে যাহাতে সন্তাবের বীজ 
অন্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানপিপাস্থ করে, তজ্জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে 
হইবে । ... তাহার পরিবর্তে নব্যবঙ্গে মুসলমানের বল্ুতা ও প্রবন্ধের ভিতর 
আত্ফালনের গাড়স্বর ফটিয়া উঠিতেছে।' ১ 

মুসলমান ১লখকগণের অনেকের আবার মৌলিক প্রেরণার অভাব ছিল। কোন 
কোন লেখক কতক বিষয়ে কেবল বাদ-প্রতিবাদ করার জন্য লেখনি ধারণ করে- 
ছিলেন, কেবল চিন্তাশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ক্ষেত্রে নয়, গল্প-উপন্যাস-কবিতার ক্ষেত্রেও 
এ মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। কেউ কেউ হিন্দ লেখকগণের অক্ষম অনুকরণ 
করেছেন। মশাররফ হোসেন পর্যন্ত বন্কিমচন্ত্রের প্রভাব এড়াতে পারেননি - ভাষা- 
রীতি, শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর অনুসরণ করেছেন। কায়কোবাদের 
মহাকাব্য হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অনুবতন। কতক ক্ষেত্রে নকল আছে__যেমন, 
আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর “কাসেমবধ কাব্য (১৯০৪) । প্রতিবাদধ্মী 
গল্প-উপন্যাস হয়েছে শুঘক বাগবিলাস মাত্র । নকল, অনকরণ, বাদ-প্রতিবাদের 
রচনা দ্বারা বড় শিল্পী হওয়া যায় না। দূ একজনের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকলেও 
এসব কারণে তাঁরা উচ্চমানের শিল্প স্ষ্টি করতে পারেননি । নতুন শিল্পরীতি, 
ভাষারীতি, নব জীবন-জিজ্ঞাস৷ ও মূল্যবোধ তারা কেউ স্থ্টি করতে পারেননি । 

মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-প্রবন্ধকার ভাল শিল্প ব৷ বড় শিল্প রচনা 
করতে পারেননি সত্য, তবে তারা যা রচনা করেছেন, তাতে যুগজীবনের আবেগ 
আশা-আঁকাওক্ষা, ছন্দ্-সংঘাতের চিত্রটি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে ধরা পড়েছে ; 
ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের সমকালীন 
চিন্তা ও চেতনার রশ্মিপাত ঘটেছে। 

আমরা এ অধ্যায়ে লেখকগণের ব্যক্তি-জীবন, কর্মজীবন, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য 
ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দানের সাথে সাথে তাঁদের রচনার পরিমাণ ও প্রকৃতির 


১. অক্ষয়কুষার মৈত্রেয_বুসলযান শিক্ষা সমিতি, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১০ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৫৫ 


স্বরূপ নির্ণয় করেছি । তাঁদের রচনার উৎস ও উদ্দেশ্য কি এবং রচনা সম্পর্কে 
পাঠকের প্রতিক্রিয়া কি-আমরা সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেছি । লেখক- 
গণের চিস্তাশক্তি ও প্রকাশশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে রচনাগুলির 
উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছি । সাহিত্যের মানদণ্ডে অধিকাংশ লেখাই 
টিকে না, তবু সব লেখকের সব রচনা একত্র করেছি, কেননা জাতীয় জীবনের 
চিন্তার ফসল এসবের মধ্যেই নিহিত আছে। লেখকদের প্রধান, ও অপ্রধান' 
-এদুটি শ্ৰেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাঁদের রচনার গুণগত মানের বিচারে । 

এ অধ্যায়ে 'পত্রপত্রিকা'র আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রিকার সাথে 
অনেক লেখক জড়িত ছিলেন, অনেকে এক ও একাধিক পত্রিকা সম্পাদনাও 
করেছেন। সামরিকপত্রে গোষ্ঠ চেতনার প্রতিফলন ঘটে। পত্রিকার আদর্শ ও 
নীতিমালার দ্বারা অনেক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি-সাহিত্য ও 
সাময়িক-সাহিত্য একত্রে আলোচন! করায় ব্যাক্ত-প্রয়াস ও যৌখ-প্রয়াসের সমনুয়- 
সূত্রটি বুঝবার সহায়ক হয়েছে। 

২৪ জন প্রধান ও ১৪৮ জন অপ্রধান লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক ৩৪৪ খানি 
মুদ্রিত পুস্তক-পুন্তিকার সন্ধান নানা সূত্রে পাওয়া গেছে।১ আঙ্গিকের দিক থেকে 
কাব্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহপন, জীবনচরিত, আত্মচরিত, 
প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর রচন৷ পাওয়া যায়; আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ধর্ম, 
সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, আইন চিকিৎসা ইত্যাদি শেণীর গদ্য ও পদ্য রচনাও 
পাওয়া যায়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যস্ত প্রকাশিত পুশ্তকণুলির 
একটি পরিসংখ্যান ( আঙ্গিক ও বিষয় মিশ্রিত) নিয়ূপে দেখান যায় : 


রচনা সংখ্যা হার 
ধর্ম ও নীতি ' ১০৫ ৩০ ৫ 
কবিন্তা, গান ও মহাকাব্য ৯৫ ২৭'৬ 
উপন্যাস 'ও গল্প ১৬ ' 8৭ 
নাটক, প্রহসন ও নক্সা ৩০ ৮৭ 
সম্ভজীবনী ২২ ৬'৪ 
আত্ব-চরিত ৬ ‘5 
ইতিহাস ৮ ২৩ 
আইন ৮- ২৩ 
চিকিৎসা ১১ ৬ 
বিবিধ ৪৬ ১৩৪ 


১ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব অংশে যারা গ্রন্থ রচনা কবেন, এখানে তাঁদের এবং 
তাদের রচনা এ সংখ্যার সঙ্গে ধন্ধ হয়োছ। 


২৫৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে এক 'বিষাদ-সিম্ধু' ছাড়া আর কোনটাই সফল হয়নি । 
“বিষাদ-সিষ্কু' আবার পুরোপুরি উপন্যাসের আঙ্গিকে পড়ে না। এঁতিহাপিক 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতার আশয় 
আছে! প্রখর সমাজচেতনা ও বাস্তবতাবোধ কোন উপন্যাসেই প্রকাশ পায়নি । 
'যমজতগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা' উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি আছে বটে, 
কিন্ত এত বেশী কল্পনার আশ্রয় আছে যে, ইতিহাসের সত্য চাপা পড়ে যায়। 
তার ভাষাও উপন্যাসের ভাষা নয়। “লায়লী-মজনু', “হাতেমের উপাখ্যান', 
'তহমিনা' প্রভৃতি আরব্য পুবাণ এবং রত্ববতী',' মনোহর-তারাবতী' প্রভৃতি দেশীয় 
রূপকথা জাতীয় গল্প। 'প্রেমদর্পণ', হাফেজ সাহেব', ‘আমিন!’ প্রভৃতি 
উপন্যাসে সমকালের জীবন স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু কোনটাই উচু মানের 
রচনা নয়। 

খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা, গান-গজলের অনেকগুলি বই পাওয়া যায়। 
প্রকৃত কবি হিসাবে কায়কোবাদ, মোজান্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, ইপমাইল 
হোসেন সিরাজীর প্রেরণা ছিল মৌলিক | কাজী ইমদাদুল হক, মোসলেমউদ্দীন 
খানের কবি-্রতিভা ছিল, কিন্তু দ'একখানি গ্রন্থ দিয়ে কবি-খ্যাতি স্থাপিত হয় 
না। খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্ত হল মানবপ্রেম, প্রকৃতি- 
প্রীতি, স্বজাতিণ্রীতি ও সমকালীন জীবনের আবেগ অনুভূতি । কায়কোবাদের 
'মহাশ্মান' (১৯০৪) ও হামিদ আলীর ‘কাসেমবধ কাব্য (১৯০৫) মহাকাব্যের 
আখ্যা পেয়ে থাকে ; কায়কোবাদ হেমচন্ত্র-ন্বীনচন্দ্রকে এবং হামিদ আলী 
মধ্সুদনকে অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্য রচনার মত তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, 
ভূমাবোধ ও সমূনুত শিল্পচেতনার অভাব ছিল। উপরন্ত তখন বাংলা সাহিত্য 
থেকে মহাকাব্যের যগ অপসারিত হয়েছে। সুতরাং এগুলি অক্ষম অনুকরণ 
ছাড়া আর কিছুই হয়নি। 

নাটক-প্রহসন-নক্সা-ব্যজ জাতীয় রচনার সংখ্যা ৩০ খানি। মীর মশাররফ 
হোসেন ছাড়া আর কারও অন্তর্দৃষ্টি, আঙ্গিকচেতনা ও সামাজিকবোধ ছিল না। 
প্রহসনগুলিতে সমসাময়িক কালের সমাজজীবনের ছবি আছে। সেদিক থেকে 
কোন কোন কবিতা গ্রন্থের মত প্রহসন-নক্সাগুলির মূল্য স্বীকার্য। 

প্রবন্ধাদি গদ্যরচনায় মশাররফ হোসেন থেকে রেয়াজুদ্দধীন আহমদ মাশহাদী, 
মোহাম্মদ রেয়াজদশীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ উচচ খ্য!'তর দাবীদার | 
তীর! বিবিধ বিষয় নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ, আলোচনা ও গবেষণা পুস্তক লিখেছেন। 


সাহিত্য ও গাহিত্যিক ২৫৭ 


অন্যান্য শাখার তুলনায় গদ্যরচনায় মুষলমান লেখকগণ অধিকতর সফলতা 
দেখিয়েছেন। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'র জন্য তারা অনেক কৃতবিদ্য লেখকের প্রশংসা 
পেয়েছেন। তীর! সমাজ-শিক্ষা সংস্কাবের ক্ষেত্রে নভেল-নাটক-কবিতা অপেক্ষা 
চিন্তাশীল প্রবন্ধকে অধিক উপযোগী মাধ্যম হিগাবে মনে কবেছিলেন। 

জীবণী গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হঞ্বত মহম্মদ, খলিফা ও পীর-আউলিয়াদের 
সম্বন্ধে রচিত হমেছে। দেশের কোন এতিহাপিক চরিত্র বা সমাজসেবকের জীবনী 
স্থান পারনি । উক্ত সময় পযন্ত হাজী মোহাম্মদ মহসীনেব ( ১৭৩২-১৮১২) 
মত দানবীবের জীবনীও লেখ! হয়নি | বষুভাব 9 নৈতিকচেতনার দ্বার লেখকগণ 
অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এতে তাই প্রমাণিত হয। মশাররফ হোসেনের 
দখানি এবং আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরীন একখানি আগ্রচরিতকথা রচিত হয়; 
তিনখানি গ্রন্থেই শিনুপাস্বাদ আছে । তাঁদের রচনায় চলমান সমাজের বাস্তব চিত্র 
ধরা পড়েছে। 

গদ্যে ও পদ্যে রচিত ন্নেকগলি অনুবাদ গ্রস্থ আঁছে। 'আববী, ফারসী ও 
উদ ভাষার ধর্মকথা, নীতিকখা ও সন্তজীবনী অনুদিত হয়েছে। চিকিৎসা ও 
আইনের ছাত্রপাগ্য বই ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য কোন ইংরাজী বই-এর অনুবাদ 
হয়নি। শেখ আবদব রহিমকৃত ওয়াশিংটন আরভিং-এর ‘দি আলহামরা' 'ও “দি 
পিলগ্রিম অব লাভ গ্রন্থের অনুবাদ যথাক্রমে 'আলহামরা' ও প্রণয়যাত্রী' (১৮৯২) 
এন্সেত্রে ব্যতিক্রম | 

তালিকার খর্ম ও নীতিমূলক গ্রহের সংখ্য। সবাক | মৌলিক রচনা, আলোচনা 
ও অনুবাদ মিলিয়ে গদ্যে ও পদ্যে শতাধিক পুস্তক-পুর্তিকার নাম পাওয়া যায়।১ 
মুসলমান লেখকগণেব টিস্তায় ধর্মকথা ও নীতিকথ। কেন প্রাধান্য লাভ করেছে, 
আমর! তা পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা হারিয়ে সুসলমান সমাজ হতাশায় ও নিষিক্রযতায় ভূগছিল ; বাহুবল ও 
মনোবল হারিষে তার! ক্রমশঃ ধর্মমূখী ও এ্রতিহ্যযুপী হয়ে পড়ে ।' তাঁরা অধানি- 
কতা ও নীতিজ্ঞানহীনতাকে সমাজের পতন ও জাতির দুর্গতির কারণ হিসাবে 
ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সমাজের মানুষকে ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা উদ্বদ্ধ 
না করলে সমাজের জাগরণ ও উন্নত সগ্তব নয়। মুনশী মোহানদ যেহেরুল।, 
মোহাম্মদ নইমদ্শিন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ জমিরদ্দীন, মোহাপ্মদ 


১. ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থের সাথে সন্তক্ষীবনীগলি একজে খসলে ধর্মভারাশিত পৃন্তক্ষের হার 
দাঁড়ায় প্রা ৩৬৯ % 


১৭ 


২৫৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধাৰ! 


যনিরুজ্জযান প্রমুখ লেখক তাদের প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন ইসলাম ধর্ম, 
শরিয়তী আদর্শ ও নীতিজ্ঞান ব্যাখ্যা ও প্রচারের কাজে । ধর্মের শ্লোত এসেছে 
আরবভূমি থেকে ; সেজন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাণ্ট্রগুলির ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন 
ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে । প্যান-ইসলামী মনোভাবের দরুন এরূপ 
প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। 


কলেজের ছাত্রদের পাঠোপযোগী ৮ খান! আইন ও ১১ খানা চিকিৎসার 
বই রচিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশ দূর্বল অনুবাদ। আইন ও চিকিৎসার 
জটিল বিষয়গুলি দেশীয় ছাত্রদের বোধগম্য করে তোল! তাঁদের লক্ষ্য ছিল, তারা৷ 
প্রকৃত লেখক কেউ ছিলেন লা; তার! অনেকে পরিভাষা ব্যবহার করেননি 
অর্থাৎ অনুবাদের কোন সুষ্ঠ নীতি স্থষ্টি করতে পারেননি । পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অন্য শাখা নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়নি, এমন কি, পত্রপত্রিকাগুলিতেও 
বিজ্ঞানচ্ঠার স্থান খুবই সীমিত। গবেষণাধমী রচনায় একমাত্র আবদুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ ছাড়া আর কেউ অগ্রসর হননি | পৃস্তক-সমালোচনা কেবল 
সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন 
লেখকের জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করা হয়নি । পত্রপত্রিকায় সমালোচনাও 
আবার ধর্মানুভূতি ও নৈতিকচেতনার মাপকাঠি দ্বারা নিরূপিত হয়েছে ; রসগ্াহী 
সাহিত্য-সমালোচনা একটিও হয়নি | এক্ষেত্রে 'ইসলাম-প্রচারক' ও নবনরে 'র 
ভূমিকা ছিল অগ্রণীয়। মশাররফ হোসেন, ফায়ফোবাদ, মোজাম্মেল হক, 
শেখ ফজলল করিম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন হয় অনৈসলামিকতা, ন! হয় 
অনৈতিহাসিকতা, আর না হয় নীতিহীনতার কারণে অভিযোগের পাত্রে পরিণত 
হয়েছেন। সেযুগের হিন্দু-লেখক-লেখিকাও ইসলাম ও মুসলযান বিরোধী বক্তব্যের 
জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন । 

কবি সাহিত্যিকগণ সামাজিক মানুষ হিসাবে তীদের লেখার মাধ্যমে সমাজের 
চাহিদা পূর্ণ করে থাকেন। স্পর্শকাতর অনুভূতি ও স্থজনশীল প্রতিভার অধি- 
কারী লেখকগণই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের গূঢ়, গভীর, সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপ রহস্যের 
অনুসন্ধান পান ; তীর! তাঁদের লেখায় সেগুলি ফুটিয়ে তোলেন। বাংলার মুসল- 
মান লেখকগণ সমসাময়িক যুগ-পটভূমিতে তাদের অভিজ্ঞতা, ভাবানুভূতি, দৃষ্টি" 
ভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজজীবনকে কিভাবে দেখেছেন এবং কি পরিমাণে 
সমাজের চাহিদা মিটিয়েছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা 
হয়েছে। এখানে তাঁদের ঘ্যক্তিগত পরিচয় এবং শিল্পস্থ্ট্রর সূল দারা সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৫৯ 


মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) 

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় মীর মশারবফ হোসেনের জন্। তার পিতা মীর 
মোয়াজ্জম হোসেন সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। পদমদীর জমিদারর! ছিলেন 
পিতৃকৃলের আত্বীয়। মোয়াজ্জম হোসেন মোটেই বাংলা জানতেন না, স্বাক্ষর 
করতেন ফারসীতে। তবে তিনি বাংলা বা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন 
না। মশাররফ হোসেন স্বগৃহে মুণশীব কাছে আরবী-ফারসী এবং পাঠশালায় 
পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিখেন। তাঁব স্কুল জীবন কাটে প্রথমে কুটিয়া, পরে 
পদ্মদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে ।১ কিন্ত কোথাও বিদ্যাচচা অধিক দর অগ্রসর 
হয়নি। আলীপুব আদালতের আমীন নাদির হোসেনের জাশয়ে কলিকাতায় 
কালীঘাট স্থলে ভি হন কিন্তু তাঁর পড়া মোটেই অগ্রসব হয়নি | নারির হোসেনের 
প্রথমা! কন্যা লতিফন্েসাব স্থলে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়া কন্যা আজিজনশোঁসার সাথে তাঁর 
বিষে হয় (১৮৬৫ )। আজিজনেসা অসুন্দবী ও বিদ্যাহীনা ছিলেন! মশাররফ 
হোসেন বিদ্যাচর্চা ত্যাগ করে লাহিনীপাড়াম ফিবে এসে পিত্সম্পন্ধি দেখা না 
করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি সাওতাব সাধারণ কৃষককন্যা কলসুমকে 
বিবাহ করেন ( ১৮৭৪) । তীব দ্বিতীয় দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল। তীর 
সাহিত্যিক জীবনের বিকাশে কলস্ুুমের দান ঢিল বলে মশাবরফ হোসেন “বিবি 
কূলস্ষ (১৯১০) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। হুগলী কলেজের ছাত্রদের 
সহযোগিতায় মশাবরফ হোসেন প্রথমা স্ত্রীর নামে 'আগিজন নেহার’ (১৮৭৪) 
পত্রিকা প্রক্কাশ করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে দেলদ্যার এস্টেটেব ম্যানেঞ্জার 
হয়ে শিক্গাইলে যান করিমুনেসা খানম চৌধুরানী ছিলেন দেলদয়ারের জমিদাঁর- 
পত়ী। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ওঁ ম্যানেজারের পদে বৃত ছিলেন। মশার- 
রফেব সাহিত্যিক কর্মের শ্রেষ্ঠ ফসল “বিঘাদ-সিদ্ক' ( ১৮৮৫-৯১) টাঙ্গাইলে 
অবস্থান কালেই রচিত হয়। জমিদার পরিবারের সহিত মনোমালিন্য ও স্থানীয় 
লোক ও কর্মচারীর সহিত বিবাদের ফলে তিনি টাঙ্গাইল ত্যাগ করে লাহিনী- 
পাড়ায় ফিরে আসেন । এরপর ভাগ্যানেষণে তিনি বগুড়া, কলিকাতা এবং 
শেষে পদমদীতে যাতায়াত.করেন। মশাররফ হোসেন ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৯ 
সাল পর্যস্ত কলিকাতায় ছিলেন। পরের তিনটি বছর পদমদীতে অবস্থান করেন। 
১৯১২ সালে পদষদীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানেই শেষ শয়ানে শায়িত 
আছেন । 
১. ক্বপ্রাষের ঘগযোহন নন্দীর পাঠশালা, ফ্যায়খালিয় ইংসাজী বিদ্যালয় পদমণীর নৰাৰ 


স্কুল ও কৃঞ্চনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের কথা৷ আক্মজীবনীতে আছে"। কৃষ্চনগর 
কনেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভি হয়ে বছর খানেক পড়েছিলেন। 


ma 


২৬০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মীর মশাররফ হোসেনের স্বগৃহে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল না। গান- 
বাজনা-নাচের প্রতি পিতার আসক্তি ছিল। এমন কি, তিনি নর্তকীও রাখতেন । 
সেযুগে জমিদার-জোতদার ধনী লোক মাত্রই বাইজীর নাচ-গানে আসক্ত হয়ে 
অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। শৈশবকালে মশাররফ হোসেন পিতৃগুহে এবং পদমদী, 
বামনা, ঢাকার আত্বীয়-পরিজন গৃহে এরূপ ভোগ-বিলাসিতা দেখেছেন--বিদ্যা- 
চচ!, সাহিত্যচর্ঠা কোথাও দেখেননি । নিজ গৃহে সাহিত্যচর্চা বলতে এক দেখে- 
ছেন পুথিপাঠ। “আমীর হামজা ; 'সোনাভান', ‘হাতেম তাই", জয়গুনের কেচ্ছ।' 
প্রভৃতি সেকালের দোভাষী পুথি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। তিনি বালা- 
কালে এসব কাহিনী আত্বীয়-স্বজনের মুখে শুনেছেন, সুর করে পড়তেও দেখে- 
ছেন। গ্রামে-গঞ্জে আর এক শ্ণীর সংস্কৃতিচর্ঠা দেখেছেন--তা হল পল্লীগান, 
বাউলগানের চর্চা। এই বাউলগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) 
কৃষ্টিয়ার ছেউডিয়াতে আস্তানা করে থাকতেন। ছেঁউডিয়া ও লাহিনীপাড়ার 
দূরত্ব মাইল খানেক । বুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) 
সাথে লালন শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধ'্ব ছিল। হরিনাথ মজুমদার ছিলেন মশাররফের 
সাহিত্যিক গুরু। তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গ্রামবাতী প্রকাশিক1' এবং রামচন্দ্র 
গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘সংবাদ প্রভাকরে' স্থানীয় সংবাদ লিখে বাংল! রচনায় 
মশাররফের হাতে খড়ি হয়।১ কাঙাল হরিনাথ বাউলগানের ভক্ত ছিলেন, তিনি 
বাউলগান রচনাও করতেন। তাঁর প্রভাবে মশাররফ হোসেনও বাউলগান লিখে- 
ছিলেন। সঙ্গীত লহরী'তে ( ১খণ্ড, ১৮৮৭ ) তার পরিচয় আছে। “সঙ্গীত 
লহরী'তে আধুনিক গান-গজলও আছে । স্বজন-পরিজনের সঙ্গীতচচার প্রভাব 
থেকেই তিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। মশাররফ হোসেনের মেধ! ও প্রতিভা 
দুই ছিল। বিদ্যালয়ে বিচ্ছিনু ও বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যাচ্চার অবসরেই তিনি 
বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি 
মাৰ্জিত, উনুত এবং সুশৃঙ্খল বাংলা ভাষার সহিত পরিচিত হয়েছিলেন, আত্ম- 
কথা “আমার জীবনী'তে (১৯০৮-১০) তার উল্লেখ আছে। মশাররফ 
হোসেন দোভাষী পুথির ও বাউিলগানের প্রভাবে পুথিকার বা বাউল সঙ্গীতকার 
হলেন না, এমন কি তরুণ বয়সের সংবাদ-ফিচারের প্রভাববশে সাংবাদিকও 


১. “গ্রামবার্তী সম্পাদক বাব্‌ হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ঘাতার ন্যায় দেহ 
কবিতেন। ... সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতায। প্রভাকরেও লিখিতাম। ... 
তিনি ( হরিনাথ) কাটিয়া হ্াটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথ যাব্‌, 
আর কর্নিকাতার দিকে ভূবন ৰাৰ্‌ আমার সামান্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাবরে প্রকাশ 
ফর আরম্ভ করিলেন।”-_ জামার জ্বীবনী। 
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হলেন না; বরং পুথি-বাউল-সাংবাদিকতার ঈষৎ প্রভাব অঙ্গে মেখে তিনি 
হলেন আধুনিক গদ্যলেখক--উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও রম্যরচয়িতা। 
বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর শীতল ও স্থবির নীরবতা দূরীভূত 
হয়ে আধুনিক বারায় ও রীতিতে সাহিত্য চর্চার হ্বারোদৃঘাটন হল মশাররফ 
হোসেনের শিল্পকমের মাধ্যমেই | একটি সুপ্তিমগ, ভগ্দশাপ্রাপ্, ভ্রাম্তপখগামী 
জাতির জীবনে প্রথম সম্থিৎ এনে দিলেন তিনি। মশাবরফ হোসেন আত্ম- 
জীবনীতে নিজ পরিবারের ও স্বজন-পরিজনদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাকে 
সেযুগের বাংলার অবস্থাপণু মুসলমান পরিবারের মোটামুটি অভিনু ছবি হিসাবেই 
ধর] যায়| মধ্যযুগীয় চেতনায়, গতান্গতিক জীবন ধাবায় পীন-মোল্লার প্রভাব 
কবলিত নিবেদ নিস্তরক্ক সমাজে পরিবর্তনের আশা বড় একটা ঢিল না। শহরে 
মুষ্টিমেয় সংখ্যক যারা বাস করতেন, তাদের কারও কানও কণ্ঠে পরিবর্তনের 
সর ধ্বনিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-স্থব বাংলা ভাষা-সাহিতাকে স্পশ করেনি। 
বরং অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা ছিলেন । প্রথম 
দিকে কলিকাতার মত আধুনিক শহরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মুনলমানদের 
দ্বারা বাংলা ভাষা" '৪ সাহিতোর চা হযনি ; পল্লী-নাংলা সাধারণ মানের অল্প 
শিক্ষিত ব্যঞ্িগণেব দ্বারাই সে-চর্চা শুরু হয়। তীরা অনেকে মফস্বলে থেকে 
সাহিত)-সাধনা করেছেন। নব্বই দশকের দিকে তাদের কেউ কেউ কলিকাতায় 
অবস্থান করলেও তাঁদের অধিকাংশের শিক্ষা গ্রামের পাঠশালা-বিদ্যালয়-মাদ্র।স 
পর্যন্ত : থাম থেকে সদ্য শহরে এসেছেন ভাগ্যের অন্বেষণে । ভাগ্যের সন্ধানেই 
তারা হিমসিম খান, সাহিত্যচর্চা সেক্ষেত্রে আরও দুরূহ কম ছিল। সুতরাং 
মুসলমান সমাজের চৈতন্যোদয় হতে হয়তো আরও অর্ধ-শতাব্দী কেটে যেত। কিন্ত 
মশাররফ নিজ চেষ্টায় সমাজের সেই ধোর নিশা আগেই দূর করেন। পশ্চাৎমুখী 
সমাজের বদ্ধনদশ।, সংস্কারমোহ ৪ উদ্যমহীনতার স্তুপ ঠেলে তাঁকে বেরিয়ে আসতে 
হায়েছে। ১ | 
সমাজের জন্য সমাজের কাছে মূখ খুলতে গিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে। 
বিশুদ্ধ বাংল! ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে নিন্দার ভাগী হয়েছেন। রসধর্মী সাহিত্য- 
টি অক্ষয়কমাব মৈত্রেয 'গাজী হিয়ার বানী” সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখোছন, 8০9 বৎসর 
পূর্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত মৃদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুক্ক মশ|য়ের পাঠশালা ব। 
দই একটি বঙ্গ বিদ্যালয, দৃই চারিখানি কলেজ এবং দই দশখান। ভাল পুস্তক। তৎ- 
কালে একজন মূললমানেন পক্ষে ভাল ৰাঙ্ছাল৷ রচনা করিবার বহু বাধাবিঘু বর্তমান ছিল। 
তাহ) অতিত্রম কৰিয়। মীৰ মশারন্সফ হোসেন যে সাহিত্য শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা 
অল্প গ্রাধান ন্মিব নহে।'' প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮ 


২৬২ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


স্রষ্টি আর এক অপযশের কারণ। সর্বোপরি নির্মোহ মতবাদ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্য লাঞ্চিত হয়েছেন--মোল্লারা কাফের ও 'ন্ত্রীহারাম' ফতোয়া দিয়েছেন।১ 
"সমাজের কাছ থেকে নিন্দা পেলেও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে- 
ছেন। আধুনিক উন্নত ভাষার ব্যবহারের জন্য সেযুগের কমবেশী সকল হিন্দ- 
সমালোচক মশাররফ হোসেনের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন এমন বাংলা মুসল- 
মান কেন, অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুও লিখতে পারেন না ।২ মুসলমান সমালো- 
চকের৷ এরূপ ভাষা বাবহাবের জনা তাকে অভিযুক্ত করেছেন।"  '“নবনুর' 
'মৌলুদ শরীফে 'র ভাষার নিন্দা করে।৪ মশারবফ হোসেন “হিন্দু সাহিত্যের 
আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ” লিখে সমাজে নিন্দিত হয়েছিলেন বলে 
শেখ আবদুর রহিম উল্লেখ করেন।৫ মুসলমান সমাজের বাধনটি এমন বজ-আটু- 
নিতে বাধা যে কোন দিকে নড়চড় করার উপায় ছিল লা। সমাজের গতি 
পশ্চাত্মুখে আর নিয়মুখে অন্ধকারের দিকে । এসময় একটি উজ্ভুল দীপশিখ। 
হাতে নিয়ে সকল লাঞ্চনা-অপবাদ শিরোধাম করে মীর মশাররফ হোসেন বঙ্গ- 
সাহিত্যের অঙ্গনাট আলোকিত করেছেন । তার সমস্ত সাহিত্যকমের তাৎপর্য 
9 সফলতা এরই আলোকে নির্ণয় করতে হবে । 


প্রথম গ্রন্থ রত্ববতী (১৮৬৯) খেকে শেষ গ্রন্থ "আমার জীবনীব জীবনী 
কুলসুম জীবনী: (১৯১০) পযন্ত বিভিযু বিষয়ে ও বিভিগ্র আঙ্গিকে তিনি মোট 
৩৫ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক নাম এরূপ : ১. রত্ধব- 
বতী (১৮৬৯). ২. গোরাই ব্রিজ বা! গৌরীসেতু (১৮৭৩), ৩. বসম্তকুমারী 
নাটক (এ), ৪. জমীদার দপণ (এ). ৫. এর উপান কি? (১৮৭৫), ৬. 


১. মীর যশাররফ হোসেনকত 'গো-জীবল এুষ্থ দ্র্টবা। উল্লেখযোগ] যে, বিংশ শতাহ্দীর 

তৃতীম দশকে কাজী নজরুল ইসলাষও যুক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতে শিবে যোগ্লা- 

দের কাছ খেকে “কাফের” ফতোয়া পেয়েছিলেন 

'গোরাই বিজ ‘কাব্যের সমালোচনা করে’ বঙ্গদর্শনে' (পৌষ ১৮৭০) লেখা হয ''-- তাহান 

রচনার লাম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিল্দতে লিখিতে পারে না। ইহার দষ্টান্ত আদরনীয।” 

‘বিষাদ-সিদ্ধু' ব সমালোচনায় অক্ষয্রচন্্র সবকাবর ‘বস্ুবা'য় (ফাল্গুন 'ও চৈত্র ১৩১৯) মন্তব্য 

করবেন, “..সেই লিঙ্কৃর ভাষা বাঙ্গালি হিন্দ লিখিতে পারিদে আপনাকে ধন্য মনে 

কবিবে।” 

৩. "শাগ্ানষাবে পাপভয়ে ও সমাজেৰ দঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া বিযাণ-সিদ্ধু' মধ্যে কতকগুলি 
জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।” বিষাদ-সিন্ধ ঃ১ এও, 'সুখবন্ধ' ডষ্টব্য। 

8. নবনব. শাৰণ ১৩১১ 

৫. মামি লাহাম্থগা, আশুন ১৩৩৬ 


টি 
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বিষাদ-সিন্ধু ( ১৮৮৫-১৮৯১), ৭. সঙ্গীত লহরী (১৮৮৭), ৮. গো-জীবন 
(১৮৮৯), ৯. বেহুল৷ গীতাভিনয় (এ), ১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা 
(১৮৯০), ১১. তহমিনা (১৮৯৭), ১২. টালা অভিনয় (ও), ১৩. নিয়তি কি 
অবনতি ? (১৮৯৮), ১৪. গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯), ১৫. ভাই ভাই এতই 
চাই (এ), ১৬. কাস কাগ্ (ক), ১৭. এ কি! (এ), ১৮. পঞ্চনারী পদ্য (এ), 
১৯. প্রেম পারিজাত (এ), ২০. রাজিয়া খাতুন (এ), ২১. বাঁধা খাত (এর), 
২২. মৌপুদ শরীফ (১৯০৩), ২৩. মুসলমানের বাঙ্গাল! শিক্ষা (১ ভাগ ১৯০৩, 
২ভাগ ১৯০৮), ২৪. বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), ২৫. হজরত ওমরের 
বর্মভীবন লাভ (3). ২৬. হজরত বেলালের জীবনী (এ), ২৭. হজরত আমীর 
হামজার ধর্জজীবন লাত (এ). ২৮. মদিনার গৌরব (১৯০৬), ২৯. মোসলেম 
বীরত্ব (১৯০৭), ৩০. এসলাষের জয় (১৯০৮), ৩১. বাজীমাৎ (এ), ৩২. 
আমার জীবনী (১ খণ্ড, ১৯০৮-১৯১০), ৩৩. হজরত ইউসোফ (১৯০৮), 
৩৪. খোতবা, ৩৫. বিবি কলম্্রম (১৯১০)।১ 


মশাররফ হোসেনের রচনাবলীকে বিষয়ের দিক থেকে ৫টি ধারায় বিভক্ত 
কর। বায়: রূপকখা ও ইতিহাসভিত্তিক গল্প-উপন্যাস, বাস্তব শমাজ সনীক্ষা- 
মূলক গল্প-নাটক-নক্সা-প্রহযন, ধর্মমূলক জীবনী ও তন্ুকখা, আত্মঙগীবনী এবং 
পাঠ্যোপযোগা শিক্ষামলক রচনা । 


মশাররফ হোসেন মূলতঃ গদ্যশিল্পী। 'রত্ববতী'তে রাজপুত্র ও মস্ীপুত্রের 
গল্পৰ ন্ূপকে বিত্ত বড় না বিদ্যা বড় তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই 
'কৌতুকাবহ উপন্যাসে য় দেশ-কাল-পাত্র সবই কাল্পনিক, তবে কোন কোন 
চরিত্র চিত্রণে লেখকের জীবন জিজ্ঞাসার ছায়াপাত আছে। 'রত্ববতী'র প্রথম 
সমালোচনা বেৰ হর যা প্রকাশে । সেখানে এর ভাষার প্রশংসা করা তয়, 
কিন্তু বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার খা ধল! হর। পত্রিকার ভাষায় “ ... ইহার লেখা 
অতি সরল প্রাপ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটাতে বিশেষ চাতুর্য 
কিছু প্রকাশ পার নাই । ২ 'বুত্মববতী'র দ্বিতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয় 
ক্যালকাটা রিভিউ তে ‘This is a romantic tale designed to show 
that knowledge is of greater importance than wealth, but as it is 
founded on the mervailous and the supernatural it is not likely 
to be of much use. The author’s argument is to the effect that 


১. মশাররফ রচন৷-সপ্তার, ১ খু, ১৯৭৬, পৃঃ জাট-এগান | 
২০ টান৷ প্রকাশ, ১৭ পৌষ ১২৭৬ 
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knowledge is more valuable than wealth, since the former enabled 
one Sumanta to turn some women into apes, while the latter 
is effectual to produce that wonderful result. But as knowledge 
that we know of can turn into apes, the superiority of know- 
ledge over wealth my well be doubted. But we dare say that 
writer did not intend either to instruct or to argue, but merely 
to make his readeis laugh. We take it that the author has 
concealed his real name under the nom de plume of & Musalman.'’> 
কুষ্টিয়ার গৌরী নদীতে বেলওয়ে বিজ নিমাণ কার্য উপনক্ষ্য করে মশাররফ 
হোসেনের 'গোরাই ব্রি বা গৌরী-সেতু' (১৫ পৌষ ১২৭৯) কবিতার বই 
রচিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি পাঠ করে অক্ষয়কুমার সবকান 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা! 
লিখেছিলেন । 'গ্রন্থখানি পদ্য | পদ্য মন্দ লহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গাল। 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । মীর মসাররফ হোসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা 
বাঙ্গালীর পক্ষে বড় শ্রীতিকর । ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান 
তাহার দষ্টান্তের অনুরাগী হইবেন।' ২ এটি তার দ্বিতীয় গ্রন্থ । 

তৃতীয় গ্র্থ 'বগস্তক্মারী নাটক (১৫ মাঘ, ১২৭৯) | মশাররফ হোসেন 
‘বিজ্ঞাপনে’ বলেছেন, “আমার অনরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত 
হইল। বাসন্তী সুসৌরভ এ কৃস্ুুমে আছে কি না, নিজে আমি সোট জানি 
না। .. নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম : ইহাতে নানা দোষ সন্তাব 
অবশ্যন্তাবী। ৩ এজনা লেখক পাঠকের কাছে ক্ষম৷ প্রার্থনা করেছেন। ইন্দ্র- 
পুরের বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভাষা যুবরাজ নরেন্দ্রসিংহের প্রতি প্রশয়াসক্তা হন, কিন্ত 
কামানুরাগিতা চরিতার্থ করতে অসম হয়ে জিথাংআবশে যুবরাজ ও যুবরাজ- 
পত্ী--বসম্ভক্মারীকে দগ্ধ করে হত্যা করেন। অদম্য দেহজকামনার অভিব্যঞ্জি 
এবং পরিণাম নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিসম্তকুমারী নাটকে র আত্ম-প্রকাশের 
অব্যবহিত পরে 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ফাল্গুন, ১২৭৯) এর দীধ সমালোচনা! 
হয়। তাতে মশাররফের ভাষার ও অভিগ্ঞতার প্রশংগ! করা হয়, কিস্ত 
আঙ্গিকের ক্রটি ও বিষয়ের তুচ্ছতার কথ! বলা হয়। “আমাদের এই আশঙ্কা 
ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অনয সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের 
>». The Calcutta পিজি Vol. L.No. 99, 1870, 0. 235 


২. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০ 
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৩. মশাররফ রচনা-সম্ভার। পূঃ ১০৫ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৬৫ 


বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচন। করিয়া কখন কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। 
কিন্তু বসস্তকুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্যাস্থ করিয়া তৃবিয়াছে। 
উহার প্রণয়নকতী৷ মুসলমান। শাটকখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে 
পার যার, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত নি" বশ্তান্তগুলি সুন্থা- 
রূপে অবগত হইয়াছেন । ... বশস্তকূারী নাটককার সাধু বাঙ্গালার গ্রন্থ না লিখিয়া 
বদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহ্ত হইত সন্দেহ 
নাই | ... গল্প রচনা বিষমে গ্রস্থকারের কোন প্রকার চাতুষ প্রকাশ হইতেছে 
না। গ্রন্থখানি করুণরস প্রধান, কিন্ত যেরূপে গ্রন্থের উপমংহাগ করা হইয়াছে, 
তাহাতে ‘ফললো আর মলো এই থে প্রবাদ বাকাটী আছে তাহাই জামাদের 
দ্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার ততব্যস্ত না হইলে উপমংহারাটি অধিকতর 
মনোহর হইত সন্দেহ নাই ।'১ মশাররফ হোসেন নাটকখানি 'মহামহিমমিত্র' 
আবদূল লতিফ খান বাহাদনকে উৎসর্গ করেন। লাহিনীপাড়ায় মশাররফের 
বাটাতে 'বসন্তষ্তমারী নাটকে 'র অভিনয় হব।২ 

তাঁর চতুর প্রস্থ 'জযিদার-দপণ' নাটক (চৈত্র ১২৭৯)। নাটকখানি উপহার 
দিয়েছেন পদমদীর জমিদার মীর মোহাম্মদ আলীকে । তিনি 'পাঠক সমীপে 
নিবেদন’ অংশে বলেছেন, "নিরপেন্*ভাবে আপন মুখ দপণে দেখিলে যেমন 
ভাল মন্দ বিচার করা বায়, পরের মুখে তত ভাল হর না| প্রমীদ।র বংশে 
আমার জন[, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জনীদারেব ছবি অঙ্কিত 
করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না । আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে 
পারে। সেই বিবেচনায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছু। 
হয়, মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।'* 'জর্মিদার দর্পণের আদর্শ 
দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৫৮)। 'বঙ্গদশনে বঙ্কিমচন্দ্র শাটকটির সমালোচন। 
করেন। “'জমিদারদিগের অত্যাচাষের উদাহরখেন দ্বারা বণিত কর! উহার 
উদ্দেশ্য, নীলকরদিগের সপ্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ 
জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য । ... নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে । 
আমর! প্রজা, জমীদারের কথা বণিতে চাহি না, কিন্তু ইহ। বলিতে পারি যে, 
সেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে ।”৪ মশাররফ হোগেন এই 


বিনয় ঘোষ--সাময়িক পত্রে বাংলা সমাজচিত্র, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৬৮৬-৮৭ 
এডুকেশন গেজেট, ১০ শ্বাবণ ১২৮০ 
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বঙ্গদর্শন, ডাগর ১২৮০ 
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প্রথম স্বসমাজকে স্পর্শ করেছেন এবং সমকালীন সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন । 
শিল্পীর স্বভাবজ সহমমিতাব বশবর্তী হয়ে তিনি সমশেণীর বিরুদ্ধেও কলম 
ধরেছেন-_অর্থলোলুপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, প্রজানিপীড়ক জমিদারদের মূর্তি তুলে ধরেছেন 
এই নাটকে । | 

পঞ্চম গ্র্ঠ 'এর উপায় কি % প্রহসন | কাহিনীর পটভূমি মধ্যবিত্ত সমাজ । 
মদ্যাসক্ত ও বেশ্যাসন্ পুরুষের অনাচাৰ ও উচ্ছু্খলতার চিত্র অক্কিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯৯) ভূমিকায় মশাররফ হোসেন বলেছেন, *... বিষয়টি 
ভাল নয়-_কিন্ত রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুন্তকেশীর ন্যায় ত্বরী, মদনের যত 
এয়াৰ খুঁভিলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ 
করিতে হইতেছে । কত পরিবারের চক্ষের জল অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ 
নহে,কোনও সত্য ঘটনার কতকসময়ের চিত্রই এর উপায় কি?' বিষয়টী 
যতই ফেন কদর্যয হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,--আর কেন? 
বাব্দিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্ম '9 অর্থব্যয সাথক মনে 
করি।' ১ লেখকের উদ্দেশ্য যে সমাজ-সংস্কার, এখানে তা স্পষ্ট । ঢাকার বান্ধব 
পত্রিকায় প্রহসনখানির বিরূপ সমালোচনা হয। “এদেশের মুসলমান ভদ্র 
লোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতস্পহ . বাঙ্গাল! সাহিতোর সহিত তাহাদিগের 
কোন শন্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাহাদিগের মধ্যে 
কেহ কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা! করেন, তখন আমরা নিতান্ত 
সুখী হই, এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা কবিতে প্রাণপণে যত্ব করি। কিন্ত তাহারা 
যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও, কল্পনায় ও ভাষায় যার পর নাই 
জঘন্য রুচির পরিচয় দেন,---অশ্বীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা 
মনে করেন, তখন এই গ্রস্থকারের ন্যায় আঙরা বিপনন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা 
করি--এর উপায় কি?' ২ মদ্যপান, বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ 
নিয়ে সেষুগে নাটক-প্রহসন অনেকে লিখেছেন । প্যারিচাদ মিত্রের “মদ খাওয়া 
বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), মধুসূদনের “একেই কি বলে সভ্যতা 
(১৮৬০) দীনবন্ধুর “সধবাৰ একাদশী" (১৮৬৬) প্রভৃতি এ শ্রেণীর রচনা । 
মশাররফ ‘সধবার একাদশী র দ্বারা প্রভাবিত হন। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্ড্রিয়চচায় 
মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনেও পদস্খলন ঘটেছিল । ১ 


১. মশাররফ রচনা-সন্ভার, পৃঃ ২৫৫ (“লিপকেব কয়েকণি কখা। জষ্টব্য )। 

১. ৰান্ধৰ, আশ্িন ১২৮৩ 

৩. আছিন্মুজ্ামান, তউয়-_ দীদ্র মশক হোসেন রচিত ‘এব ওপার কি?' পাগুলিপি, ৩ খণ্ড, 
১২৮০, পৃঃ ১৬৩ 


সাহিত্য ও সাহিতাক ২৬৭ 


মশাররফ হোসেনের পরবতী রচনা 'বিষাদ-সিঙ্কু । তিনটি ‘পৰে’ এটি 
সম্পনু- মহররম পর্ব (১২৯১), উদ্ধার পর্ব ( ১২৯৪ ) ও এজিদ পৰ (১২৯৭) 
মশাররফ হোসেনের সমস্ত খ্যাতির মূলে আছে 'বিষাদ-সিন্ধ' উপন্যাস । এটিই 
তার শ্রেষ্ঠ রচনা | কারবালার বিষাদমঘ কাহিনী নিবে উপন্যাপখানি রচিত । 
কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয থাকলেও এটি এতিহাসিক উপন্যাগের পধায়ভুক্ত | মধু- 
সূদন যেমন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছিলেন, মশাররফ 
তেমনি দোভাষী পুথি প্রভাবিত পীরাণিক-এতিহাসিক কাহিনীকে নতুন চিন্তার 
বাহন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই বর্ষের বন্ধন স্বীকাৰ করেননি । রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাবণ 'ও এজি সংগ্রাম কারে উভয় লেখকের সহানুভূতি 
পেয়েছেন। অধামিকতা, পাশবিকতা প্রভাতি দীর্ঘকালের আবোপিত মনষ্যত্ব- 
হীন চরিত্র-ধ্ম থেকে তাদের মুক্ত কনে মানাবোচিত চাবিত্রিক দোম-গুণ দান 
করেছেন | '‘বিষাদ-সিন্ধুর উৎস 'ও উদ্দেশ ফহ্ষব্বে লেখক 'মৃখবন্ধে' বলেছেন, 
“পারস্য 'ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘানার সাবাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিদ্ধ' বিবচিত 
হইল। প্রাচীন কাৰাগ্রস্থের অবিকল 'অনবাদ কবিনা প্রাচীন কবিগণেব রচনা- 
কৌশল এবং শাস্বেব মধাদা বক্ষা কবা অতাস্ট দূরূহ। .. মহনমের মূল ঘটনাটি 
বঙ্গ ভাষাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদযঙ্গম কবিবা দেওমাই আমার মুখ্য 
উদ্দেশ্য ।১ গ্রামবাতা প্রকাশিক। সম এর সমালোচনা হর। "প্রসিদ্ধ মহরমের 
আমূল বৃত্তান্ত “বিষাদ-সিন্ধু' র গত পূর্ণ হইয়া বিষাদ-সিন্ধু নামের মাথকতা সম্পাদন 
করিয়াছে । ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পর্ণ যে পাঠকালে চক্ষে 
জল রাখা যার লা।'২ পরবতাঁকালে অঙ্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, ""... তাহার 
'বিষাদ-সিগ্ক' আমাকে বিচলিত করিয়াছিল | ... যহরয়েব আখান-কাব্য বিষাদ- 
সিন্ধু কিরূপ প্রাবনী করুণরসে টলটল করিতেছে ।”2 লেখকের গদ্যভঙ্গি 'তান্ত 
বেগবান, প্রমূর্ত ও স্বচ্ছন্দগামী। ‘ভারতী’ অম্ভবা করে, “ইতিপূর্বে একজন 
মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়ান্টি বলিয়৷ মনে হয় না !''৪ 
পাঁচ মাস আগে “ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, “এই গ্রশ্থখানি পাঠ করিলে, 
কেবল মুসলমান নয়, হিন্দগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্বিতে পারে ।”& 


তি 


* মীর মশাররফ হোসেন-_নিঘাদ-সিদ্ধু , ম্তববস পর্ব, ১৮৮৫, “মখনন্ধ' ষ্টব্য। 
২. গ্রামবাত। প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২: “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ১ খু, পৃঃ ১৬ ("মীর 
মশাররফ হোসেন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) 
ন্সুধা, ফাল্গুন '9 চৈত্র ১৩১৮ 
* ভারতী, ফাগুন ১২৯৩ 
৫. ঢক। প্রকাশ, ৪ আশিন ১২৯০ 


২৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধাবা! 


তিনি “বিষাদ-সিন্ধু র প্রথম সংস্করণ দেলদয়ারের জমিদার-পত্বী 'শ্বীমতি করি- 
মণ্লেস! খাতুন'কে উৎসর্গ করেন।১ পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেটি বর্জন করেন। 
সম্ভবতঃ জমিদার পরিবারের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি সেটি প্রত্যাহার 
কয়েন। 
সপ্তম গ্রহ ‘সঙ্গীত লহরী' (১২৯৪) সঙ্গীতের বই, অধিকাংশ গানে সুর ও 
তালের উল্লেখ আছে। গীতিকবিতা হিসাবেও এগুলি সুখপাঠ্য । মীর- 
পরিবারে সঙ্গীতের চচ! ছিল: মশাররফের পিতা বাদ্য সঙ্গীত চর্চা করতেন। 
বাইজীর নাচ-গান জযিদার-পরিবারে সংস্কৃতিচচাব অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হত। 
সঙ্গীতে রসবোধ তাঁদের আবশ্যক ছিলি। মশাররফ হোসেন পারিবারিক সূত্রে 
সঙ্গীতে জ্ঞান লাভ করেছিলেন । প্রেমই ‘সঙ্গীত লহরী র মুখ্য বিষয়, তবে 
কোন ফোনটিতে সমাজেব চিত্র আছে। 'ললিত বাগিনী: এ ‘আড়াটেক! তালের 
একটি গান এরূপ : 
কাতরে ডাকি তোরে, শুন মা ভারতেশুরী । 
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে, মরি মরি || 
শাক মা সাগর পারে, 
কভু না হেবি তোমারে, 
রঙ্গ মা-প্রজা কিংকবে, 
বিনয়ে মিনতি কাব | 
দয়া মমতা পালিনী 
শ্রজার দুঃখ বিমোচিনীা 
দীন-দুঃখ নাশিনী 
মা, তুমি শুভংকরী। 
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি । 
করুণ৷ কটাক্ষ রাখি, তর মা ভারতেশৃবী ॥|২ 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘নীলকর', ‘দুতিক্ষ’ ইত্যাদি কবিতার অনুরূপ ভাব ও সুর 
আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে র সাথে মশাররফ হোসেনের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক ছিল, আমরা তা ইতিপৃবে উল্লেখ করেছি। 
' মশাররক হোসেনের অষ্টম গ্রন্থ 'গো-জীবন' ( ২৫ ফাল্গুন ১২৯৫) একখানি 
প্রবন্ধ পুস্তক। প্রথমে 'কৌতুকাঁবহ গলপ পরে কাব্য. তৎপরে তিনখানি নাটক 


১, গরিরশিটট' স্রটখ্য 
২. মশায়রফ বচদ৷-সস্তার, পৃঃ ৬২২ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৬৯ 


ও প্রহসন, একখানি এ্রতিহাসিক উপন্যাস, একখানি সঙ্গীত, অতঃপর প্রবন্ধ 
পুস্তক--মশাররফ হোসেন ঘযনধন আঙ্গিকে পবিবর্তন করেছেন ; অবশ্য সময়সীমা 
অনেক, প্রায় ২০ বছরের ব্যবধান। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গো-বধ 
নিয়ে দীর্বকালের বিবাদ ছিল: মশাররফ হোসেন গো-হত্যার বিপক্ষে মত 
প্রকাশ করে 'গো-জীবন রচনা করেন । ম্সলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে 
তাদের মধ্যে থেকে এব প্রতিবাদ উঠে : বাদ-প্রতিবাদ শেষে আদালত পর্যস্ত 
গড়ায় ।১ সেদিক থেকে ‘গো-জীবন' সমাজে আলোড়ন ভুলেছিল। 'গো- 
জীবনে র প্রথম সমালোচন৷ হয় ‘ভারতী ও ৰালক' পত্রিকায় । “ৰি হিন্দু কি 
মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচে্ট হন এই অতিপ্রায়ে এই পুস্তক- 
খানি লিখিত। ... লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষযে যেরূপ উদারতার পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে, আমাদের আশ্চয্যও জনিল। 
ভরসা করি, অন্য মুসলমানগণ তাহান অনুসরণ করিবেন।”'* দ্বিতীয় সমালোচনা 
হয় 'অনুসন্ধানে | মীর মশাররফ হোসেন মহাশয় স্বয়ং মুসলমান হইয়াও গো- 
হত্যার প্রতিকার বিঘরে যে এই পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে 
তাহাকেই প্রকৃতই হৃদয়বান বলিতে হয়। তিনি তাহাদের শান্তর হইতেও দেখা- 
ইয়াছেন যে, গো-হত্যা তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধও নহে ।''* তৃতীয় সমালোচনা প্রকাশিত 
হয় 'তত্ুবোধিনী পত্রিকায়। “তিনি (মশাররফ) মুসলমান হইয়া স্বীয় ভ্রাতা 
মুসলমানদিগকে গোমাংস সেবনে বিরত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । 
তিনি দেখাইয়াছেন, গোঙ্জাতির উপকারিতা ভূয়সী, উহার নিধনে দেশের দুগ্ধ 
প্রভৃতি স্খাদ্যের ও ক্ষিকাধ্যে হানি, গোমাংস সেবনে উৎকট ব্যাধি হইবার 
সন্দাবনা-_সেহেতু উহা এদেশের উপযোগী নহে | ... দয়াধর্ষের মূল এই মহামন্রে 
দীক্ষিত হইয়া তিনি এ কাধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ।”8 


গদ্য-পদে। রচিত 'বেছুল৷ গীতাতিনয়' ( এ আশ্বিন, ১২৯৬.) দেশী যাত্রায় 
চঙে রচিত। তিনি 'জথে পাঠ্য' শীর্ষক ভুমিকায় লিখেছেন, “বেন্্লা লখি- 
ন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রীমহলে বেহলার কাহিনী ৰড়ই আদরের | 
, এই ঘটন] লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের 
ভাষাদোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই 


চতর্থ অধ্যায়ের “ধর্ম” অংশে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে 
ভারতী ও ঘালফ, চৈত্র ১২১৫ 

অন্সন্ধান, ১৫ বৈশাখ ১২৯৬ 

তন্ুষোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮১১ শক্কাহদ ( ১২৯৬ বঙ্গ) 


ডি 


৯৭ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই | ..যনসার ভাসানই ‘বেহুল! গীতা- 
ভিনয়'। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কখঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকধণ করিতে 
পারিলেই, আমার শুন সার্থক বিবেচনা করিব। ১ উপকথাশ্রিত গ্রাম্য যাত্রাকে 
শিক্ষিত শেণীর উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মশাররফ হোসেন এটি রচনা 
করেছিলেন। 'বরবতী' ও 'বিসম্তক্মারী'র কাহিনী রূপকথাধমী | 'বিষাদ- 
সিন্ধ'র কাহিনীও আরবের পুরাণ-ইতিহাস মিশিত। 'বেছলা গীতাভিনয়ে' 
দেশীয় উপকথা-ঝতকথার চায়াপাতি আছে। গল্প-উপন্যাস-নাটকের জীবন- 
কাহিনী অনুসন্ধানে লেখকের এই মানসক্রিযাটি লক্ষ্যযোগ্য । তিনি সমকালীন 
জীবনকে বেশী আশ্য় কনেননি। পরবর্তীকালে রচিত ‘তহমিনা'র কাহিনীর 
উৎস ফেরদৌসীর “শাহনামা' | দ'একটি নাটক-প্রহসন ও আত্মচরিত ছাড়া তিনি 
সমকালীন সমাক্ভ্ীীবনকে আন অবলম্বন করেননি । শেষ দিকের প্রায় সব রচনা 
ইসলাম ধর্ম ও ধামিক পুরুষের জীবনেতিতাস। অতীতচারিতা ও কল্পনাশ্ব ফিতা 
বোমান্টিক মনোভঙ্গির লক্ষণ : মশাররফ হোপেনেন নোমানসপ্রিয়তা ছিল সন্দেহ 
নেই ; তবে মশারবফ হোসেন বর্তমান জীবানের সমস॥াকে সচেতনভাবে এড়িয়ে 
গেছেন। শমলসলমান সমাজেৰ বিষয় নিয়ে ক্লোন কিছু লেখা সহজ ছিল না। এক 
“গো-্ভীবন' লিখে তিনি বিপদাপন হযেটিলেন। শেষ লন্ত মদ্রিত কপি 
তুলে নিযে এবং দ্বিতীয় বাব প্রকাশ কববেন না এই শর্তে বিবোধী পক্ষের সহিত 
আপোমে মীমাংসা হয়। 


‘জমিদার দপণে'র উপহারপত্রে তিনি বলেছেন, “অনেক শক্ত দর্পণখানি 
ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে ।' ২ 'বঙ্গদর্শনে সমালোচনা করে বন্ধিমচন্দ্র 
আমিদার দর্পণে'র প্রচার বন্ধ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন | “আমরা পরামর্শ দিই 
যে গ্রস্থকারের 'এ সমযে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা ফর্তবা।''" এর 
উপায় কি? প্রহসনটি সম্পর্কে সমালোচনা করে ‘সুলত' প্রভৃতি পত্রিকা লেখককে 
‘গালাগালি’ দেন এবং “বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন" করেন। এমন কি, যে 
“প্রিয়তম বন্ধ ভ্রাতা'কে পৃস্তকখানি উপহার দিয়েছিলেন, তিনি পুস্তকের সাথে 
নিজের নাম আর জড়িত রাখতে চাননি । এ সমস্ত তথ্য মশাররফ হোসেন 
দ্বিতীয় সংক্ষরণের বিজ্ঞাপনে বলেছেন | উদাসীন পথিকের মনের কথা? 


যশাবয়ফ ষচলা-সম্্া, পঃ ₹৬-২৭ 
প্ৰোক্ত, পঃ ২৯১ 

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০ 

মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ২৫৫ 


০ 


গাহিতা ও সাচিতাক ২৭১ 


গ্রন্থের 'মৃখবদ্ধে' তিনি বলেছেন, “মনের কগা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই 
কঠিন । বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘা, নানা ভয়, এমন কি জীবনের 
সংশয় ।'১ বর্ষের বিষয় নিয়ে লেখাও সহজ ঢিল না । শব্দ ব্যবহারেও ছুযুৎ- 
মার্গতা ছিল । হজরত মহন্মদকে 'প্রভু', মহাপ্রভু বলা চলবে না। 'মৌলুদ 
শরীফে'র সমালোচনা করে 'নবনূর' মন্তব্য করে, “... হজরত মহম্মদ (দঃ) 
প্রভু '9 মহাপ্রভু শব্দে বিশেঘষিত হইলে তাহার পবিত্র নামের মর্যাদা কিছু বাড়ে 
কি? বীত্তখুস্ট এবং ভ্রগদীশুরও প্রভু মহাপ্রভু; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও মহাপ্রভু। 
আমর! জানি না, তাই কথাট। জিজ্ঞাসা কবিলাম।”৭ “ৰিৰি খোদেজার ৰিৰাহ' 
নামক পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন যে. ৰাংলার মুসলমান পাঠকশ্রেণীর 
চৌদ্দ আনা পদ্যাশ্িত ‘সুগলমানী বাচ্চালা' বা বাটতলার পুথির তজ্ঞ।৩ মুসলমানী 
বাঙ্গালার গ্রন্থসমূহ ছিল আমীব হানজা।, ছৈগুন সোনাভান, গোলে বকাজলী, চাহার 
দলবেশ, কঙ্গনামা প্রভৃতি আরব্য ও পারপা উপন্যাসের অলৌকিক ও আজগুবি 
কাহিনী ৷ তালা এ শেণীর গর পাঠ কনেই তৃপ্তি লাভ কবে, অন্য কাব্য গ্রশ্থ 
না নতুন রীতিতে রচিত পদ্য খস্থ পছন্দ কবে না । যুগের বর্ম, সমাজের রীতি 
এবং পাঠকের মনোভাবকে মশাররফ হোসেন পুবোপুরি উপেক্ষা করতে পারেননি ; 
সমাজের গতি এমন ছিল না যে তিনি নতুন পাঠক স্যর্টি করবেন ; রচনার 
'অসাঁধারণ সৌক্র্য স্বার। বঙ্কিমচন্দ পাঠকগণকে তীব পুস্তক পড়তে বাধা করেছিলেন, 
মশাররফের সেরকম প্রতিভা ছিল না। সুতরাং তিনি যুগচাহিদার ফাতে আত্- 
গমর্পণ করেছেন ! 

‘উদাসীন পথিকের লনেন কথা (১২৯৭) 9 “গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৫ 
আশিন ১৩০৬ )-গদো বচিত আল্বজীননী | উদাসীন পথিক’ ও “গাজী মির 
মশাববফ হোসেনের সাহিত্যিক চদালাম | পারিবারিক 'ও পারিপাশিফ জীবন 
লথা লেখাকেন বর্ণনান গুণে প্রা উপন্যাশের বর্ম লাভ করেছে। উদাসীন 
পণিকেব মনের কথা’ব 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, “ছাঁলধির জলের ছাত প্রতি- 
ঘাতেই তরঙ্গের স্ষ্টি। সংসার সাগরেবও ঠিক তাহাই । সেই ভীঘণ তরঙের 
যাত প্রতিঘাতে যে সকল স্তরের স্রষ্ট হইয়াছে, তাহাই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইৰ। 
আব মনের কথা শুনাইব।”'৪ “ভারতী ও বালক’ উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে 
বলে, “'সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস মহে, ইহা উপন্যাসাকাক্ষে নীল 
১. মশাররফ রচনা-সন্তাব, পূঃ ৩৭৩ 
২. নধন্র, শ্রাধণ ১৩১১ 
৩. বিৰি খোদেদার বিবাহ, 'বিজ্ঞাপন' ভ্রষ্টব্য। 

৪. মশাবরফ রচসা-সম্ভার, পৃঃ ৩৭৪ 


২৭২ উনিশ শতকে খাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ । অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে--তবে গল্পের 
ভাগ তেমন পরিপাটি হয় নাই ।' * ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেন, 
“মশাররফ হোসেনের যে শিল্পী-সম্তার সমাজ সম্পর্কে ছিল সচেতনতা, দেশের 
প্রতি ছিল সুগভীর মমতা, পাপের প্রতি শুধু ঘৃণাই নয় ছিল তীব্র ক্রোধ, ধর্ম- 
নিবিশেষে মানষের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাস, যার প্রকাশ দেখি ‘জমিদার 
দপণ' নাটকে এবং এর উপায কি’ প্রহসনে, তারই একটি উল্লেখযোগ্য অভি- 
ব্যক্তি ঘটেছে ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে ।'২ গাজী মিয়ার বস্তানী'তে 
আঙ্গিকের দিক দিয়ে মশারবফ হোসেন বদ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দরে'র 
অনুসরণ করেছেন। বস্তানীর চরিত্র ও স্থানের নাম কাল্পনিক যা আত্মজীবনীর 
আদর্শের পরিপন্থী । কিন্ত মশাররফের ব্যক্তিগত জীবনীর সহিত পরিচয় থাকলে 
ছদু।নামের অন্তরালে কারা কি ভূমিকাব আছেন, তা চিনতে অসুবিধা হয় না। 
কমস্থল দেলদুয়ারের অভিজ্ঞতা বস্তানী রচনার প্রধান উৎস | "যম দ্বার হল 
দেলদুয়ার আর 'পরজারানেসা হলেন করিমুনেসা চৌধুরানী। মশাররফ হোসেন 
এরই অধীনে দেলদয়ার এস্টেটের ম্যানেজাব ছিলেন । লেখক স্বয়ং “গাজী মিয়ী' 
ও 'ভেড়াকান্ত' নাম নিষেছেন | অক্ষয়কুমার মৈত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
গাজী মিরার বস্তানী'র দীঘ সনালোচনা করেন । “গাজী মিয়ার বস্তানী একখানি 
বিচিত্র সমাজ চিত্র, সুশোভিত স্্লিখিত উপন্যাস । ইহাতে নাই এমন রস 
দূরলভ। কট, তিজ, কমায়, অয়ন ... মাহ! চাও তাহাই প্রচুর অথচ সকল 
রসের উপন ঙঈদনকাতব করুণ উথলিয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে 
শর্তিকটু দোৰ পরিহাব করিতে পারেন না; ... গাজী মিরার কথা স্থানে স্থানে 
বড়ই কড়া হয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশ৷ ধারণ করিযা যেখানে যাহার 
পৃষ্ঠে আঘাত কবিয়াছেন, সেখানেই বেন সপাসপ আথাত ধ্বনি ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। কাতপ ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তবারা কিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে 
আগাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই” পাঠক। হয়ত তুমি আমি আর 
তাহারা কেহই বাদ পড়ে নাই । বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয় ; 
পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে বিলাতি বাণিস, ভিতরে টিনের 
পাতা, দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে । আপীলের 
উপর আপীল আছে, বিচার নাই। ... রাজ! প্রজ। সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ 
সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ ।'৩ 'তহমিনা”, 'বাজিয়৷ খাতুন’, “প্রেম পারিজাত', ‘নিয়তি 
১. ভারতী ও বালক, নৈশাখ ১২৯৮ 


২. নশারত্বফ রচনা-সপ্ভাব, পঃ ৪২ 
৩. প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮ 


প্রাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৭৩ 


কি অবনতি’ ইত্যাদি গ্রন্থের কোনটি সামযিকপত্রে ( অংশতঃ) প্রকাশিত হয়, 
কেনিটির নাম কেবল বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়। এগুলি এখন দৃষ্প্রাপ্য। 


যৌলুদ শরীফ’ (১৩১০), “বিবি খোদেজার বিবাহ ( বৈশাখ ১৩১২), হজরত 
ওমরের ধর্মজীবন লাভ’ (১ শ্রাবণ ১৩১২), ‘হজরত বেলালের জীবনী’ (১৩১২), 
‘আমীর হাসজার ধর্জজীবন লাত' (কাতিক ১৩১২) ইত্যাদি ধর্মপুস্তক ও সম্ত- 
জীবনী | প্রথমথানি গদ্য-পদ্যে রচিত, পরের চারখাশি কাবা । বিবি খোদেক্ত। 
(যহল্মাদের সহধর্মিনী) হজরত ওমব ( ধিভী7 এসিকা ), হছরত বেলাল (ধামিক 
পুরুষ ), হজরত আমীর হামজা ( বীরপুঞ্কষ ) আববের ইসলামের গৌরবময় যুগে 
এঁতিহাসিক চরিত্র । মশাররফ হোসেন মদিনার গৌবব', "মোসলেম বীর", 
‘এসলামের জয়’, হজরত ইউসুফ, 'খোতবা' প্রর্ভতি গ্ৰন্থও রচন। করেছেন ঘযে- 
গুলির ভিত্তি ধর্মজীবন। জীবনেব শেষ দশকে তিনি যে বাস্তব জীবন থেকে 
সরে এসে ধ্মবুলক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, ভা স্বীকার করতে হয়। 
ধর্ষানুরক্তি এর একটি কারণ হতে পারে ।১ বঙ্কিমচগ্রও শেষের দিকে বর্মপুস্তক 


১. প্রথম দিকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ একটি উদার মনোভাবের পরচিয় দিলেও, শেষের দিকে 
তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালের (ডিেম্বন- 
মাসে কদ্দিকাতায় তুনুঠিত 'মহামেঘান এড্ু৮বশন সনে’ সৈয়দ আমীর আলী লভাগতির 
ভাষণে মাদ্রাস) শিক্ষার ব্যর্থতার বখা উল্লেখ করে আলীগড় কলেজের আদর্শে কলিকাত। 
ও অন্যান্য মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করার অভিমত বজ্র বরেন। আববর রহমান পরি- 
চালিত “মহামেডাঁন লিটারেন্ী সোসাইটি” এক জরুবী তা (৯জন ১৯০০)-এর প্রতি- 
বাদ করে এবং সভার দিদ্ধান্তের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ কবে। মীব মশাররফ হোসেন 
লিখিতভাখে সোসাই টিকে ত1- মত জানিয়েছিলেন) তাৰ পুরে। বক্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়) 


হল ১ Extract from the opinion of Moulvi Meer Mosharraf Hossain, late 
Honorary Magistrate, Kustia and Tangail. Resolution 1. The Present 
system of 70816861010 1s tichly tenufcial to the 71015017197) Students in 
Bengal and ] see no reascn why a charge should be introduced. A 
system which time and experience have proved conducive to progress 
and improvement, should not, in my openion be interefered .with. Reso- 
lution 11. The Madrashas supported by the Mobhsin Fund bave done 
immense god toward diffusing the tennts of Islam among the generality 
of the Musajmans of Bengal. If avy change is at all necessary, I would 
suggest a thorough education in classical Bengali for Mahomedan Yonths. 
Resoluticn Hl. A thcrcugh i1cligicus educafiin is indispensitle for 
youths receiving ccucaticn in Schcols and Culleges. If the cultivation 
of cur reiigious literature and inculcation cf the principles of our 
faith te nefleécted, very deplorable conseqrcnccs will be tho result.’ 
Altstiact of the Prcceedirggs of an Extraordinary Meeting of this 
Connitiee ০01 the Mahomedan Literary Society of Calcutta held at 
No. 16 Taliollah, on 9619 June, 1900, pp. 44-45 
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২৭৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


বচনায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। মশাররফ হোসেনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণও 
ছিল। তিনি 'বিবি খোদেজার বিবাহে 'র 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেছেন 
যে, ইসলামের অতীত গৌরবময় কাহিনী নিযে পদে) রচিত বটতলার রচনাগুলির 
পাঠকের সংখ্যা বেশী--প্রায় চৌদ্দ আনা । আধুনিক সাহিত্যের পাঠক দু'আন। 
মাত্র! প্রখম শেণীর বচনার ব্যবসায় করে কত যে দন্ত, "বসাক ধনী হয়েছেন, 
মেকখাও তিনি উল্লেখ করেছেন । তাঁর ভাষায,”-"পদ্য-পদ সংযোজিত না করিতে 
পারিলে সে আবার লিখক কিসের? একথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার 
মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক বাঁতলাব বাঁসাব হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে 
একখানি পুস্তকও পদাপদ ভি] নহে । সমুদ্ষ পয়াৰ ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। 
অনেক পুস্তকে আবার রাগরাগিণী তালেব পরিচয়ে গানও আছে । এই প্রকাৰ 
নিলা লতন প্রকাশ হইতেছে | কত হিন্দ মহাশয় ছাপাখানা করির মুসলমানি 
বাঙ্গাল! পুস্তক ঢাপাইতেছেন | ... বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, 
দত, শীল, নঠাক মহাশন মলক হাজার. কেয়ামতনামা, গো-কোরবাণীর ফঙ্জি- 
লাত, হজ্বরভ এস্মাইলেন নিবরএ বিক্রম করিতেছেন |... ইহাতে স্পষ্টই প্রনাণ 
পাওরা নাইতিচে-স্সলমান সমাদে পাদোন বড়ই আদর ।”১ দেলদুয়াবের 
ম্যানেন্জার্নীর পদ ত্যাগ কৰাব পর মশারবফ হোসেন আথিক সংকটের মধ্যে 
পাডেভিলেন। বগুড়া, কলিকাতা, পদমদ্1তে চাকুরীর সন্ধানে ধুরেছেন। অর্ধো- 
প।ভাগের প্ররোজনে তিনি চৌদ্দ আনা পাঠকের মনোভাবের উপযোগী কাব্য 
বচন৷ করেছিলেন বলেও আমাদের ধারণ।। 'মৌলুদ শরীফের ভেতর দিয়ে 
তিনি প্রথম ধর্মভাবজগতে প্রবেশ করেন। গ্রহ্থেব 'ভূমিক। য় তাঁর মনোভাবের 
প্রতিফলন হবেছে এভাবে : "পবিত্র মিলাদ খরীকের আলোচন! করিলে 
ধমের মূল সুদৃঢ় হর, তক্তিবসে বর্মমূল সবদ। সজীবভাবে অবস্থান করে। যে 
স্থানে হজরতের জনু-বৃত্তান্ত আবৃত্তি হয়, সেই স্থানে স্বীয় দূত--ফেরেশতাগণের 
জাবিভাঁব হয়, খোদা তাজালাব রহমত নাজেল হয়। মিলাদ শরীফের বরকতে 
“বতান ভয়ে সহত্র যোজন দূরে পালায়, অসীম পূণ্য সঞ্চয় হর, পরকালে 
সুক্তিপখের পাপ-অন্ধকার বিনাশ কবে। ভক্তিৃদ্ধা ও এক মনে .যিনি পবিত্র 
মিলাদ শরীফের আয়োজন করেন, মজলিসে যোগদান করেন এবং একচিত্তে এ 
সকল বিবরণ শ্রবণ করেন, সহযৃ প্রকার পাপে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার ভাগা 


১. মীর বশাররফ হোসেন-__বিবি ৰোদেজার বিবাহ, কলিকাতা, ২ বৈশাখ ১৩১২ ১ 
'বিজ্ঞাপন' জইব্য 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৭৪ 


একবার স্প্রসন্ন হইবেই হইবে। তিনি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিয়া বেহেশতে- 
দাখিল হইবেনই | ইহার অনেক প্রমাণ শাস্বে নিখিত হইযাছে। এই মজ- 
লিসের নাম ওনিবামাত্র উৎসাহের মাহত যোগদান করিতে হয় : আহ্বানের অপেক্ষা 
করিতে হয় না। পরিধকার পবিএ পরিচ্ছদ বাবহার, সুগন্ধি দ্রব্য হারা শরীর 
চচিত--সংসারের শোকতাপ বাবতীয় চিন্তা অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত 
কলিযা, হজবতেব জীবন-বৃনাশ্ত ও গুণকীতন একাখরচিন্তে গনিতে হর । মনুষ্য 
মাত্রেই পাপী । মেই অদ্বিতীয় মহাপুকঘ হঞ্শত ঘুরনবী রমালে খোদার (দঃ) 
নয়া ও অনুথহ ভিন কোন পাঁপীশ মুক্তিৰ অনা উপার নাই-পন্থা নাই |. 
এমলামধমেন বিপিব্যবস্থা অনুসারে বর্মচচা. শাঙ্গালোচনা, আরাধনা, উপাসনা, 
নামাজ, বোভ।, ভদ্গ, ডাকাত ইত।াদি কাধ ভিন আন কোন প্রকারেই উদ্ধারের 
উপায় নাই ।'১ মশারবফ হোসেনের ₹তেঠ পুনোপুরি মোল্লা-যৌপবীর সুর হনশিত 


হয়েছে | এছেন, কনিত। অংশ প্রাচান পুশিষানের নড়ে লচিত 2 


ওন শুন হাব কখা শুন মন দিয়া | 

পাপে তৰা বন্ধুরা এল হি দেখিনা | | 

হত গৃহ এত কালেণ জনশ। 

এক মনে শন সবে তার সবিশেষ || 

'খাদাৰ মহিমা ভবে কে বুঝিতে পানে । 

ই্ডাঁম্য ইল্ডা তান নাহ উচ্চ! করে || 

আঁমবা মানৰ জাতি তার কাছে ছার। 

কীট হতে অতি নীচ, নীচ মবাকার ।। 

প্র নাই কখা নাই তাহাৰ কার্মোতে। 

বিজ্ঞান জ্ঞানেৰ সান। পৰা দ্ধ বাহাতে ॥২ 
এটা যে কোন মৌলিক শিল্পীব কণ্ঠস্বৰ না, তী সহজেই বুঝা যাম। ভাষা- 
ভঙ্গি মধ্যে পৰিবর্তন এসেছে, 'বহুমত নাছিল, “নাজাত লাত', ‘বেহেশতে 
দাখিল' ইত্যাদি এব্দ বা শব্দগুম্ছেব প্রয়োগ মারেন পুব রচনার নেই। বিষয় 
অনসারে ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক, মশাররফ হোসেন হগত সেটাই করেছেন, 
কিন্ত তিনি তা শিল্পসভার বিণিমমে কবেছচেন বলে আমাদের -ধারণা ৷ খুব 
সম্ভব “নবনূরে' সৈয়দ এমদাদ আলীৰ সমালোচনার এরই প্রতিধ্বনি আছে। 


শর সপ চক বা লা দাহ জজ, রত 


১. সীর মশানরক হোসেন_ মৌদুন শবীক, সোহান্ব ণী বুক এরেন্ণী, করিকাত। ১৩২৪ ( ৫ সং) 
পৃঃ ৩-৪ ( ভূমিক! ) 
২. পাৰাক্ত, পৃঃ ১৮ 


২৭৬ উনিশ শতকে বাঙানী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা 


তিনি লিখেছেন, “... ইহার সঙ্গে পবিত্র শবে মেযবাজ, ওফাত ও হজরত 
বেলালের আশ্চয গুভুভন্তি ও জীবনের শেষ ঘটনাল প্দ্যপদ গল ও গাঁথা গাগা 
আছে। এই গ্রন্থ সাধারণ সাহিভ্য-রাজের সীমাব বচিভুত ও বর্মশাস্রের অন্তর্গত । 
»* মৌলুদ শরীফ প্রত্যেক যুঃএমানের অবশা পারশীর 'ও অনুষ্ঠের, মে বিষবে 
সন্দেহ নাই । ভবে বাক্গান্জায অনক্তি এই শৌল্দ শরীক কলদাসক হইবে কিনা, 
সে বিচার সাধারণ সাহিত্যতন্ত্রে হও17 নহে ; দেশেৰ মোল্লা সাহেবেবাই ফঠোধা 
জারি করিবেন | মৌনুদেব বেন্ত সলমানেন অবশ্য জ্ঞাতব্য ! ... কিন্তু অনুবাদে 
যে নিয়ম অনুক্ত হইয়াছে, আমন! আহবি সমর্খন কৰিতে পাবিনায না| ইহাৰ 
ভাষাও অদ্ভুত খিচুবি বিশেষ | তাঁচাব! বলিবেন, সাধারণ মুসলমানের বোধ দৌকখী।নু- 
রোধেই এরূপ করা হইয়াছে ; ... ধর্মজঞান লাভে কতকটা সহান্ছ! হইবে বলিব 
এই গ্রন্থের সুপ্রচাব বাঞ্ছনীয় ।১ নিবনরে'ন এই সমালোচনা! *₹* স্মরণ বেছে 
মশাররফ হোসেন ‘বিবি খোদেজাব নিবাহে'র “বিজ্ঞাপনে লেখেন," নৌরুদ শরীক- 
জাতীয় বিবরণ, জাতীয় খমকখা!, বাদে গপ নহে, মাশানিকা, উপন)1ন ছে । 
ধ্মসংযুবা, আদবতাম্জিসংস্ুবী শব্দসমূহ ব্জভাষান এ ভাশ্রকাশল প্ৰতি 
শব্দ না থাকিলেও কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিষা মুসলমানি শব্দ 
ব্যবহার করায় কোন কোন গৰা লিখক প্রিব ভ্রাতা ডালখিচুড়িব বঙ্গে ঢষ্টান্ত 
দিয়াছেন। সুতরাং নব্যদলে নবীন লিখক ভ্রাতাগণ মধ্যে বিনি খোদেজার বিবাহ 
আদরণীয় হইবে না ইহ! লিখকের মনে খ্রব বিশ্বাস। তবে মূল উদ্দেশ্য আশী 
কথর্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্ক মনে করিব ।''২ “বিবি খোদেজার 
বিবাহের বিষয়বস্তুর পরিঢয় দিযে মশারবফ হোসেন লিখেছেন, “মুসলমান সমাজে 
বিবি খোদেজার পরিচয় দেওয়। অনাবশ্যক। কারশ বিবি খোদেজা সমগ্র 
মুসলমানের জননী আখ্যায ভূমিত৷ হইয়াছেন। বিবি খোদেজাই হজরত মহম্ম 
মোশ্ফার মাননীয়! প্রিয় সহধমিনী। ইহারই কন্যারত্ব বিবি ফাতেম। জগতপৃজ্য। 
হজরত বিবি খোদেজা দেবীর বিবাহ ঘটনা লইয়াই এই শুর পুস্তক লিখিত 
হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার আদি অন্ত পাঠ করিলেই বিবাহ সন্বন্ধের পবিত্রতা, 
বিচি], পবিত্র প্রণয়ের মধনয় জীবন্ত চিত্র, হজরতেব সহিষুতা। সৎকাধে। 
প্রবৃত্তি, বর্ত্ব্যজ্জান, তবস্থনুঘয়ী ব্যবস্থা এবং বিবি খোদেজার পতিভক্তিসহ সক- 
জ্বত্)গা, হামীগত্প্রাণথা অবল! হৃদয়ের বল ও একাগ্রতা বিষয়ের সপ্রমাণ সমুজ্ভুল- 


১. নবন্রর, শ্বাবণ ১৩১১ 
২. বিবি খোদেজ'র বিবাহ, “বিজ্ঞাপন দ্রংব্য 


শাহিত্্য ও সাহিতিক ২৭৭ 


ভাবে দেখিতে গাইবেন ।'১ “চাক! প্রকাশ’ গ্রস্থথানির সমালোচন। করে বলে, 
“ক্বিত্বের কখা ছাড়িয়া দিলে, আখ্যাবিকা অংশে এ গ্রস্থধানি অপ্রীতিকর নহে। 
পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্তচিত্র, হক্গবতের সহিক্কতা, সংকার্ে প্রবৃত্তি, 
কতব্যজ্ঞান, বিবি খোদেজ|র পাতি প্রভৃতি বিশয়গুলি মীব সাহেব বেণ সরব 
ভাবে মাধুষ্যের সহিত লিপিবদ্ধ করিণাহেশ 1২ 

হজরত ওমাবেন পঞজীবন লাভ' রচনার উদ্দেশ্য প্যাখ)া করে মশাররফ 
হোসেন লিখেন, "পরমশুঞ)? হজরত মহম্মদ মোস্তফার (দঃ) পবিত্র জীবনের 
সহিত যে সকল ঘানান সংহ্বন আছে, ততাশুন্॥ ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিব 
মনে করিয়াছি | ... ইহা হলাম ৰমেন মভাতার জীবন্ত ও জলন্ত জ্যোতি: 
নবভাবে উদিত-চালিত, বক্ষিত-পবাক্ষিত, আদৃত-্সন্গানিত ও সন্মিলিত হইয়া 
দিগপিণন্তরব্যাপা ধাশক্তি সম্পন মহাশক্তির আবিভাবে বহু অন্তরের বিষোর 
₹:' কার বিশদরূপে নিদ্রিত করিয়া এক উপাদেয় ঘটনার অবতারণ। করিয়াছে; 
যেহ উপাদের ঘটনাই জা পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি ।'’* 

মশাররফ হোগেনেন পববতী ৮ খান। গ্রন্থে নতুন আঙ্গিক কিংব। নতুন বিষয় 
এমেনি--বাকণা ৪ আন্নকখার অন্বর্তণ আছে। ‘আমার জীবনী' ও “আমার 
জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী: তখা 'বিবি কুলদম' আত্মজীবনী হয়েও উপ- 
ন্যাসের রসাস্বাদন লাভ করেছে । 'বিধাদ-সিন্ধু'র বেগবান গদাকে তৈরি করতে 
হয়েছে, ‘আমার জীবনী ও 'বিবি কূলস্তমে র নাবলীল গদ্য জীবনের তলা 
“খেকে উঠে এসেছে ; এজন্য এতে এতটুকু আড়টত! ব। কৃত্রিয়তা নেই । বিষয় 
ও বিষয়ীর জভিনুতার কারণে শিল্পীমনের খোলা দরজ। দিয়ে আবেগ-ম্পন্দন ও 
প্রকাশ-ম্বচ্ন্দতা “এসেছে । মশাররফ হোসেন সাহিত্য চচা গুরু করেন উনিশ 
শতকের সত্তর দশকে, শেষ কৰবেন বিশ শতকের প্রথম দখকে। চগিশ বছরে 
যুগ ও পরিবেশের পরিবর্তনের ঘঙ্গে সঙ্গে মশাররফের মনোভাব ও চিন্তাঙ্গগতের 
পরিবর্তন হয় । বিশেষতঃ বাংলার মুসলিম সমাজের তখন সংকট ও মংকট-উন্তরণের 
কাল। 'গ্রামবাতি। প্রকাশিকা' ও 'নংবাদ-প্রভাকবে র মাধ্যমে তিনি মাহিতোর 
জগতে প্রবেশ করেন ; কাঙ্গাল হবিশাখ মঞ্জযমদার ও ভুনশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন তার সাহিত্যিক ও%। আট দশকে 'গে-জীবন' নিয়ে তার তিজ 
অভিজ্ঞতা হখ। িতুবা-প্রপীড়িভ' মমাদ্ে স্বাবীন ও উনার ভাবে কোন কিছু 
১. বিবি খোদেজার বিবাহ, পি।ঠকগশেব সমীপে নিবেদন’ অংশ জট? 
২. ঢাকা শুকাশঃ ১৭ অগ্রভাযণ ১৩১২ 
৩. হজবত ওষবেন ধর্ম ভবন নাত, কলিকাতা, ১ শ্াবণ ১৩১২, পাঠকগণ সমীপে 

নিবেদন" জন্য 


২৭৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


বলা যে কত কঠিন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করেন।১ নব্বই দশকে 
মুসলমানদের গামরিকপত্রগুলির আবির্ভাব হয় : সেগুলির অধিকাংশই ছিলি ইসলাম- 
পশ্থী, স্্টিশীল সাহিত্যরচনা দবের কখা, করষ্টিবমীঁ সাহিতা বল করার পক্গ- 
পাতী ছিল অনেক পত্রিকা । কোন কোন পত্রিকায় মশাবরফের লেখ! ছাপা 
হয়েছে। এগুলির যংসামান সাহিতিক মেজাজ ছিল। ছোট-বড় প্রাব সব 
লেখকই ইসলামী ভাবধারা আমদানী কবে ‘জাতীর সাহিতা" কফাটির আন্পোলন 
করেছেন। সমাজপতিদের কণ্ঠেও সেই সুর | মশাবরক হোসেন যুগের এই 
দাবীকে অস্বীকার কবতে পারেননি. যুগধর্ম « পাবিপাশ্রিক তাকে অস্বীকার করার 
মত তাঁর মানসিক গঠন, শিক্ষা, প্রতিভা ছিল না। তাঁৰ অর্থনৈতিক ভিস্তিও 
দবল ছিল। বধোধৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তলোকে যে স্বাভাবিক বিচলন দেখা দের, 
মীরের মধো তার প্রকাশ ঘটে, বৌবনের ভাবনা এবং বৌবাদোশরকালের ভাবনার 
মধ্যে আদর্শগত ও নীতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । কলিকাতা বক্ষণশীলাদের 
সাথে তার যোগসূত্র ছিল! কোন দৃঢ় মতবাদ বা বড আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত 
হননি | 'গো-জীবন' সম্পকিত দ্বন্দ্বে তিনি শেষ পৰন্ত রক্ষণশীলদের কাছে 
নতি স্বীকার করেন। জমিদার বংশোডত মীর মশাবরফ হোমেনেৰ সমস্ত সাহিতা- 
কমু যুগধম ও স্বসমাজের এই বৈশিষ্টোব সঙ্গে জড়িরে আছে | মশাববক হোসেনের 
সাহিত্যকর্মের সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচষ প্রসঙ্গে ত্রিপূবাশস্কৰ সেন লিখেছেন, 
“তিনি ( মশাররফ ) সহজাত শিল্পবোধ ও রসানভূতিব অধিকারী ছিলেন প্রতি- 
ভার গুণেই। তিনি চিন্তার রাজ্যে বিপ্রুবী নহেন, কিন্ত যুগের ইঙ্গিতকে প্রতাক্ষ 
করিয়াছিলেন । তিনি সাহিতোর মধ্য দিয়া জাতীয়তা ও মানবতাৰ বাণী প্রচাৰ 
করিয়াছেন । ... কিন্তু যেখানে তিনি মুসলিম নব-অভ্যু্ানেন প্রতিনিধি, সেখানে 
তাহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বাথ হইয়াছে ।”২ মশারবক হোসেন ধর্মভাব নিয়ে 
দরশখানা পুস্তক লিখেন যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় ত্রিশ শতাংশ । রূপকখা- 
পুরাকথাধর্মী গল্প এবং চোট ছোট নক্সা-প্রহসনের সংখ)ও প্রার ত্রিশ শতাংশ । 
এই দুই শ্রেণীর রচনা বাদ দিলে বাকী চলিশ শতাংশ রচনা অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেব- 
খানি গ্রন্থের তিভির উপরে মশাররফের প্রকৃত সাহিত্যকীনি দাড়িয়ে আছে। 
তার মানবপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, সমাজের হিহুচিন্তা এসব রচনার, 
সহজ স্ফৃতি লাত করেছে। 


১. উদাসীন পথিকের মণেব কথা, ‘ৰূখবন্ধ' ভষ্টৰ্য 
খ্রিপুরাশক্কর সেন-_সাহিভোর নধ্জন্য ও ধৃপচেতনা, শ্রীগুক লাইব্রেরী, কলিকাতা” 
১৩৫৬, পৃঃ ১০০ 
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মোহান্মদ নইমুন্দীন (১৮৩২-১৯০৮ ) 

‘আমার প্রথম যৌবনে যখন সাহিত্যের পণাক্ষেত্রে প্রথম পকদার্পণ করি, 
মুসলমানদের জাতীয় জীবনে তখন এক সুচীভেদ্য ঘোর অমানিশা রাক্রন্ধ করিতে- 
ছিল, ... দেখিলাম সেই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালার সাহিতা গগনে সমাজের 
দইটি ধাবতারা অন্ধকারে জালোকচ্ছটা বিকীণ করিতেছে-_তাহার একটি পরলোক- 
গত মীর মশাররক হোসেন সাহেব, এবং অন্যটি মৌলবী নইমুদ্দীন হরহষ মণফুর 
সাহেব ।''১ “বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাছ সম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ 
আবদুর রহিম এই উক্তি করে| মোহাম্মদ নইমুদ্দীন মীর মশাররফ হোসেনের 
পনর বছর বড় : সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীণ হন চাৰ বছর পরে। টাঙ্গাইলে উভযে 
একত্র হয়েছিলেন, কিন্তু একত্রে মিলডে পারেননি । গো-রক্ষা-গো-বধ দ্বন্দে 
উভরের সম্পর্ক অত্যান্ত তিক্ততার পারে দড়াম। কবটীয়ার “আখবারে এসলামী়।' 
(১৮৮৪) সাময়িকপত্রটি সম্পাদনা করতেন মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। টাঙ্গাইলের, 
'আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকা মশাররফ হোসেন 'গোকুল নিম ল আশঙ্কা? প্রবন্ধ 
লেখেন। মশাররফ হোসেন গো-বধের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলে নইমুদ্দীন 
নিজ পত্রিকায় (পৌষ ১২৯৫) তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন এবং প্রবন্ধ- 
লেখককে ‘কাফের’ এবং তার 'স্ত্রী হারাম’ বলে ফতোয়া দেন। এতে মশারবফ 
হোসেন মানহানির মামলা করেন। পণ্ডিত রেযাজুদ্দীন আহমদ যাঁশহাদী, 
মোহাম্মদ রেয়ান্জুদ্দীন আহমদ নইমুদ্দীনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। নইমুদ্দীনে ইসলাম- 
পন্থী এবং পুরোপুরি রক্ষণশীল । ধর্মীয় বন্তুতা ও পুম্তকাদির মাধ্যমে ইসলাম 
প্রচারকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মসলমান ধর্ম ও সমাজের 
স্বার্থে তার নীতি ছিল অবিচলিত ও আপোষহীন । 

টাঙ্গাইলের শুরুজগ্রামে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন জন গ্রহণ করেন। গ্রামের 
মধ্য-বাংল! বিদ্যালয় থেকে 'ছাত্রবৃন্তি' পাশ করে পাবনার দলাই মাদ্রাসার ততি 
হন। কেউ কেউ ৰলেন, তিনি ঢাকায় বিশিষ্ট আলেমের তব্বাবধানে ইসলামী 
ধর্ম শাস্ পাঠ করেন এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্তি লাভ করেন। অতঃপর 
মুশিদাবাদ, বিহার, এলাহাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ব্রণ করে 
এৰং আলেম-আউলিয়াদের সহিত ধর্মতত্বু বিষয়ে আলোচনা করে 'জাহেরী ও 
বাতেনী' বিদ্যার পারদশী হয়ে উঠেন।২ ইব্রাহীম খা বলেন, তিনি নান 
পরীক্ষ] পাশ করে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে পাবনায় ম্যারেজ রেস্দিফ্ট্রার 


১. শেখ আবার রহছিম- -বঙ্গভাষা ও যৃসবনান সমাজ, মাসিক মোহাম্মদী, ভাগ ১৩৩৬ 
২. আবদুল কাদির যোহাম্মদ নইহুদ্দীন, বাংলা একাডেলী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্াদশ ১৩৩৩ 


২৮০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


ও কারীর পদ গ্রহশ করেন। কিন্ত পরিশেষে এসব কাজ ত্যাগ করেন এবং 
কবটিয়ার জমিদার খান পন্লী পবিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নিজ গ্রামে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'ধ্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।১ তিনি হানাফী মন্ত- 
হাবে বিশ্বাসী ছিলেন | পত্রিকা ও পুস্তকে হানাফী মতাদর্শ প্রচার করেন। 
একজন সুবন্ত। হিসাবেও তার সুনাম চিল। করটীয়ার গোলাম সারওয়ার ছিলেন 
তাঁর সহযোগী । 

মোহাপ্দ নইমুদ্দীনের প্রখম গ্রন্থ 'ভোব্দাতল মসায়েল' ( ১ খণ্ড, ১৮৭৩ )। 
এটি অন্বাদধর্মী ধর্মগ্রহ। লেখক “আভাষ' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন, “শরার 
সমুদয় বিবরণ আরবী ভাষাৰ যেরূপ জানা যায়, অদা পর্যন্ত কোন ভাষাতেই 
সেরূপ ছানা সম্ভব নছে। কিন্ত মাতৃভাষায় তাহার মূল নিয়মগুলি জানিতে পারিলে 
অনেক উপকার আমে | বহুদিন যাবত আমার অন্তঃকরণে এই আশা ছিল যে, 
অতি স্নরল বঙ্গভাষায় শরার মুল নি্নমগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক 
রচনা করি, যাহাতে বালক, বৃদ্ধ, ষুবা সকলেবই উপকার হয়|... এই জোব্দাতল। 
মসায়েল অখ্বাৎ মুসদমানী ন্যবস্থাশান্ত্রের সার মংগ্রহ কোন পৃস্থকের অবিকল 
অনুবাদ করি নাই, বরঞ্চ শরেহ বেকাযা, কাজীখান, জামেয়ের রক্রম, কানজ, 
আলমগিবী, দোরল মোখতার প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া 
লিখিত হইল ।”২ জোব্দাতল মসায়েলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯১ 
সালে! এতে ইসলাম ধর্দকমের বর্ণনা ও নির্দেশ আছে। 'ৰালক-শিক্ষকে'র 
প্রশোত্তরের মাধ্যমে ধর্মেরবিষনগুলি আলোচিত হয়েছে। উভয় খণ্ড করটীয়ার 
ভমিদার ছাফেজ মাহমুদ আলী খান পর্নীর অনুমত্যনুসারে ও অর্থানুকলো 
বচিভ ও মুদ্রিত হয়। তার পরবর্তী গ্রন্থ 'ইনসাফ' (১৮৮৬) ‘আহলে হাদিস' 
সম্প্রদায়ের বিপক্ষে মত প্রচার করে লিখিত।* প্রায় একই বিষয় নিয়ে 
তিনি 'লা-মজ্হাবিগণের ধোক।ভগ্ন (১৮৮৯ ) লিখেন। হানাফীমতের বিরুদ্ধে 
প্রচানিত লা-মজহাবীদের পুস্তিকার প্রতিবাদে এটি রচিত হয়।৪& নইমুদ্শিন লা- 
মভহাবীদের ঘোর বিৰোধী চি'লন। তিনি এ মজহাবকে ‘মন মজহাব' বলে 
কটাক্ষ করেন তিনি মোট 8 খাও ফতুযায়ে আলমগিরী' ( ১৮৮৪-৯২ ) 
টা ইব্বা হিম ৰঁ-_মোহান্দন নইহ্বন্দীন, মাহে-নও, চৈত্র ১৩৬৫ 
২. মহান? নন দাীন-জোব্দাতন মসাষেল, মাহসুণীযা। যন্ত্র, করটীয়া, ১৯০১ (৭ সং), 

খু de ( আভা ) 
৩. বেঙগব লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ব্রে, বত ১৮৮৬ 


৪. এ, হতে, ৰ, ১৮৮৯ 
৫. জোব্দাাতল নলায়েল, পৃঃ ৮* ( আতাষ ) 
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প্রণয়ন করেন ।১ আওরজগজেবের রাজন্বকালে সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক 'কতুরা-ই- 
'আলমগিরি” রচিত হয়। এটি তারই বঙস্গানুবাদ। তিনি গ্রন্থের আখ্যাপত্রে 
বলেছেন যে, ‘দেওয়ান হাফেজ মাহমুদালী খঁ। জমিদার সাহেবের অনুসত্যনুসারে' 
ও ‘মৌলবী গোলাম সরওর সাহেবের সাহায্যে সংশোধনে’ এটি প্রকাশিত হয়েছে ।২ 
নইমৃদ্দীনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীতি ৩ পণ্ডে 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ’ 
(১৮৮৭ - ১৯০৮) ।১ ব্রাঙ্গ ধমতুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম কোরানের বঙ্গানু- 
বাদ করেন ( ১৮৭৬ )। মোহাম্মদ নইমুন্দীনের বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিক 
'মমলমানকৃত প্রথম অনুবাদ। এদেশেব মুসলমানদের আরবী ভাষা ও কোরান 
সম্বন্ধে এম"! উত্বুঙ্গ বারণা যে, বাংলায় তার অনুবাদ অকল্পনীয় ছিল। বাংলার 
মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রর্চ। মধ্যযুগ থেকেই মোল্লাদের কাছ থেকে প্রতিবন্ধকতা পেয়ে 
এসেছে । “আরবী-নিখন' বাংলায় তবজমা নহাপাপ। সে-সংক্কার নইমুদ্দীনের 
যুগেও দনীভৃত হষলি। শেখ আবদুর রহিম এ সম্পর্কে আলোকপাত করে 
লিখেছেন, ‘... মমাজেরই বা তখন কি ঘোর অন্ধবিখাস। কি শোচনীর দূর- 
বস্থা। ইংরাজী ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও তখন কাফের ভাষ! হইয়া গিয়াছে 
সুতরাং উক্ত উভষ ভাষাই অস্পৃশ্য ও অবাবহার্য। বাঙ্গাল! ভাষায় কোরআন, 
হাদিম ব৷ ধর্মগ্রন্থ লিখিলে সে স্পষ্ট ধর্মদ্রোহী হইবে । ... বাঙ্গালা ভাষায় হজর- 
তেব জীবনী বাহিব করিতেও তখন আমাকে মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদিগের 
সাটিফিকেট লইতে হইরাছিল। ... মৌলভী নইযৃদ্দীন সমাজের অন্ধ বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে বি্রোহপতীকা তুলিয়া কোরআন শরীফের স্ুবিস্তৃত বাঙ্গালা তফসীর 
প্রণযন ও প্রকাশ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাছে এক হুলস্থূল পড়িরা গেল। 
তাহার উপর কত ফতৌযা-বৃষ্টি হইতে লাগিল । ওদিকে মীর মশাররফ হোসেন 


১. ‘কতৃঘাষে আলমগিবীৰ ১ খণ্ড ১৮৮৪ সালে, *খওড ১৮৮৭ সালে, ৩খও ১৮৮৯ সালে 
এনং ৪ খণ্ড ১০১২ সালে মৃড্রিত হব। প্রথম খণ্ড কলিকাত। 'ও পাবা খঞ্তগুলি করনিযাব 
'মাহবুশীয়া যন্ত্র খেকে ছাপা হয। 
বেসন লাইবে ক্যাটালগ, ৯ রেখ ১৮৮৪, ৩ ত্র খ ১৮৮৭১ 8 বরে. খ. ১৮৮৯, ৩ ব্ৰৈ- 
খ., ১৮৯২ 

২১ মোহাম্* নইমদান-_ফতুওযার মাহম্ণীব। অধাৎ কতওয়ায আলমগিরী, ২ খঞ্, বাহষুণীয়। 
যন, করনিনা, ১৮১৪ 

৩. কোবানে মেটি ৩০টি অব্যয় আচে। শেদেব অধ্যানে চ্ছোট ছোট আুর। ( যন্ত্র ) আছে ধা 
শিক্ষার্থীদের প্রবয় শেখান হয়। নইবুদ্দীন ৩ খণ্ডটি 'আন্মাদিপার। (শেষ বণ্ড) নাষ দিয়ে 
প্রকাশ কৰেন। 


২৮২ উনিশ শতকে বাঙালী মসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা” 


সাহেব হিন্দ সাহিত্যের আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষায় গ্রন্থ লিখিরা সমাজে নিন্দিত 
হইতে লাগিলেন” ৯ 

সমাজের নিশা, ফতোয়া-বৃষ্টি শিরোধার্য করে নইমুদ্দীন স্বপাখে অবিচল: 
থেকেছেন, কারণ তিনি বুঝেছেন, এ পথ সমাজের কল্যাণের পখ, মুক্তির পখ।. 
তিনি নিজে একজন আলেম হয়েও আলেমদের বদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে কাঁজ করেছেন 
বৃহত্তর সমাজের জন্যই | এক্ষেত্রে নইমুদ্দীনের চিন্তাধারা তার রক্ষণশীলতাকে 
ছাড়িয়ে গেছে। 

'ইসলাস-প্রচারকে' কোরান শরীফের সমালোচনা করা হর। “এই বঙ্গানু- 
বদিত কোরান শরিফখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইরাছি | মৌলবী 
সাহেব আরবী অক্ষরে কোরান শরিফের আয়াতগুলি লিখিয়া অর্থ বাঙ্গালার 
লিখিয়াছেন, তৎপরে টীকা সংগ্রহ করি৷ প্রত্যেক আয়াতের শিগ্রভাগে সন্নি- 
বেশিত করিয়াছেন। টীকা না পড়িলে আয়াতের প্রকৃত ধর্ম অবগত হওয়া যার 
না, তাই মৌলবী সাহেব বহ যত্ব স্বীকার করিয। বিশ্বাসযোগ্য টীকাসকল সণি-- 
বেশিত করিয়াছেন, তাহাতে আয়াতগুলির অখ সহজবোধ্য হইয়াছে ।”'২ করটীয়ার 
জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন একটি 'প্রশংসাপাত্রে (৩১ শ্রাবণ ১৩০০) 
লেখেন, “এই বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ বঙ্গীয় এসলাম সমাজের গৌরবের 
আদর্শস্বল। ইহার পবিত্র জ্যোতিতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ জ্ঞানচক্ষ প্রাপ্ত হইয়া 
নিল এসলাম ধর্মের পথ দেখিতে সমর্থ হইবে । এবং কোরান শরিফের পবিত্র 
ভাব, পবিত্র মত, পবিত্র আদেশ যাবতীয় মানবঙীবনে প্রতিফলিত হইরা আপনার 
অক্ষয় কীতি ঘোষণা করিবে এবং মুসলমান সমাজ আজীবন আপনার কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ থাকিবে ।'”* 

তার 'কালেমাতল কুফর ( ১৮৯১) গ্রন্থে মুসলমানের আদৰ-কারদার কথা 
বল! হয়েছে। কিরূপ কথাবার্তা, আচরণ ও মনোভাব মুসলমানকে কাফেরে 
পরিণত করে, এতে তারই নির্দেশ আছে |8 
১. মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৩৬ 

ইব্রাহিম খঁ৷ তাঁর বাণাকালের স্মৃতিচারণ কৰে অনুরূপ চিত্র বর্ণনা করেছেন £ “ছোট 

বেলায় আমপারার উপর ‘মিহির ও সুধাকব’ পরিকর যলাট দিষেছিলাম। আমার ওঠাদ 

সক্রোধে সে মলাঁট টেনে ছিড়ে ফেলতে হুকুম দিয়ে বলেছিলেন, ‘এড ৰড় ৰজাদৰী”। 
কালাবুল্লার উপর বাংলা হরফ। সে আমলে কোরানেৰ বাংলা তবজষায় হ'তি দেওষা কম" 
হিম্মতের কথা ছিল না৷” 

ইববাহিষ থা, পূর্বোজ্, পূঃ ২৫ 
২. শী এ, কাতিক ১২৯২ 


৩, কোরান শরিক, শেষ খণ্ড, প্রশংসাপত্র” ভ্রষ্টব্য। 
৪. বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ১ ত্র. ৰ., ১৮৯১ 


সাহিত) ও সাহিত্যিক ২৮৩ 


এসবাতে আখেরভড্জোহর (১৮৯১) গ্রচ্থে ওক্রবাবের জামা ও জোহরের 
নামাজ সম্বন্ধীয় বিতর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে । তান মতে, এদিন ভমা ও 
ভোহর উভয়ই পড়ার নিয়ম ।১ 'বেতর' (১৮১৯), 'তারাদিহ' (এ), 
'মৌলুদ শরীফ ( ১৮৯৫ ) নমাজ সম্পর্কীয় তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা | 'রফা 
ইদায়েন (১৮৯৬) ও 'আদেলায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজছাবী” (১৮৯৭) গ্রন্থ 
দুঁটিও বিতর্কমূলক | '‘আদেল্লায় হাণিফীয়া'য় লা-মজহাবীদের আক্রেমশ করে 
বলেছেন, “এই কেতাব পাঠ করিলে ... লা-মজহাবীগণের অবস্থার আক্ষেপ না 
করিয়া থাকিতে পারিবেন না; উহাদের দাঁগাবাজি, ফেরেববাজি, ঝুটামি 
লকলি প্রকাশ হইযা পড়িবে। এবার এই কেতাবের শেষ ভাগে উহাদের অনেক 
বোকা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । '২ 

'সেরাতিল মস্তাকিম' (১৮৯৬) ও “সিরাজল হেদানেত' (এ) ধর্মনীতি 
সম্পর্কীয় পুস্তক। “কোরান শরীফে 'র শেষ খণ্ড অর্থাৎ 'আন্ম। সিপার।'র 'আভাষে' 
নইমুদ্দীন লিখেছেন, “... দোয়া দরূদ ইত্যাদি বাহা নমাজে পড়। আবশ্যক 
তাহার অর্থ লিখিয়া 'সেরাতল মস্তাকিম' নামক একখানা ক্ষাদ্গ্রপ্থ এই অনুবাদের 
সঙ্গে প্রকাশ করিলাম |” নইমুদ্দীন ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে কিছুকাল উত্তরবঙ্গে 
অবস্থান করেন। তার কোরানের অনুবাদ জলপাইগুড়ির জমিদার খান ৰাহাদূর 
রহিম বক্সের অর্থানুকুল্যে ও প্রযত্বে মুদ্রিত হয় ।৪ 

হানাফীমতের বড় ব্যাখ্যাতা ইমাম বোখারির আরবী তত্তুশারের অনুবাদ 
‘সহি বুখারী শরীফ (১৮৯৮) একটি 'বৃহৎ গ্রন্থ ; মোহান্মদ নইমুদ্দীন গোলাম 
সারওয়ারের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন করেন ।£ 

৮ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রচার-পুর্তিক! গোমস্তা-দপণ' (১৮৮৬) । এতে নতুন 
প্রজান্বত্ব আইন অনুসারে দাখিলাদি জমিদারী নখিপত্র লেখার উপদেশ-নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে।৬ 

মশাররফ হোসেনের গো-জীবনে র ( ১৮৮৯ ) প্রতিবাদে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' 
(১৮৮৯) রচন। করেন। 'আখবারে এসলামীয়। 'য় (শ্বাবণ ১২৯৫) প্রকাশিত নইমুদীনের 


জী পপ নলা 


১. বেঙ্গল লাইব্রেপী ক্যাটালগ, ১ ত্র. খ- ১৮৯২ 

২. এ, ১ বৈ. খ. ১৮৯৮; আবদুল কাদির, পূর্বে।ভ, পৃঃ ৬৩ 

৩. যোহাম্বদ নইমৃদ্পীন--কোরান শরীফ, শেষ খণ্ড, মাহমূদীয়। যন্ত্র, ১৩০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭* (জআতাঘ)' 
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৪১ (৪8 সং)। 

&. বেঙ্গল লাইবুরী ক্যাটালগ, ১ বরে. খ. ১৮৯৮ 

৩. হী, ২ ব্ৰৈ- খ. ১৮৮৬ 


২৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত!-চেতণার ধারা 


একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ মশাররফ 'গো-জীবনে' সংকলিত করেশ। তীর 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধডি মশাররফ হোসেন বাদ দেন, এরূপ অভিযোগ এনে 
নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড সংকননটি প্রকাশ কবেন।১ এটি তংকাসীন গো-হত্যা। 
বিষয়ক মামাঁজিক সনস্যার ফল। 


আবদল হামিদ খান ইউসফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) 

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী আবদন হামনখান ইউসফজরী নাহিত্যিক ও 
সাংবাদিক হিপাবে সুনাম অর্জন কবেচিলেন। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 
'আহমদী'র (১৮৮৬) ভিন সম্পাদক ডিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পতী 
করিমুশেসা খানম চৌধুরানীর অধানুকুল্যে খ্রকাশিত এই পত্রিকাপানি অসাংপ্র- 
দায়িক প্রগতিশীল দ্‌ টটিতাঙ্গর ছনা খ্যাত চিল। মীর মশাররক হোসেন এই 
পত্রিকার সাথে জড়িত ভিলেন । গো-হত্য। ও হানাকী-লা-মজহাবী প্রশে 'জাপ- 
বারে এসলামীয়া র সাথে 'আহমলী'র অহি-নকুল সম্পর্ক চিল।* 

গদ্য-পদ্যে মিনি 'নানমএহা (১ খণ্ড, ১৮৭৮) নামে এনখানি নীতি 
বিনয়ক গ্রন্থ রচনার দাবা বদল হামিদ খান ইউসকজয়ীব পাহিতিক জীবনের 
& | পুস্তক রচনাব ৩২গ ৩ ৩দেখ। শপর্কে নেক "বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 

তই সদগ্রপ্থের প্রচার '9 দেশীয় যুবকণণেব মন শীতি এবং বমরসে অভিষিক্ত 
হয, 0 মক্ষল বিবেচনা করিয়া এই সামান্য পুস্তকখানি প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি | ইহার আধিকাংশ পারসী, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বিশেষ 
বিশেষ স্থানের তাব অনুবাদ "৩ অনুকরণ । পদ্যগুলি আমার স্বকল্পিত | ৩ 
২০ পৃষ্টার্র এই শূদ্ৰ পুঞ্ছিকায় চারটি কবিত৷ ও দুটি প্রবন্ধ আছে। “নীতিকথা'’ 
প্রবন্ধের একটি উক্তি এরূপ £ “বিনয়ে ক্রোবীকে, সত্য ও সরলতার সাধুকে, 
মেব! ও ভক্তিতে প্রভুকে, ধনে লোতীকে, শাস্তি দ্বারা খলকে, বশ্যতার গুরু- 
জনকে, উদ্ধারতা। 'ও উপকারে মিত্রকে এবং মিষ্টকথা ও নম্তায় জগংকে বশীভূত 
কন | 5 মযমলসিংহের 'ধ্তন্তু ও 'বপবন্ধু পত্রিকার সম্পাদকন্বয় ইউসফজরীব 
কাব্যখানি মংশোধন কনে দিযেচিনেন। 'ব্গদশনে' “লার-শংখ্রহে'র সনালোচন। 
হয়| “গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র : ইহার অধিকাংশ বর্মবিষয়ক বাকানলী | ...শীতি- 
কথাগুলি ভাল, বালকদের জানা উচিত । ৫ 


বেঙ্গল লাইব্ৰেৰী ক্যাটালপ, ৩ তত্র খ. ১৮৮৯ 

এ অধ্যায়ের 'পত্র-পত্রিক। আশ জ্ব্য | 
সাবসংগৃহ, ১ খণ্ড, ভানতমিহিৰ প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮, 'নিজ্ঞাপন' ভ্ৰ্য 
ও, পৃঃ ১৮ 

বঙ্গদশন, শ্বাবণ ১২৮৫ 


টিকতে 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক + ২৮৫ 


এর পর আবদুল হামিদ খান ইউসযভযী বিরাগ সঙ্গীত’ (১৯৮০), প্রবোধ 
সঙ্গীত' (১৮৯১) এবং উদাসী ( ১৯০০) নামে তিনখানি কাবাগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। প্রথম দৃখানি কাব্যের বিষয়বস্থ মলতঃ অৰ্যায্বপ্রেষ। সুফীতত্তে আসক্রি- 
বিরহিত যে অধ্যাত্বপ্রেমের কখা আছে, ইউসকজবী গেট প্রেমাদর্শেব কথা 
প্রচার করেছেন। “বিরাগ সঙ্গীতের প্রেবণ। এ উদ্দেশা সম্পর্কে গ্রন্থের প্রকাশক 
শনিবেদনে' বলেছেণ, “হিন্দ ও মোপলমা* এই উভয় জাতিই প্রহিক সুখ 
স্বচ্ছুন্দতা নিতান্ত অকিনিৎকৰ ও অনিত্য ডালিশ শাংসাহিক জাকজমক নিশি? 
উনৃতি শঙ্কদ্গো নিতাও উদামান। পৰিণাম গোচণ] এব বাতনণি ও বৈনা"।। 
প্রভৃতি ওঁদাগীন্য ভাব সকল তাহাদের এমন :লেশ অস্থিমজ্জা নিয়ত অধিকার 
করিয়া রহিনাছে | সুতরাং এই উভন জাতির মধা হইতেই অসংখ্য সংসার- 
বিরাগী উদাসীন তপস্থীগণ আবিভত হইয়া পৃথিবী অলংকৃতা করিয়াছেন। 
আর অধূনাতন ,এই উভয় জাতিই ভানভন্ষর প্রধান অপিবাসী ; বরং, অধিকাংশ 
বিদয়েই প্রধান। কিন্ত দু:খেব বিষব এই যে, সাম্প্রতিক তাহাদের মধ্যে 
অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বাসনাসক্তি এবং অজ্ঞান ও অদ্বদশিতার প্রাবল্য দিন ২ 
যতদূর পরিবাধিত হইতেছে, তাহাতে অতি সব্বর এদেশের পতন ও দুরবস্থা 
নিশ্চিতরূপে সম্তাবনীয় হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ মাই । এই সম্ভাবিত দর্ঘটনা 
পরিজ্ঞাত হইয়াই আমাদের বিশু প্রেমিক প্রাজ্জ কবির কোমল হৃদয় বিরাগ সঙ্গীতের 
তান ধরিয়া আজি কয়েক বৎসর হয় দেশকে জাগ্রত করিবার অন্য বংশীংবনি 
করিয়াছেন। কিন্ত সমাজের ভাবগতিক বুঝিয়৷ তিনি সেই বংশীধ্বণি আরন্ত 
মাত্র করিয়াই আবাব নিজে ২ ক্ষান্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক ধীরে ২ অন্য এক- 
দিকে পদার্পণ করিতেছেন। যে হউক আঁমরা তাহার সেই মধুময় বংশীধ্বনি 
কিছুতেই বিস্মৃত হইতে না৷ পারিয়া এইভাবে এই অবস্থাৰ সাধারণ্যে তাহাব 
কথবি-ৎ প্রচার করিলাম 1১ প্রমো সঙ্গীতে'র উদ্দেশা সম্পর্কে কবির নিজস্ব 
বক্তব্য এরূপ £ “আমরা এই সকল কথা দ্বারা সংক্ষেপতঃ সকলকে ইহাই 
একমাত্র বুঝাইতে চাই যে, যথার্থরূপে সংসারধর্ম প্রতিপালন, জাগতিক প্রত্যেক 
বিষয়ের উপযুক্ত সারতত্তু অনুশীলন ও পরিমাদ্িত জ্ঞানবুদ্ধি উপার্জন ও মানব 
জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত ভাব অনুধাবন, উপযুক্তরূপে দেহপ্রাণ রক্ষা 
কর] এবং ইপমুক্তরূপে ন্যায়পপে চিত্তমন পরিচালন ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও পরিচেষ্টা 
করাই মনূষ্যের বর্তব। তথ. সংসারী হইয়া জ্ঞানধ্মসম্গত ন্যায্য ভোগবাসন। 


১১ আব্দল হামিদ খান আহমদী ইউসযজয়ী- বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী হয; টাদাইল, ১২৯৭, 
প্‌£1/0-1510 ('সিষেদন'-- হকাখক আদল মণান খান ইউস্যদ্ধয়ী .বৰ্তৃৰ দিতি) 


২৮৬ উনশি শতকে বাঙালী মসলমানেব চিন্তা-চেতনার বারা 


প্রভৃতিও যেষন চরিতাথ করিতে হইবেক, কিন্তু আবার তেমনি সংসারের মারা- 
মোহ প্রভৃতি কোন জঙ্জালের মধ্যেও সংবদ্ধ ও ফাসাইতে হইবেক ন।।"5 'যে 
নিয়মে পাঠ করিতে হইবেক’ শিরোনামে তিনি লিখেছেন, “অন্যান্য সঙ্গীত 
সকল সাধারণতঃ যে প্রকার লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে এই প্রবোধ সঙ্গীত 
তজ্ধুপ নহে । ইহা তাহ। হইতে অনেকাংশে পৃথক প্রণালীর | অন্যান্য সক্ষীত 
সকল বে প্রকার উচৈচঃস্বরে কালওয়াতি সহকারে এবং বিশেষ ২ নামকরণের 
তাল মান ও রাগরাগিণী ঠিক রাখিয়া গাইতে হয়, ইহ। সেরূপ নহে । ইহা 
সচরাচর কবিতার ন্যায়ই পঠিত হইতে পারে, কিন্ত মিষ্ট শুনাইবার জন্য বিশেষ 
কোন একটা সুর অবলম্বনপূর্বক কোন ২ স্থানের অক্ষর লঘু উচ্চারণ ও কোন 
২ স্থানের অক্ষর গুরু উচ্চারণ করিয়া ধীরে এবং গভীরভাবে পড়িতে হইবেক । 
অথ প্রকার পাঠ করিলে স্তশ্বাবা শুনায় ও মনের মন্ততা জন সেই প্রণালীতে 
পড়িলে ভাল হয়। ... কেহ যদি কোন একটা ঝীধ। সুরের সহিত না পড়িয়া 
কেবল সাদা নিধা কারার নাম, অর্থাৎ স্কুলের চেলেদের *ঠ্য কবিতার ন্যায় 
পাঠ করেন, তবে কোনই শাশিত্য অনুভব করিতে পারিবেন না । ... সঙ্গীত 
হারাই সাধন ভজন এবং চিভষণ শিনয় ও বিগলিত করিবার বিশেষ উপাম। 
সুতরাং ইহ) সঙ্গীতাকাবে প্রকাশ করিলাম 1” ' তিনি বিরাগ সঙ্গীতের ভূষিকায় 
কানোর আজিক 5 পাঞরীতি শশপবে একই কখা বলেছচেন। কবির কণ্ঠে 
বেদনার রঃ পুফীরা করুণ সুবের মাধামে আশিক-মা একের প্রেনাতি প্রকাশ 
করেন? ইউস্ফদ্রয়ীর মঙ্গীতধর্ী কবিতা গলিতে মেই ফর *্ননিত হয়েছে। 
তিনি যে স্রফাপন্থী সাধনার সনক ছিলেন ত৷ এই কাব্য দুটির তাববস্ত থেকে বুঝ! 
যায়। 


কেনরে অবোধ মন! বাড়ালে অজ্ঞান বাঁতি? 
আঁক. মন্দিরে তন আনিলে ন. জ্ঞা-- ৩! 
রিপুগণ দঙ্গযজন 
দাগা দিয়ে অনুক্ষণ 
সর্বস্ব শিপরে লুটে, করিয়ে নিশ্বাস ঘাতি। 
কেনরে অবোধ মন । বাডানে অল্জান রাতি 25 


১. প্রবোধ সঙ্গীত, আহমদী যঙ্র, টাঙ্গাইল, ১২১৮, প্‌: 1 
২. এ, পৃঃ ॥.-॥/* ( ভূঁৰিৰ। ) 
বিরাগ সঙ্গীত, গপ: ২৭ 


“সাহিত্য ও সাহিত্যিক * ২৮৭ 


মন হে! ভাৰ কেন হায় বোঝ না? 
কেন এত বাড়াবাড়ি, সহজ গ্জানে মঞ্জন৷ 
কঠোর বেদ আর কঠোর তন্ব 
কঠিন বুধ্য পুবাণ মন্ত্র 
সরল ভক্তি সরল প্রেমে তারে কেন পুজন৷ ? 
মন হে! ভাব কেন হায় বোঝা না 2১ 
'উদাসী'তে তিনখানি স্বতন্ত্র কাবা আছে ‘উদাসী’ ( ১-২১২ পৃষ্ঠা ), ‘কিরণ 
প্রতা' ( ২১৩-২৮৮ পৃষ্ঠা ) এবং "অরুণভাতি ( ২৮৯-৫০৪ পৃষ্ঠা )। উদাসী" 
খণ্ড কবিতার সংকলন । তিনি কাবোর পরিচয় দিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন, “বর্ম, 
অধম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটি অত্যুচচ বিষয় মূল ভিত্তি 
করিয়৷ ভিনু ২ ভাবে ও বিভিন্ন প্রকাবের বর্ণবৈচিত্রে এই উদাসী নামক ক্ষুদ্র 
গন্থখানি অনেকদিন হয় রচিত হইয়াছে । ইহার অনেকগুলি কবিতা বিংশতি 
বৎসরেরও পৃবের লিখিত।”২ ধর্ম।ধর্ম, প্রেম-বৈরাগ্য ভাবাশ্রিত কবিতায় কোন 
অভিনবত্ব নেই ; তবে স্বদেশ ও মমাজম্লক কবিতাগুলিতে যুগ সম্বন্ধে কৰির 
সচেতনতার "পরিচয় পাওয়৷ যায়। স্বদেশ 'ও স্বদাতির হিতসাধন এবং হিন্দু-মুসল- 
মানের সম্মিলন তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন। উদ্বোধন" কবিতায় তিনি 
বলেছেন, 
'অসম্মিল, হিংসান্থেষ শে দোষে মজিল দেশ 
কে করে আব একত। বঞ্জন ? 
“াশিদ। দূতিহ ঘোৰে ভারত গেনরে পুড়ে 
কে নিবারে সে ভাষ দাহন ১৩ 
হিন্দু-মুসলঙগানের সাম্প্রদায়িক বিভেদের উল্লেখ করে লিখে হন, 


জাতিগত হিংসাদ্ধেষ দ্বষেতে মজিল দেশ 
মুরগী পাঠ। লয়ে টানাটানি । 

গোমাংসের নামে হায়! পালে পালে কূঁদে ধার 
যথাতথা ঘোর কাটাকাটি ।৪ 


১. প্রবোধ সঙ্গীত, পৃঃ ২৫ 

২. আবব্ল হাষিদ খান ইউসফুজরী--উদাসী, টাঙ্গাইল, ২২ শ্বাবণ ১৩০৭, পৃঃ ৪1০4৫4০ 
(তূষিক৷) 

৩. ই, পঃ ১২০ 


££ এ ১২২ 


Ld 


২৮৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


কাব্যের মূল সুর প্রেম । কবি মানবপ্রেম অপেক্ষ! ঈশুরপ্রেমকেই উত্তম বলেছেন! 
তার অভিমত, 

তুচ্ছ মানবীর প্রেমে মজিন বিশেষ । 

তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তবে 

ভুলিয়া রহিনু আমি ভগত-ঈশববে ।১ 
‘কিরণ প্রভা ও অরুণভাতি' আখ্যানভিন্তিক প্রেমকাবা । তিনি কিরণ প্রভাব 
'আভাসে' লিখেছেন, “আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগেব শেষ গুক মান্যবর হেষচছ 
বনাজ্জি বিংশতি বৎসর পূর্বে ‘মদন পারিক্গাভ' এবং 'চিদ্া অবঙগিনা'তে ভাবেন 
ও প্রেমের ভাষার সঙ্গে যে তরঙ্গ তুলিম! দিয়া যেকপ ভাব'ও যেরূপ প্রেমের বিচিত্র 
চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক পরিমাছিত শ্ররুচি-সম্পন্নব শিক্ষিত- 
দিগের নিকট তাহ! নিতান্ত উপভোগ্য বটে । ... ঈশান বাবু 'বোগেশে'র ভাষাও 
'কম মষ্পশী নহে। বাজালীব ভবিষ্যং প্রেমিক কবিদিগের এইল্ুপ সহজ উদাব 
ভাষার সুদৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য । “কিবণ প্রভা" ও 'অরুণভাতি'র ভাষায় যদি 
তদসম্বন্ধে কাহাকে বিন্দুমাত্রও সাহাযা কৰিতে পারে তবে এই তুচ্ছ জীবনকে 
চিরকুতার্থ জ্ঞান করিব।'+ আবদূল হামিদ খান ইউসফছনী কাব্যের ভাব ও 
ভাষার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশান চন্দ্র বন্দোপাধ্যারকে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করেও মধ্যযুগীয় আখ্যানমূলক কাব্যরীতির প্রভাব এড়াতে পারেননি ! 
হেমচন্দ্ের তুলনায়, হামিদের ভাষা অনেক দূর্বল। 'অরুণতাতি' কাব্যের এক 
স্থানে তিনি বলেছেন, “সরল গ্রাম্য ভাষা এবং পরিমাজিত সাধুভাষার সংমিশবণে 
কাব্যাদি লিখিলেই ... উপাদেয় হইতে পাত্রে এমত আমার বিশ্বাস।'৩ তিনি 
আরও বলেছেন, “দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় কবিতা, স্বদেশীয় কবিতা, 
সঙ্গীতের প্রতি ধৃণা তাচ্ছিল্য, অনাদর ও অবহেল৷ প্রদর্শনপূর্ক কর্কশতাবের 
অনুরাগী হইয়াও ব'জালী জাতি নিডের জাতীয়তা নিজের মাহাম্ব্য স্বচ্ছন্দ 
হারাইতে বসিয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্ব প্রাণের ভিতরের প্রশংসা 
ও উল্লেখযোগ্য যে সকল খাঁটি জিনিষ আছে তন্মধ্যে দেশীয় প্রাচীনসঙ্গীতও একাট । 
প্রকৃত প্রস্তাবে সাদাসিদে সরল ভাবের গ্রাম্য' সঙ্গীতগুলিই ‘জাতীয় ভাষার প্রাণ' 
এবং প্রাচীন ধরণের রাগরাগিণীগুলিই এদেশীয় “জাতীয় ভাবেব প্রতি্বনি' |" ৪ 


অপ Bape সত শত আত শা শশা পাশার: পাসপীকদ 


» উদাসী, পৃঃ ৯২ 

ও, পৃঃ ২১৫-১৬ 

ও, পৃঃ ৩০৭ 

এ, পৃঃ ৪৭৮-৭৯ (পাদটীকা) 
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সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৮৯ 


বিদেশী সাহিত্যের ভাবাদর্শ নয়, তিনি সরল খ্রাম্য ভাষা ও পরিসাদ্ধিত সাধ 
ভাষ! সংমিশ্বণে দেশীয় ও জাতীয় তাবাদর্শকে অনুসরণ করার পক্ষপার্তী। গ্রাম্য 
ভাষ! ও পল্লী সঙ্গীতের প্রভাব তাঁর কাব্যে রয়ে গেছে। উপরস্ত গতানুগতিক 
প্রেমাখ্যান বণনা ছাড়! তিনি নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ আরোপ করতে 
পারেননি । 
আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর গদ্যগ্রদ্থ 'বাঙ্গালার মুসলমানগণেব আদি- 
বৃ্ান্ত (১৮৯৯)। এটি খোন্দকার ফজলে রাব্বিব 'দি অরিজিন অব দি মুসল- 
মানস অব বেঙ্গল’ (১৮৯৫) গ্রন্থের বঙ্গানবাদ। লেখক “অনুবাদকস্য” শীর্ষক 
ভূমিকায় বলেছেন, “মুশিদাবাদের নওয়াব লাহাঁদবেন দেওয়ান শ্রীযুক্ত খোন্দকার 
ফজলে রাব্বি খাঁন বাহাদুর সাহেব ১৩০৮ হিজরিতে (১৮৯১) উর্দু ভাষায় (প্রকৃত- 
পক্ষে ফারসী ভাষায়) “হাকিকাতে মুসলমালনে বাঙ্গালা নামক একখণ্ড কেতাব 
লিখেন। ইহারই এক ইংরেজী অনুবাদ বধিত আকারে অনেক নূতন বিষব 
সংযোজিত করিয়া ‘দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেজল? নাম দিয়া 
১৮৯৫ অন্দে 'বাহির করেন। সেই ইংরাজী সংস্করণ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি 
অনুসারে এই বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে! উক্ত শিক্ষিত মহাত্বা গৌর- 
বাণ্রিত। রাজরাজেশুরী মাতা ভারতেশ্বরীর বঙ্গীয় মুসলমান প্রজাগণের বিরুদ্ধে 
কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক যে অযথা নিন্দা ও অপবাদ রটন৷ করিয়াছেন তাহা হইতে 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়৷ স্বজাতির এবং স্বদেশের এক মহৎ উপকার 
মাধন করিয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্য সমাধা করার জন্য তাহাকে অনেক 
মেহনত করিতে হইয়াছে। ... খান বাহাদুর সাহেব বে বিষয় কথায় প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভরসা | কি আমরা তাহ। কার্য প্রমাণ করিতে সমর্থ 
হইব। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ন্যায় চিনে ইৈপ্যু, কাধের উৎসাহ, জ্ঞান-চর্চায় 
আগ্রহ, ধর্মে দৃঢ়তা প্রভৃতি আমরাও দেখাইতে সমর্থ হইব। ... এখন আর 
বিজাতীয় অলসতায় কাটাইবার সময় আমাদের নাই ।"১ | 
প্রচারক’ পত্রিকার জনৈক লেখক টাঙ্গাইল ভ্রমণ’ নিবন্ধে বলেছেন যে, 
আবদুল হামিদ খান ইউসয জয়ী 'আরিব-কাও' নামে একখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে 
রত আছেন। তাঁর ভাষায়, “আমরা এতদিন মনে. করিতাম, মৌলবী সাহেবের 
(ইউসহ ভয়ীর) উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইল। 
মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া একটি জলন্ত উৎসাহের অবতার বলিয়া বোধ হইল। 
5. _ আহ্দহ হ)ডিদ <= £ই০যজয়)সবাজাদার যৃংলমানগণের আদিব্ত্াপ্ত, ভারত মিহির যয্তর, 
কলিকাতা, ১৩০৬, পৃঃ ( ১-৪) 
১৯-- 


২৯০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার) 


তিনি পরম উৎসাহের সহিত “আরব-কাও' প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ নিখিতেছেন 
দেখিয়া, মুগ্ধ হইলাম।”১ খ্রস্থাক্কারে “আরব-কাও” মৃদ্রিত হয়েছিল কিনা, তা 
জান যায় না। 

আবদুল হামিদ খান ইউসফনয়ীর ব্যক্তিগত জীবন সব্বন্ধে এযাবৎ কোন তথা 
প্রকাশিত হয়নি। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খা একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, আবদুল 
হামিদ খান ইউসফজয়ী ও নওশের আলী খান ইউপফজরী দেলদুয়ারের গঞ্জনববী 
জমিদারদের 'স্ববংশীয শরীক চিলেন। চারানের পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ 
মাশহাদী আবদুল হামিদের বৈবাহিক ছিলেন।২ তিনি ১৯০১ ও ১৯০৬ সালে 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বাখিক সন্রেলনে যোগ দেন। আবদুল হামিদ 
স্বদেশী আন্দোলনেও যোগদান করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী 
হিগাবে কাজ করেন। রাষ্ট্রবিরোধী বন্তুতা দেওয়ার অপরাধে তিনি একবাব 
'কৌজদারীরতে অভিযুক্ত হন। কৃঞ্ণকৃমার মিত্র, বিপিনচন্্র পার, বামপ্রণ গুণ 
প্রযখেব সাথে তাব “তান নক্ধুহ্ব ছিল ।৩ 


কায়কোবাদ ( ১৮৫৮-১৯৫২) 


গদ্যে মীর মশাবরফ হোসেন এবং পদেয কায়কোবাদ প্রায় সমনর্ধাদার অধি- 
কারী। '‘বিষাদ-শিন্ধু ( ১৮৮৫-৯১) মশাররফের এবং মহাশ্মশান' (১৯০৪) 
কাযকোবাদেৰ শ্রেষ্ঠ রচন।। একজন কারবালার বিষাদময় যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা 
কৰেছেন, অপরজন তৃতীয় পানিপথের করুণ যদ্ধকাহিনী বর্ণন। করেছেন। 
খতিহ্য ও ইতিহাসের মধ্যে উভয়ে জাতীর জাগরণের প্রেরণা অনুগঞান করেছেন । 
অঙাস্প্রদায়িক উদার মনোভাব উভয়ের বৈশিষ্ট্য । 

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মোহান্মিদ কাজেম আল কোরেশী । তিনি ঢাক। 
জেলার নবাবগঞ্জের আগল। গ্রামে জনা গ্রহণ করেন। পিত শাহায়তন্লাহ ওরফে 
এমদাদ আলী ঢাকায ওকালতি করতেন ।& প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাস। ও পরে 
ঢাকায় স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এন্ট্রাস পাশ করার পূর্বেই তিনি 
স্বগ্রামের পোস্ট-অফিসে পোস্ট মাস্টাবের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং এ পদেই 
আজীবন বহাল ছিলেন । 


প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭ 
ইধ্াহিন খ।--টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিক।, বৈশাখ-শ্বাবণ , ১৩৬৫ 
গু ২৭ 
এ, পূঃ ২৭-২৮ 
কাঘিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 


Au 


বি? 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২৯১ 


আত অল্প বয়সে কায়কোবাদের কাব্য-প্রতিভার স্ফবণ হয়। ১২ বহর 
বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য ‘বিরহ বিলাপ’ ( ১৮৭০) ছাপা হয়। বিশুদ্ধ বাংলায় 
আধুনিক গীতিকবিতার বই এটি। তখন খেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 
তিনি বহু সংখ্যক গাঁতিকাঁব্য, মহাক।ব. আখ্যানকাব্য লিখেন। কায়কো- 
বাদের প্রতিভা ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু উচচ শিক্ষা ও বন্ধদশিতার অভাবের কারণে 
তিনি কোন বৃহৎ বা মহৎ শিল্প স্যট্টি করতে পারেননি । তিনি দীর্ধাু লাভ 
এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেও যখাখ লক্ষ্যে পৌছতে পারেননি । তিনি 
প্রধানতঃ পূর্বসূরীদের ননুসরণ করেছেন এবং উনিশ শতকের আবেগ ও চেতনার 
মধ্যে আবদ্ধ খেকেছেন। তিনি সামাজিক মেলামেশা কণ করেছেন এবং নাগরিক 
ভাবান্দোলন হতে দূরে থেকেছেন। ফলে তার অভিজ্ঞতাব বিস্তার ঘটেনি । 
এটাই তার স্ষ্টির ক্ষেত্রে মীমাবদ্ধতা ও মাবতমুপ্তার কারণ । তবু পুথি-প্রভাবের 
অবসান ঘটিবে আধুশিক কাব্যাদ্শ প্রচার এবং মুসলমান সমাজের নবাচিস্তাবিমুখ 
মনোভাবের পৰিবর্তন মাধনে প্ররাসী হয়েছেন | 'মহাশাশানেৰ মত বিরাট কাৰ্য 
নচনা। কলে বাংল! ভাল৷ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের জড়ত্বকে ভেঙে 
দিমেছেল। একেখ্রে মশাররফের সাখে কায়কোবাদের কৃতিত্বের মিন আছে। 

তার "বিরহ বিলাপ (১৮৭০), কৃম্রম কানন” (১৮৭৩), “অখনমাল।' 
(১৮৯৪) খণ্ড কবিতার বই। কাব্যগুলির প্রধান বিষয়বস্তু মানবপ্রেম, স্বদেশ- 
“শ্রম ও অনশীন্বপ্রেন ॥ তিনি পবদ্পণর বিবদমান হিন্দু-যুসলমানকে ‘বানর’ ও 
'উল্লক' বলে গঙ্গোধন কবে ভালতের পরাবীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, 
ভাবতের স্বাব।ণতোন জনা হিন্নুমুমলমানের সন্মিলন ও জাগরণ কামন। করেছেন। 
মুসলমানদের প্রাচীন গৌবল, দৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির কখ। স্মরণ করে অনেক কবিতা 
রচনা করেছেন, বেগুপিব প্রধান লক্ষ্য পম্তানপদ ও দর্শাগ্রস্থ মনাজে আশাবাদ 
9 মনোবল সঞ্চার করা | ইসলামের &তিহ। ও মংস্কতির আবেগ ও আবহ তীর 
কাব্যে স্বাভাবিকভাবে এনেছে । 

'অশৃম্মালা' প্রকাশিত হওবান পর 'ঢাক। গেজেট’ (১৮ চৈত্র ১৩০২) 
‘বঙ্গবাসী’ (২১ ভাদ্র ১৩০৩) 'সারস্বতঃ' (১৬ জৈোষ্ঠ ১৩০৪) ও নবনূরে 
{ শ্রাবণ ১৩১১) এর সমালোচনা হয় । বিজবাসী'র বক্তব্য ; “মুসলমান হইয়া 
এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, দেশে এমন কেহ আছে, 
আসাদের জান! ছিল না।১ "চাক! গেছেটে' লেখা হর, “কবি কায়কোবাদ" 
ভাষা গাঁথতে জানেন, কাব্য যাজজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, 


পপ পা প্র ০০ পি পাপ পাদ “আস 


১. বসশাদী, ২১ ভাঙে ১৩০৩ 


২৯২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


তাহার কবিতা ক কল্পনার জিনিষ নহে, তোতাপাখীর নাম পড়া নহে, তাহা 
প্রাণের ডিনিষ--সহভ. স্বাভাবিক, প্রাণস্পশী।”১ '“নবন্রে' প্রায় অনুরূপ 
মন্তব্য করে বলা হয়, "তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কৰবি। তাহার হৃদয় আছে, 
সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাত আছে।২ নবীনচন্ছ সেন কবিকে লেখা একটি 
ব্যক্তিগত পত্রে (২ এপ্রিল ১৮৯৬) মন্তব্য করেন, 'মিসলমান বে বাঙ্গাল! ভাষার 
এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পাবেন, আমি আপনার উপহাব না পাইলে বিশ্বাস 
করিতাম না; অল্প শুশিদ্দিত হিন্দনই বাচাল! কবিতার উপর এরূপ অনিকার 
আছে। যেদিন মুসলমান আমাঁভ হিন্দদের সঙ্গে এরূপ স্ললিত কবিতার বন্দ- 
ভাষায় অশ্* বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রত প্রস্তাবে বহ্ুদেশেব সুদিন হইবে । 
এমন দিন যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনবি “ভশন্মালা শাহান প্রভাত 
শিশিরমালা স্বরূপ বল সাহিতোব ইতিহানে হান লাভ করিবে। ৩ 

মধুসৃদনকে ময়, ছেমচন্র-নবালচজ কে লা: শাবাদ অনমরণ করে মহা 
শ্বখান। রচনা করেন। এতে মবীন্চঙ্ছের "পলাশ! £ গে হ (১৮৭৫) প্রভাব 
পড়েছে বেশী। এতিহাঞ্িক পাঁভূমিতে উতভন কাব্য রচিত। কারকোবাদ 
'মহাশ্াশানে র ভুমিকায় এটিকে মৌলিক মহাকাব্য বলেই দাবী কবেছেল। নান! 
বিষয়ে কবির দুর্বলতা ও ক্রাটিন কথা বলেঃ এ যে মহাকাবা তা, কমবেশী 
গব সমালোলোচকই স্বীকার করেছেন। তৃতীয় পানিপথের যৃদ্ধে (১৭৬১) 
ভারত-আফগান সন্মিলিত মুসলমান শক্তির সঙ্গে মারাঠাশক্তির পবস্পর কত্তক্ষমী 
'ও ধ্বংসমুখী সংগ্রাম মহাশ্বশানের বিষযবস্থ। কবি একে ইতিহাসনিষ্ঠ কবে 
তুলতে চেবেছেন সত্য, তবে তিনি সর্বত্র কল্পনামূক্ত হতে পারেননি । কাব্যের 
ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক হয়েছে, কেননা এ্তিহাসিক কাব্য কাবাই, ইতিহাঁ- 
নয়! মহাশুশান' মহাকাব্য রচনার উদেশা সথ্ন্ধে কবি নিজে য। বলেছেন, 
তা এখানে উল্লেখযোগ্য £ “আমি বহু দিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ 
করিতেছিলাম যে. ভাবীর মুসলমানদের শৌর্ষবীর্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ 
কাব্য লিখিরা যাইব, যাহ! পাঠ করিয়: বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্থ। করিয়া বলিতে 
পারেন যে. এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, 
শৌর্ষে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা 
হীনবীর্ধ বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ 


১. চাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২ 
২. নবন্ব, শাবণ ১৩১১ 
৩. ‘বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতে' উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭৬ (৪নং) 


সাহিত্য ও সাহিতাক ২৯৩ 


বেখানে যে কীতিটুকু, যেখানে যে জ্মৃতিটুকু পাইবাছি, তাহাই কবি তুলিকায় 
অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের মন্তুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের 
সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা কবিয়াছি। আমার 
মে আশা পর্ণ হইয়াছে। ১ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাংপ যখন বাংল! '3 ভারতের 
জাতীয় জীবনকে আচ্ছন করে ফেলেছে, তখন কায়কোবাদ অত্যন্ত সচেতন- 
ভাবে সেই তিক্ত, সঙ্কীএ ও অবাতিত পখ বর্জন করেছেন তিনি বলেছেন, 

, শর্তিমানের সহিত শক্তিমানের বীরত্ব প্রকাশে গৌবব, আসমশক্তিতে শৌর্ধ- 
বীর প্রকাশে গৌবব নেহ | হিদ্দ-চআলমান শক্তিতে, যাহে, বীর্ষে, স্বাধীন- 
চিন্তায়, স্বাজাতাপ্রেমে সমান বীন ও মহিযান। এখানে আছে বীবের সঙ্গে 
বীরের বৃদ্ধ । 


সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'মহাশ্শানে র আলোচন। হয়। 'নবনুরে' একটি 
প্রবন্ধে ফজলুর রহমান খঁ। নিন্দা-প্রণংস। দৃ-হ কবেন। তাঁর ভাষার, “কৰি 
ক'"কোবাদের প্রতিভা আছে, মহাশ্াশান তাহাবই স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র । 
. গ্রত্থকাৰ যেরূপ উন্তেজনাপূণ ভাষায় নানা বীর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন 
তাহা পড়িতে পড়িতে শরীর বোমাঞ্চিত হয়। ..* কবি আক্গরিক শক্তি ব্যতীত 
ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই, 
তাহার কাব্য এ দদিনে প্রকাশ না হওয়াই ছিল ভাল। ও পরবতীকালে ‘বঙ্গীয় 
মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা য় (9 ১৩২৬) গৈমদ এমদাদ আলী লেখেন 
'মহাশাশান কাব্য অনৈসলামিক 9 অশীল ভাব’ নামে একটি প্রবন্ধ ; 'এসলাম- 
নর্শনে' (ভাদ্র ১৩২৭ ) মোহম্মিদ রেরাজদ্দীন আহমদ লেখেন “মহাশাশান কাবোর 
ভূমিকায় ইসলামের অবনাননা' শীর্ধক প্রবন্ধ । প্রবন্ধ দটিতে কায়কোবাদের 
কবিধর্ম বা কবিতত্বণক্তির বিচাব নেই, কাব্যের মণ্যে হিন্দু-মু সলমানের কার 
গৌরব রক্ষিত হল, কার হল না. হিন্দয়ানী-মুগলমানী ভাব কি পরিমাণে বজায় 
বাকল, কি পরিমাণে খাকল না মে মবের বিচার ছবেছে এবং গে-মূত্রে কবিকে 
এভিষুক্ত কব! হয়েছে ৪ 
কায়কোবাদ্র পরবতী কানা 'শিনমন্দিব (১৯১৭), 'অমিবধারা (১৯২৩), 
'শ্শানভক্ম (১৯২৪), "মহবম শপাক (১৯৩৯) | অপ্রকাশিত খন্থের মধ্যে 


কামকোনাদ--মহাশ্শান, ১১১৭ (২ মং), পঃ ১ (ভুমিকা) 
ই, ‘ভূমিক’ সনা 

নবনূব, মাঘ ১৩১২ 

'আবনিক বাগুলা-সহিত্যে মসলিম-মাবনা, পঃ ৪5৪৫-৪৮ (২ সং) 
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২৯৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনায ধার) 


উপদেশ রত্বাবলী , প্রেমের ফুল', ‘জোবেদামহল কাবা" ও মন্দাকিনী খাবা 
উল্লেখযোগা । 2 


মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ( ১৮৫৮-১৯২০ ) 

মির্ভা মোহাল্ম্দ ইউদ্রক আলী রাজশাহী জেলার দর্গাপুর খানার আলিয়াবাদ 
গ্রামে জম্ম গ্রহণ করেন । তান পিতা মূনশী মর্শারত উল্লাহ রেশমের কারবার 
করতেন । পূর্বপুরুষ মির্ভা আলী কুলি বেগ শাহ সভার ( ১৬৩৯-৫৯) সহিত 
ইম্পাহান থেকে আগমন করেন এবং আলি-আবাদের ভামিদার কন্যাকে বিবাহ 
করে স্থায়ী বসতি স্থাপন কবেন।২ মির্জা ইউস্ফ আলী শ্রীধরপুর গ্রামে মব্য- 
বঙ্গ বিদ্যালযে লেখাপড়া কবেন। পরে রাছশাহী নর্মাল স্কুলে ভতি হন এবং 
'ত্রবাষিক পরীক্ষা পাশ কবেন। তিনি শিক্ষকতান বোখদান করে প্রাইভেটে 
প্রবেশিক! পরীক্ষ। পাশ কৰবেন এবং এফএ পর্যন্ত পড়াঞনা করেন। তিনি 
প্রথমে রংপুরে মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন ( ১৮৮১-১৩), পরে সব-রেজি- 
স্টারের ঢালুরী গ্রহণ করেন ( ১৮১৩-১৯১৭) | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
বাংলাদেশে ইসলামের পুনভাগরণের € সংপ্রচারেব কাছে বনোহরের মুনশী 
মেহেরল্লা টাক্গাইলেন যৌলব। নইমুদ্দীন, চট্টগ্রামের মওলানা অনিকুজ্ঞমান, 
বরিশালের মোহান্নদ বেঝছু্ীনের যে ভুমিক। ও অবদান, রাজশাহীর মিনা 
ইউস্তফ আলীর গেই ভূমিকা ও অবদান । তিনি ত্রিশিধ কমসূচী নিয়েছিলেন 
পুস্তক প্রণযন, সমিতি স্থাপন ও পত্রিকা সম্পাদনা | রাজশাহীর 'নূর-অল- 
ইমান সমাজ' (১৮৮৪). ‘আমনে ছেমাযেত এসলাম' (১৮১১) ও রাজশাহী! 
জেলা মুসলমান শিক্গা খলিতির (১৯১৮) তিনি প্রতিষ্ঠতা-যম্পাদক ছিলেন | 
'ন্র-অল-ইমান সমাজে র মুখপত্র ‘মূর-অল-ইমান পত্রিক। (১৯০০) এবং 
রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতির মুখপত্র মুযলমান শিক্ষা-সমবার' 
(১৯১৯) সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রধান দারিত্বে তিনিই ছিলেন । তিনি 'বঙ্গীর 
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ও ‘বঙ্গীয় ইসলাম সমিতি র একজন উৎসাহী 
কমা ছিলেন । রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সমিতির প্রথম বাঘিক সম্মেলনে 
অভ্যর্থনা কমিটির তিনি অনারেবী সম্পাদক চিলেন। সম্মেলনকে জনপ্রিয় ও 
সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি এবং মুনশী মেহেরুল্লা পূব হতেই বিতিন 
সভায় বজ্ত. তার মাধ্যমে প্রচার-কার্ধ চালান ।৩ তিনি ‘বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতির 


জী পপ পপি তল 


১, বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২৭৯ (৪ নং) 
২. প্রবন্ধ বিচিত্রা, পঃ ১২১-৩০ 
৩. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন কাতিক ১৩১০ 


সাহিত্য ও গাঁহিতাক ২৯৫ 


কার্ষনিবাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ইসলাম মিশনের একজন বড় প্রবক্তা 
ছিলেন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী | মির্া ইউসুফ রংপুর নর্সাল স্কুলে ও যনির- 
জমান রংপুর কারামতিয়। মাদ্রাসায় যখন শিক্ষকতা করতেন তখন তীদের মধ্যে 
পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। মনিরুজ্জমান সম্পাদিত 'সোলতান' ( ১৯০৪) পত্রিকা 
প্রকাশে মির্জী ইউস্ডফ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।১ রাজশাহী শহর ও নওগাঁয় 
মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাছ্বশাহীর 
ফুলার হোস্টেল ১৮৯৯ সালে ও নওগার মুসলিম হোস্টেল ১৯০৩ সালে স্বাপিত 
হয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ সেযুগের শিক্ষান্দোলনের একটি অঙ্গ ছিল। 
কলিকাতায় মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন সুধাকর-গোষ্ঠীর বঞ্চুদের সাহাষো যৌথ- 
ভাবে যেরূপ 'এসলামতত্ত্' ( ১৮৮৮-৮৯) অনুবাদ করেন, রাজশাহীতে মির্জ। 
ইউসুফ “কতিপয় কৃতবিদ্য মৌলতী'র সহযোগিতায় যৌথভাবে সেরূপ “সৌভাগ্য 
স্পর্শমণি' ( ১৮৯৫-১৯০৩) অন্বাদ করেন।১ উভয়ই ধর্মতন্ত্ু ও ব্যবহার- 
বিধি বিষয়ক গ্র্ছ; ইসলামীকরণ এবং তদ্দারা জাতীয়তাবোধ সঞ্চায়ের উদ্দেশো 
অনুবাদকগণ' এ কার্ষে ব্রতী হয়েছিলেন । ‘সৌভাগ্য স্পর্শমণি’ বৃহৎ গ্রন্থ ; ‘দর্শন 
পুস্তক" (১৮৯৫), “এবাদত পুস্তক’ (১৯০০) ‘ব্যবহার পৃস্থক' (১ ভাগ, 
১৯০১ ও ২ ভাগ, ১৯০৩) এবং ‘পরিত্রাণ পুস্তক' লাম দিয়ে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত 
হয়। “সৌভাগ্য স্প্শমণি'র অনুবাদ ও প্রকাশ যে যৌথ প্রয়াসের ফন তা 
গ্রন্থের ভুমিকা থেকে জানা যায়। “ভারত বিখ্যাত কর্মবীর মহাক্জা হাসন আলী 
ইমাম গাজ্জালী রহমতুঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ অমূল্য গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সাআদৎ বঙ্গ তাঁষায় 
অনুবাদ করিবার জন্য 'বাদ্রশাহী আঞুমনে হেমায়েত এসলাম সভা'র নির্বাচিত 
‘নূরল ইয়ান’ “নামক অনুবাদক ও প্রকাশক সমাজ নিযুক্ত হইনাছেন।”৩ গ্রাচ্ছের 


১. ইসলাব প্রচারক, বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ ১৩১১ ; প্রবন্ধ-বিচিত্র!, পৃঃ ১৩৭ 


নবনর, আশ্বিন ১৩১৩ 

৩. মির্জা যোহাম্মৰ ইউসুফ আলী (সম্পাদিত)- সৌভাগ্য স্পশমশি, '১ খণ্ড, কলিকাতা. 
১৯৬৩ (বুকস এণ্ড বুকসে র সংস্করণ), পৃঃ 190-140 

“অনুবাদক কমিটি'র গঠনরূপটি ছিল এরূপ : 


পরিদর্শক ১. মৌলবী মোহাম্মদ আবদূল আভিজ (চাক কলেজের ডুতপর্ব, অধ্যাপক ) 
২. মৌলবী আৰু আলী সোহান্্দ আবেদ (রাদশাহী কলেজিয়েট সুদের অব- 
সরপ্রাপ্ত প্রধান মৌলবী ) ও 
৩. যৌনবী হোহাপ্মদ সাবেরউদ্দীন আমিন (রান্দরপাহী সাড্রাসার তুর মৌঁটিনদী) 
অনুবাদক-যৌনবী মিৰ্জা মোহাম্মদ ইউসুক আলী ) সম্পাদক ) 
বকল্কারক--মুনশী সোহাশ্বদ আলিম 
সহকারী সম্পাদক--খয়রুজ্জমান খা 
মির্জ। এষ. এ, আন্জীজ---সৌতভাগা ম্পর্শমণি ও মূনশী রেয়াজদ্দীন, য।সিক মোহাম্মদী" চৈত্র ১৩৪০ 


AJ 
[ 


২৯৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তাচেতনার ধারা 


উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখ। হয়, “বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় অন্য এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ 
হইতে চলিল। হাতেম তাই, আমির হামজ।, গোলে বকাওনী, সোনাভান, জৈগুন, 
বিদ্যানুন্দর ও নান। প্রকার নাটক-নভেল প্রাবিত দেশে ইহার কিরূপ সন্ধান 
হইবে তাহ। অনুবাদক সমাদ জানে না। ... বিদা। দেখান আমাদের উদ্দেশ 
নহে; স্বদেশীর স্বজাতীয় ভাতাতগিনীদিগকে ভ্ভানের একটা নূতন পথ প্রদর্শন 
করা৷ এবং তাহাদিগকে ধর্মতন্তু ও ধর্মবিজ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়াই এই অনুবাদের 
উদ্দেশ্য ।:১ এটি ছিল প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের ভূমিকার বক্তব্য ; দ্বিতীয় 
সংস্করণের ( ১৩২৫ ) ভূমিকায় লেখা হয়, "মুসলমানগণ সম্প্রতি আল্লার নেআমং 
( নহাদান) হইতে বঞ্চিত হইয়া নিগুণ এবং জগতের চক্ষে ধৃণিত হইয়াছে এবং 
তজ্জন্য ইহাদের ও প্রতিবেশীর মধ্যে পরম্পর প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়াছে । 
মুসলমানকে মানবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত করা এবং প্রতিবেশী জাতির মে 
পরম্পর সদ্ছাব স্থাপন করা এই প্রকাশের উদ্দেশ) ।''২ 'দৌভাগ্য স্পর্শষণি'র 
ভাষা সরল ও সহজবোধ্য ছিল। 

মিদ্দী, ইউসুফের একক প্রচেষ্টার রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ “দগ্চ-সরোবর' 
(১৮৯১): এতে চারটি অংশ আছে: কুসংস্কার বজিত সক্কিমূলক উদার 
ধর্মমত প্রচাৰ, হিতক: খিক্ষ। বিশ্তার, মড্রাযন্রের সদ্ব্যবহার ও সমবেত শর্তি-গঠনে 
বিশ্বাসমূলক তাবে মওদাগরীর প্রসার ।৩ স্মকালীন সমাজের উপযোগিতার উপর 
ভিত্তি করে উক্ত বিষয়গুলি নির্াচিত ও আলোচিত হয়েছে । লেখকের যে একটা 
তীব্র সমাজবোধ 'ও হিতাতি ছিল ত৷ রচনাগুলির মধে। প্রকটিত হয়েছে । দিদি 
সরোবরে র উপর আলোকপাত করে “ইসলাম-প্রচারকে” লেখ! হয় যে, ও খ্ন্থে 
নুসলনান জাতির সেযুগের শোচনীর দূববস্থা অতি মনোহর প্রণালীতে (রূপক 
কাহিনীৰ মাধ্যমে ) ব্যাখয। কর! হর এবং সেই দববপ্ত। দূৰ করার উপায় সক 
দেখান হয়।£ 'দুগ্ধ-সরোবরের'র ভাষার আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ ছিলি। 
এতে কোন এক সমিরিকপত্রে বিরূপ সমালোচনা হর। সে কথা স্মরণ করে 
(লেখক নুর-অল-ইমানে' বলেন, “বহু শতাব্দী হইতে যে সকর আরবী, পাব্সী, 
হিন্দী ইত্যাদি নান। ভাষাৰ শবদ নান। কারশে বকর: থাবা অধিবাপীনপ্রঠনিত 
১. নির্থ। সোহাশ্দ ইউনুফ আলী (গপ দিত) পৌভাগাস্পচানি, ১49, কৰিষ্কান্তা, ১৯৬৩ 

(বুকস এযাও বৃকণ প্র মণ), পৃ. 1৩919 (ভ:এক।) 
২. এ, পৃঃ %০ (ভূষিক।) 
৩. বিজ্বী যোহান্মদ ইউদ্গফ আলী--1$-সবোবব, বিনোদ প্রেপ, বোয়ালিয়া (বাজণাহী ), 

১৯১৪ (২সং) 'মৃচীপত্র' দ্রব্য । 

8. ইসলাম প্রচারক, 'আশিন ১২৯৮ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক “ ২৯৭ 


ভাষার সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশির। গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ 
দর্গ-সরোবরে ব্যবহার কর! হইয়াছিল ; তজ্জন্য সেই দূগ্ধ-সরোবরের সমালো- 
চনাকালে কোন খবরের কাগজওয়াল৷ হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, “মুসল- 
মানের বাৰুচিখানায় পকু দুগ্ধ হিন্দুব অস্পৃশ্য, এইজন্য আমরা এ দগ্ধের আস্মাদ 
লইতে পারিলান না। '> 

মির্জ] ইউসুফ আলী “অন্তিমকাঁলের কতব্য' (অপ্রকাশিত) নামে আর এক- 
খানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন।২ “খোশ খবর’ তান অপর রপ্ত ' এতে 
ইসলাম মিশনে'র প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা আছে ।৩ 


মিজ। ইউন্ুক আলীর চিন্তা ছিল ভাবাবেগম্বক্ত। তিনি বাকসৰস্ব নীতি- 
বাগীশ ছিলেন না, বাস্তব কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য বিভিন্ন কর্মে রত 
খেকে মসাজের মানূযাকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। “সৌভাগ্য স্পর্থষণি'র তৃতীয় 
মংঙ্গরণেন ( ১৩২৭ ) ভূমিকায় প্রকাশক বলেন, “শিক্ষা বিস্তার প্রম়ানে ও মসজিদ 
শ্াপনেজনর সাহিত্য সাধনার এবং মংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় --আর্ত 
দংখ মোচনার্থ কো-অপারেটাৰ আইনের আশ্রয়ে ‘সাধারণ খাম্য তহবিল" স্থাপনের 
চেষ্টাম তাঁহার বিতিনুমুখী মানস প্রতিভার বিকাশ, বাংলার সকনকেই বিস্ময়াপনূ 
করিয়াছে ইহাতে অন্মাত্র সন্দেহ নাই ।”৪ মির্জা ইউস্ডফ আলী নিক্গ করগুণে 
ও চরিত্রসাহাত্ব্যে এরূপ প্রশংগ! লাভের যোগ্য ছিলেন। 


রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯--১৯১৯) 


যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত “১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিতা- 
পঠিকা য় ‘মুসলমান লেখকগণের ভালিক। নিবন্ধে রওশন আলী চৌধুরী রেয়াজুদ্দীন 
আহমদ মাশহাদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, “পণ্ডিত 
রেয়া-অল-দিনল আহমদ মাশহাদদী। নিবাস চারান গ্রাম। পোঃ রতনগঞ্জ 
(ময়মনসিংহ ) | ইনি মুমলনান সমাজের একজন প্রবীণ সাহিত্যিক । বঙ্গ 
ভাষায় একজন প্রতিষ্ঠাপণ্ব সুলেখক । ভাষাজ্ঞান অসাধারণ | প্রবন্ধ কৌমুদী’, 
'অণ্িকক্ুট' প্রভৃতি পুস্তক ইনি শিখিনাছেন। ‘ফকির আবদুল্ল। বিন ইসমাইল 
আল কোরেশী অলহিন্দী' এই ছদ্নামে পুস্তক গুলি লিখিত হইয়াছিল 1." সমাজ 
চত ন্র-অল-ইনান, শ্বাৰণ ১৩০৭ 
২. মোহাল্মদ আবু তাঁনব--নিৰ্া। ইওসুক আশী, বাংলা! এক!ডেৰী পত্ৰিক।, বৈএাখ-আহা? ১৩৭৪ 
৩. প্রনদ্ধ-বিচিত্রাঃ পঃ ১৩৫ 
8. যৌভাগ্য ল্প্ণযণি, ১ খণ্ড, পৃঃ 59 ( হুনিক। ) 


২৯৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা" 


ও সংস্কারক’ নামে ১২৯৬ সালে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকখানি 
প্রকাশিত হইবার পর গভর্ণমে“ট উহ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন | ... ইনি মুসল- 
মান সম্প্রদায়ের হিভের জন্য নানা বিষয়পূর্ণ “সিদ্ধান্ত পঙঞ্জিক। নামক একখানি 
পঞ্জিকা ১২৯৮ সাল হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। ... ইহার আর একখানি 
গ্রন্থ ‘সুরিয়! বিজয়' | এই গ্রন্থখানি সমপ্রতি শেখ নাবদর রহিম সাহেব প্রকাশ 
করিয়াছেন।”১ রেয়াজদ্দীন আহমদ মাশহাদী তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর 
মত্যুর অব্যবহিত পরে মোহাম্মদ রেয়াজ্দীন আহমদ ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য- 
পত্রিক। রর ‘পণ্ডিত রেয়াজউদ্শীন আহমদ মাশহাদী শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। তিনি পণ্ডিত মাশহাদী সম্পকে বলেন, “পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ 
এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। 
তাহার সুপক্ক লেখনিপ্রসূত ‘অগ্নিকৃক্ণুট', “সমাজ ও সংস্কারক, ‘সুরিয়া বিজয়, 
“সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা” প্রভৃতি সাহিত্য ভাগুারে অতুলনীয় সামগ্রী ছিল। ... তিনি 
‘মুসলমান লাম্রাজ্য নামক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; বিরাট 
পুস্তক ১০০০ পৃষ্ঠার ১০ খণ্ডে শেষ হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 
».. আমরা যখন ‘সুধাকর’' সংবাদপত্র বাহির করি, তখন সে বিষয়ে তিনি 
আমাদিগকে সবপ্রকার উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং উহার অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে 
তিনিও একজন ড্রিলেন। ... দেলদুয়ারের জনীদাব মিঃ এ. কে. গঞ্জনভী সাহেব 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পণ্ডিত সাহেবকে স্বীয় ইস্টেটের ম্যানেজার 
নিযুক্ত করেন! তখন তিনি মাদ্রাসার চাকরী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া 
যান। ... ম্যানেজারী পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিতা সেবা হইতে এক প্রকার 
চিরদিনের জন্য অবগর গ্রহণ করিয়াছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় ই'হাব অসাধারণ 
ব্যৎপত্তি ছিল। ইংরাজী এবং উর্দু ভাষায় মোটাযুটি অধিকার ছিল।”২ মোহাম্মদ 
রেয়াজুদ্দীন ‘আমার সংসার জীবন’ (১৯১১) নামক আত্ম-জীবনীতেও নানা 
জাগায় পণ্ডিত রেরাজুদ্দীনের নাম উল্লেখ কনেছেন। বিশেষ করে, ‘এসলামতত্ত 
গ্রথানি প্রণয়ন ও প্রকাশে সুধাকর-গোঠ্ীর বে চার জনের সন্বিলিত অবদান 
আছে তীদের মধ্যে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী ছিলেন অনাতম ।১ ্বাশহাঁদীর ব্যক্তি- 
গত জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত তথ্য জানা যার না। 


চি 


১- ১৩২২ বন্ধান্দের সাহিত্য-পত্রিক', সমগামধিক হারও কার্যালয়, ৰাকীপুন (বিহার), 
পৌদ ১৩২৩ 


২. বঙ্গীয় মুপহষান সাহিতা-পত্রিকা, ৰাতিক ১৩২৬ 
৩. যোছাম্বদ ইদরিস আলী, পূর্বোভ, পূঃ ৩৪-৩৫ 


সাহিত্য ও মাহিতাক ' ২১৯ 


‘সমাজ ও সংস্কারক ( ১৮৮৯) রেয়াভদ্দীন মাশহাদীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ | 
এর উৎস ও বিষয়বস্ত মন্পর্ষে লেখক বলেছেন, ‘'অধঃ:পতিত মোসলমান সমাজের 
একমাত্র উদ্বার-প্রঘাসী মহ] পণ্ডিত সৈয়দ জামাল অল-দিন অল-আফগানীর জীবন- 
চরিত সম্বলিত অখিল মোষলমান সমাজের সাধারণ বিবরণ - মেসর হইতে প্রকাশিত 
তদীর আতন্বসংশোধিত জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া লিখিত।”১ সৈয়দ জামাল- 
উদ্দীন আফগানী ছিলেন প্যান-ইসলাম মতবাদের উদগাত। ও প্রচারক। এর 
একটি রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল। ইউরোপবাসী বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে 
দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাঁয়। বিশ্বের সব মুসলমান জাতির অবস্থ। পত- 
নোন্ুখ : ইউরোপীরদের সাম্রাজ্যবাদী 'উপনিবেশিক গ্রাস থেকে বাচৰার একমাত্র 
উপায়, বিএ-ফসলমানের রাজনৈতিক মংঘবদ্ধতা, ইসলাম এই একা স্থাপনের সহায়ক 
হবে। প্যান-ইসলামের এটাই ছিল সারকখা | জামাল উদ্দীন আফগানী ১৮৮০ 
সালে কলিকাতা এলে রেয়াভদ্দীন মাশহাদী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর 
নয় বছর পর 'সমাভ ও সংস্কারক গ্রন্থের জন্ম । বাঙালী মুসলমানের সমাজ 
জীবনে তখন নানা দিক থেকে দাগ ঘনীভূত : নিঃসাড়, নিশ্চেতন সমাজদেছে 
প্রাণস্পন্দন জাগাতে হলে জামালউদ্দীন আফগানীর সংগ্রামী জীবন ও বিপ্লবী 
ভাবধারা দেশবাসীর কাছে পৌছে দেওরা দরকার । এরূপ ভাবনা থেকে তিনি 
সমাজ ও সংস্কাৰ গ্রন্থ প্রকাশ করেন । তিনি গ্রন্থের সৃচনায় এরূপ লক্ষোর কথাই 
বলেছেন । “'বতমান সমাজে প্রতিপক্ষ সমাজ হইতে সমস্তাৎ তীব্বস্বরে মোসল- 
মান সম্প্দায়ের বিরুদ্ধে কলঙ্ক ও অপবাদের ঘোর রোল সমৃখিত হইয়াছে । এক্ষণে 
জগতে মুনলমানেরা কাপূরুম, বিশুদ্রোহী, জ্ঞান-বিদ্যাবিরহিত, বতমান সাময়িক 
চিন্তায় অসমৰ্থ, বিলাসী, ভ্ঘনা-প্রকৃতিক বলিরা কীতিত হইতেছেন | ... আমি 
বহুকাল চিন্তা ও অনুধ্যানের পর, মোসলমান সমাজকে ঈদৃশ আক্রমণ হইতে 
বিমুক্ত করিতে, মোসলমানের প্রকৃত অবস্থা জনসমাজে প্রকাশ করিতে এবং 
তাহাদের ভবিষামান অপায় হইতে সতর্ক করিবার জন্য একজন অতুল প্রতিভা- 
শালী মহাসংস্কারকের জীবনচরিতসহ মোলমানদের বর্তমান কলামাত্রাবশিষ্ সাম্রাজ্য 
ও দৃর্দশারত্ত সমাজের প্রকৃত চিত্র নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সহৃদয় মহানুতবগণের 
সমক্ষে স্থাপন করিলাম ।”ৎ 'সমাজ ও সংস্কারক" জামালউদ্দীন আফগানীর 
জীবনালেখ্য মাত্র নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, মিসর. 
তুরস্কের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব 


১. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) মাশহাদী রচনাবলী, ১ খ%, ১৯৭০, পৃঃ এ 
২. মাশহাদী রচনাবলী. ১ খণ্ড, পৃঃ ৫-৬ 


0০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার 


সমীক্ষা-চিত্রও বটে। ইংরাজ শাসক জামালউদ্দীনকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। 
তিনি ব্রিচিশের শোষণনীতির বিরোধী চিলেন। মাশহাদীর গ্রন্থে বিটিশেব 
সায়াজ্যবা্দী লোলুপতার সমালোচনা খাকায় এটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় । 
রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীন দ্বিতীয় গ্রন্থ অগ্নিকু্ধুট” (১৮৯০)। মশাররক 
হোসেনের 'গৌ-জীবনে'র প্রতিবাদ স্বরূপ এটি রচিত ভর । রেনাজদ্দীন মাশহাদী 
প্রধানতঃ যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির লেখক ছিলেন। গো-কোরবানী, গো- 
মাংস ভল্গ'ণ ইত্যাদিকে তিনি মুসলমানদিগেন ধ্ীম € সামাজিক অধিকার বলে 
মনে করেছিলেন । তিনি বলেন, "পুথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোকই সামাজিক 
ও ধর্মশান্্র সন্মত স্বত্ব, জাতি বা বাত লিশেষে সন্থষ্টর জনা পরিতাঁগ করিতে 
পারেন না| 'অগ্রিকৃক্কুট' মোসলমানদিগেন মেই তরিকার সংক্ষণ জন্য সহসা 
প্রাদ্তত হইল। ইহা উতৎপীডিত নোগলগান মযাহের নিজ পক্ষ ও অধিকাৰ 
পমথন বিষয়ে সর্ব প্রথম পুস্তক |১ যজরবেদ, মন-সংহিতা, চবক সাহিত্য, 
মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে গো-বধ 3 গৌ-মাংস ভক্ষণ্রে দৃষ্টান্ত 
আছে। জুতরাং গো-ববে হিন্দদিগের আপত্তি করার বদীন কারণ থাকতে 
পারে না। অতপর পক্ষে ভার তন মুসলমানর। ধর্মীয় কারণে গে--+ারবান করে 
শাকে। গো-হত্যা সম্গকিত মষকালীন দ্বন্দ মাশহাদী এরূপ যুক্তি উত্থাপন করে 
মশাররফ হোসেনের বিযোখিত। করোহলেন | তিনি হুভ্িবাদী ছিলেন সত্য, কিন্ত 
স্বমমাজের স্বার্থ ত্যাগ কবে মামপ্রদায়িক উদারত। প্রকাশ করার মত শুন্তনুদ্ধির অধি- 
কারী ছিলেন না । বিশেষতঃ যুগের যেরূপ ধরন ছিল, তাতে সামাজিক উদারতা 
প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল মা। "'গো-রক্ষিণী সভ।' (১৮৮২) প্রতিষ্ঠা করে এবং 
পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তখন হিন্দগণও গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে- 
চিলেন। ফলে মাশহাদী ণিভ ভাষাকে সাম্পদরিকত। মুক্ত রাখতে পারেননি | 
রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর তৃতীয় গ্রন্থ প্রবন্ধ কৌমুদী’ ( ১ খণ্ড, ১৮৯২)। এতে 
আরব ও ইসলাম, 'লোসলমান বীরাঙ্গনা”, 'আত্মসন্মান 'ও প্রকৃত বীরত্ব’, 
'এসমক যুদ্ধের পূৰাভাম', 'মালেক-আল গাজী ও মহরম '--.এই ৬টি প্রবন্ধ আছে। 
'অগ্রিকন্ধুটে র মত প্রবন্ধ কৌমুদী তেও 'ফকিব 'আবদল্া বিন ইপমাইল" ভদৃ- 
নাম গৃহীত হয়েছে । ‘মিহির ও স্ধাকরে' "প্রবন্ধ কৌয়দী 'র বিষয়ের গভীরতা 
ও ভাষার পারিপাটোর প্রশংসা করা হয় |২ 
১. মাশহাদী রচনাবলী. ১ খণ্ড, পঃ ২৩৭; সাবণযোগ্য বে, মোহাম্মদ নইনৃদীনের ‘গৌ-কাও্ড' 


এর আগেৰ লন প্রকাশিত হয়। স্ুতবাং মাশহাদীৰ বইটি এধাঁবার দ্বিতীন পৃঙ্ডক 
২. এ, পৃঃ ৩১৮ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩০১ 


তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ ‘সুবিয়া বিজয়' { ১৮৯৫) । এটি প্রথমে “নিহিরে' ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশিত হয। এতে হজ্রত আবুবকর কর্তৃক সিরিয়া অভিযান 
ও বিজয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে । ফানপী মূল গ্রন্থ '9 বাংলা দোভাষী পুথি 
থেকে “সুরির! বিজয়ে র কাহিনী সংঘভীত | নেহাজদ্দীন মাশহাদী প্রাঞ্জল গদ্যে 
এটি লিখেছেন। 
প্রচারক' পত্রিকা মেট তিন সংখ্যায় ( আঘাত, শাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭) 
তিনি ‘বিবাদ নামে একটি সুচিত ত ও হুভিঘন এাতহাপিক প্রবন্ধ ছাগান রবীন 
নাশ সল্পাদিত সাধনা পত্রিকাণ কৃঝবিহাণী গেমের 'মোগল রা পক্ষী 
বজনীকান্ড গুপ্রেস 'প্রতিনাদ' প্রবন্ধদ্বব খেকে প্রেরণ! লাভ করে তিনি লন 
লিখেছিলেন। > 
সিদ্ধান্ত পঞ্ছিকা’ ঘামে দূবভবে দি 1 ১৮১১, ১৮৯২) মহম্মদীর পঠিক। 
প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বর্ষের সিদ্ধান্ত পগ্িকার আলোচনা করে 'মিহিরে' লেখ! 
হয়: “এই পঞ্জিকার প্রথমে জ্যোতিষ সম্বন্ধান আবশাক কতকগুলি কথ। আচে । 
তাহাতে দিন, রাত্র, ঝতু-পরিবতন, গ্রহণ প্রভৃতি বুঝান হইরাছে। তৎপবে 
জিন মোসলমাঁন বর্ম সম্বন্ধে যগপ্রল্লণ কতবাকবি, নামাজ) স্‌ আইয়ামে 
বেজ, হহররম, আখেরি চাহার শোথা, ফতেহারে দোয়াজ দাহোনি, রজব, 
শাহবান, শবে বরাত, রমজান, সেহর ও এফতাঁর, এহতেকাক, শবে কদর, ঈদঅল 
ফেতর, শওয়াল, জেলহজ ও ঈদঅলজ্ঞোহা প্রভৃতির বিবরণ এবং সেই সেই সময়ে 
কোরান শরিফ ও হাদিস শবিফ অনুসারে কখন কি কাজ করা ফরজ, ওয়াজেব, 
সোনুত, নফর তাহার বিববণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মোসলমান সমাজের ব্যবহার 
পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর উপযোগী কবিতে ইহার প্রতি চেষ্টার কম হয় নাই |” ২ 
হিন্দুসমাজে বার. বত, মাস, তিশি, পূদা-ঘর্না। শুভাঙভ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ' 
অগ্ুপ্রাশন, বাণিজ্যযাত্রা, পৃণ্ণাহ, আহার, উপবাস ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বর্ষ- 
পর্ভিকা বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত চিন, মুসলমান সমাজে মুসলমানদের ধর্মকমে 
ব্যবহার-উপযোগী অনুরূপ পঞ্জিকাৰ প্রয়োজনবশে মাশহাদী প্রথম ‘সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা 
প্রণয়ন করেন। তিনি শ্বসমাঁজের কেবল চাহিদাই পূরণ করেননি, সে-সাজের 
অস্তিত্ব আচ এবং স্বতদ্ব সংক্ষতি আছে-_সেটাও. তুলে ধরেছেন । আত্ব-বোধের- 
সঙ্গে ম্বাতিপ্র্য চেতনার ফে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, এতে তারই সাক্ষর 
রয়েছে । মাশহাদী ‘সমাজত ও সংস্কারক গ্রন্থে মুসলমান সায্রাজ্য” শীর্ষক যে 


১, মাশহার্দী রচনাবলী, ১ খণ্ড পৃঃ ৩৩১ ৩২ 
১২. হই) পৃঃ ৩২৩-২৪ 


০২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা 


সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রস্তুতির কখা বলেছেন, তা গ্রস্থাকারে প্রক।শিত হয়নি, পা 
'লিপিরও অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি । 

রেয়াজদ্দীন মাশহাদীর উচচ শিক্ষার ভিত্তি 'ও নীতিগত আদর্শ খাকায় সামাজিক 
দবন্দ-সংঘাতের ক্ষেত্রেও তার মনের উগ্রতা বা চিত্তের সংকীণত। প্রকাশ পায়নি । 
তার চিন্তার এক্য, সংহতি ও সংযম বরাবর বিদ্যমান ছিল। তিনি কুসংস্কার ও 
রক্ষণশীলতাকে জাতীয় প্রগতির অন্তরায় বলেই মনে করতেন। 


শেখ অবেদুর রহিম (১৮৫৯-১১৩১) 

শেখ আবদূর রহিম ২৯-পবণণার বসিরহাট মহক্মার মহন্মদপুর গ্রামে জনা 
গ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ গোলাম এহিয়া পাঠশালাব শিক্ষক হিলেন। 
শৈশবে মাতৃবিয়োগ হলে তিনি মাতুল গোলাম কিবরিয়ার ( “উচিৎ কথা'ব লেখক ) 
আশ্য়ে লেখাপড়া করেন। গোলাম কিবরিয়া টাকীর পাঠশালার শিক্ষক ও 
জমিদার নাঁধামাধব বন্তন্ন পরিবারের যুহ-শিক্ষক ছিলেন । বাধামাবব বনু বাহ! 
ছিলেন। আবদুর রহিন এঃ পবিসাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দেনামেশা কবতেন। 
তিনি স্থানীয় নধ্যবঙ্গ বিল্যালন খেকে ছাব্রবৃন্তি পাশ কৰে কলিকাতা সিটি 
স্কুলে ভাত হন এবং এন্ট্রাস শেণা পর্যন্ত পড়াঁওনা কনেন (১৮৭৫ ) . অন্ুস্থ- 
তার জন্য এন্ট্রাস পাশ তাব ভাগ্যে ঘটেনি । 

ডভটন ও গেট জেভিয়াস কলেজের আরবী-কারস অধ্াপক মৌলভী মেয়রা- 
এ্দীন আহৰণ আবদর রহিমের নাস্্রীৰ ছিলেন | ভান স'ণিধ্যে রেয়াজদ্দীন 
মাশহাদী, রেয়াজুদ্দীন, মোলানেল হক, শেখ আব*ণ নহিন প্রযুপ একত্র হমেছিলেন। 
তারাই প্রথম এক সাহিত্য-গোষ্ঠাঞ সুচনা করেন। 'এসলামতন্ত্র' গ্রন্থখানি তাদেরই 
যৌধথপ্রযাসের ফল। পরে শ্ুবাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হলে “সুধাকর-গোষ্ঠী' 
হিসাবে তাঁরা পরিচিত হয়ে উঠেন। 

শেখ আবদুর রাহমেধ সাহিত্যবম এ সাংবাদিক :' পাশাপাশি চলেচিল। 
তিনি একাদিকক্ৰমে ৭ খানি সামযিকপত্রের সম্পাদনা কেন ও ১২ খানি গ্রন্থ 
রচন৷ করেন। সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতাকে তিনি জাবক। হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। এক্ষেত্রে রেয়াজদ্দীন আহমদের সহিত তার মিল আছে। উভয়ের 
লক্ষ্য মোটামুটি এক ছিল- ইসলামের ভাববাবার আলোকে বাংলার মুসলমান সমাজে 
নব-জাগরণের আন্দোলন । তাদের বিশ্বাস যে, ধর্মের আদর্শচ্যুতি ও ইতিহাসের 
গৌরববিঃ্ষৃতির জন্য মুসলমানদের অধঃপতন হয়েছে । আধুনিক শিক্ষ: লাভের 
সাথে ধর্মচেতনা ও ইতিহাসচেতন। না জানলে মুসলমান সমাজের উল্রতি সম্ভব 
'নয়। আবদুল লতিফ, আমীর আলীর মত নেতুবৃন্দ প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩০৩ 


করতেন £ ধর্মনিরপেক্ষ শি] তারাও চাননি। আমীর আলী যাস্রাসা তুলে 
দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান দুটি রচন।! ‘স্পিরিট অব 
ইসলাম’ (১৮৯১) এবং 'এ শট হিষ্টরী অব সারাপিন্সে' (১৮৯৮) ইপলাম 
ধর্ম ও সুসলমান ইতিহাসের মাহাত্ম্য ও গৌরব ব্যাখ্যা করা হয়েছে । খ্রীস্টানদের 
অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা প্রচারণার হাত থেকে কোরান, মহশ্রদ ও ইসলামকে রক্ষা 
করার জন্য আমীর আলীর মত সৈয়দ আহমদও লেখনি ধারণ করেছিলেন 
সুধাকর-গোষ্ঠী'র লেখকের এই আদশ-সূচী ছার! অনুপ্রণিত 'ও পরিচালিত হয়ে- 
ছিলেন। 'এসলামতত্তু' যৌথভাবে এবং “হজরত মহন্মদের জীবন-চরিত ও বর্ষ- 
নীতি’ (১৮৮৮) এককভাবে রচন৷ ও প্রকাশ করে শেখ আবদুর রহিম বাঙালী 
মুসলমানের কাছে সেই ভাবাদর্শ পৌছে দিতে চেয়েছেন। আবদুর রহিমের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না: জব সাহিতাকুলভ একটি মন ও 
মেজাজ ছিল; তিনি একটি সুললিত স্রিঠাম পরিমাজিত ভাষ! আয়ত্ত করে- 
ছিলেন । বাংলা ছাড়াও আরবী, ফারসী, উর্দ, ইংরাজীতে জ্ঞান অর্জন করে- 
ডিলেন। তীর সারগর্ভ রচনায় এসব ভাষার বহু উপাদান আছে। 

'স্থধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' (১৮৯২), হাফেছ' (১৮৯২), মিহির 
ও জুধাকর' (১৮৯৪). ‘মোসলেম ভারত' (১৯০০), মোসলেম হিতৈষী ' 
(১৯১১) এবং 'ইসলাম-পর্শন' (১৯১৬) সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র আবদুর 
লহিমের সম্পাদনায় জন্য লাভ করে। দেশের বিহৃংসগ।জ ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গের 
সহিত তার যোগস্ব্র হাপিত হয়। সৈয়দ নগযাৰ আলী চৌধুরী, ওয়াছেন 
আলী খান পরী, আবপূস সোবহান চৌধুরী, নবাব খাজ। সলিমুল্লাহ, দিয়াঙ্ধুন 
ইনলাম, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, পীর আৰু বকর 
প্রহুখেরু বিভিন্ন রকম সহযোগিতায় পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হর। এঁদের চিন্তা- 
চেতনা ও খ্যানধারণার সাথে আবদুর রহিম পরিচিত হন। নান | দ্বন্ব-দোলায় 
বিচলিত, আধাত-সংঘাঁতে বিক্ষত সমাজের হিতসাধনে এ'দেরই সন্মিলিত চিন্তা- 
ধারা ও বর্মপ্রয়াস এসব পত্রিকার মধ্যে প্রচার লাভ করে! আবদুর রহিষ 
সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অনেক মূল্যবান লেখা পত্রিকাগুলিভে 
প্রকাশ করেন। “আলহামরা” (মিহির ), 'পুরাতত্' (ই) 'বাজরার মুসগসান' 
€ হাফেজ ), ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের করব্যকম' (এ) প্রভৃতি দীর্ঘ 
বচন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 


হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮), 'ইপসাষতন্তু 
€১৮৯৬), 'নামাজতন্ত্' (১৮৯৮), 'হজবিধি' (১৯০৩), “ইপলায় ইতিবৃত্ত’ 


৩০৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


(১৯১০), 'নামাজশিক্ষা' (১৯১৭), প্রণয়-যাত্রী' (১৯২০), 'ইসলামনীতি' 
(১৯২৫), “কোরআন হাদিসের উপদেশাবলী” (১৯২৬), 'রোজাতিত্ত্র (এ), 
ও “খোৎবা' ( ১৯৩২) গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলিৰ মবো ‘হজরত মহন্ব- 
দের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' তার শেঠ রচনা । প্রায় সহয় পৃষ্ঠার সুবৃহৎ 
গ্রন্থে হজরত মহন্মদের জীবনী ও ধর্মশীতি মুখ্যভাবে এবং সমসাময়িক কালে 
সমাজের ধর্মীয় সমস্যাবলী আনুষঙ্গিকভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে | তিনি 
গ্রন্থের উৎস সম্বন্ধে 'বিভ্ঞাপনে' বলেত, “যিনি সত্য ও সণাতন ধর্মপ্রচারের 
নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ অধ্যাবসাঁয় ও কঠোর সাধনা বলে 
শত লহস্ব বাধা-বিশব অতিক্রম করত স্বীয় মহান যত উদযাপন করিয়াছিলেন. 
ধাহার প্রচলিত পবিত্র ধর্মের তেজে মানবগণের ভ্রম ও কুসংস্কার ভস্মীভূত হইরা 
ইসলামের ধর্মবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্রার জীবণচরিত, আমি কলি- 
কাতা ডভটন ও সেন্ট জেতিয়ার্ঁ কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক 
মৌলতী ষেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ সাহেবেব সাহায্যে তারিখ এবনে-হেশাম, 
সেফায়ে-কাছী-আয়াজ, মাদারেজনুব্মত, রওজতল-আহবাব, মায়ারেজগনবুয়ত 
মাগায়ির-রসুল, জাজবল-কলুব্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও পারসী গ্রস্থাবলম্বনে 
বিশুদ্ধ বঙ্গভামার সঙ্কলন পূর্বক জ্নসমাক্ছে প্রচাব করিলাম । হজরত মহন্মদের 
দীবনী ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ইউরোপীয গ্রহুকারগণ বাহ যাহ। লিখিরা- 
ছেন, তাহাদের সেই সকল গ্রন্থ হইতেও আবশ্যক বোধে নানা অংশ অনুবাদ করিয়া 
দিলাম । ইহ] ব্যতীত স্যার সৈয়দ আহমদ ও মি. সৈয়দ আমির আলি সাহেব 
প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইরাছে। 
ইহাতে হজরত নূহ আলায়হেচ্ছালামের (নোয়ার) সময় হইতে অরিবদেশের 
প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।”১ তার 
গ্রন্থে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যৃত্তিশীলতা পুরোপুরি অনুস্থত না হলেও তিনি 
অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক উপাদানগুলি যুক্তি দিয়েই বর্জন করেছেন, ভক্তের 
অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে মহন্মদের চরিত্র মাহাত্ম্য ও ইসলামের গৌরব কীর্তন করেননি! 
তিনি বলেছেন, হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের 
ব্রাণকর্তী। ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে- খ্রীস্টান পাদরীদের 
একপ প্রচারণা তিনি মানেননি। “ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহন্মদের যে 
কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায় অসম্পূর্ণ এবং ইংরাজী গ্রন্থ 


১ শেখ আ্দর রহিম-হজরত মহন্দের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬সং) 
পূঃ (1/0) প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, ফাল্গুন ১২৯৪) এ 
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অবলঘনে লিখিত বনিয়া কোন কোন বিষয় মুললমানদিগের উপযোগী হয় নাই । 
হুন্দরত মহন্সুদ তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন ধর্সধলখিগণ 
যে তাহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে সে 
ভ্রম বিদূরিত হইবে |” ১ 

হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'র মত এবটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তা লেখক পরবর্তীকালে ‘ইসলাম ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের 
'সুখবন্ধে' উল্লেখ করেছেন। “আমাদের জাতীয় প্রাচীন ইতিহাসগুলি আরব্য 
ভাষারূপ সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ । আজকাল আমাদের মধ্যে আরবী ভাষার 
চর্চা লোপ পাইতেছে বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয ইতিহাসে পর্ণ অনভিজ্ঞ। 
জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্ৃতি করিতে 
সক্ষম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ| আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, 
কিন্ত আমরা যাঁহার ওল্মত অর্থাৎ অনুগাষী, তাহার পবিত্র জীবনচরিত আমাদের 
মধ্যে কয়জন অবগত আছেন? ... বঙ্গীয় মুসণমান ভ্রাতাগণের সেই অভাব দূর 
করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূৰে আমি ‘হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম- 
নীতি’ নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করি।'’২ পাঠকের মনে ও সমাজে 
্রস্থথানির প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে “মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয় ঃ “পুস্তক- 
খানি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, 
তাহার দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন 
এবং খুষ্টানধর্মীবলম্বীগণ কর্তৃক ইসলামের প্রতি অযথা দোষারোপের অনেক নিরা- 
করণ করা হইদাছে।”৩ 

ইসলামতত্ব' 'নামাজততু' “হজবিধি' প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মপালনের রীতিনীতি 
বণিত হয়েছে। তিনি নামাজতত্তের ভুমিকায় বলেছেন, যে ধর্মকর্ম পালন না 
করার জন্য মুসলমান সমাজের দুরবস্থা হয়েছে, কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী 
যদি চলে তৃবে যুসলমানর! প্রাথমিক যুগের ন্যায় পবাত্রমশালী জাতিতে পরিণত 
হবে। তাঁর ভাষায়, “পূর্বকালীন যুসলমানদিগের ন্যায় মনের ভক্তি ও দৃঢ় 
বিশ্বাসের সহিত আমরা এখন নামাজ পড়ি না বলিয়াই আমাদের এই দূরবন্থা | 
*** হুদি আমকা পুবে,চিখিত নিয়ষে নামাজ পড়ি এবং সমুদয় কার্যে কোরআন 
১০ শেখ আংদুল হিঃ হৰত মহম্বদের জীবনচয্গিত ভ ধর্মমীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ 

(৬ সং) পৃঃ 1০ 
২. শেখ আবদুর রহিষ গ্রস্থাবলী, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৯ 
৩. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 

২০-. 


৩০৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


শরিফের আদেশ প্রতিপালন এবং পরগন্বর (দরুন) সাহেবের অনুকরণ করি, 
তাহা হইলে আমাদের এইরূপ দৃর্দশ। কখনই থাকিবে ন! ; আমরা আবার সেই 
প্রাথমিক মুসনমানদিগের ন্যায় পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী আাতি 
হইয়। দঁড়াইব।"১ মিহির ও সুধাকরে' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচন। 
প্রকাশিত হওয়ায় রক্ষণশীল মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল। রগবর্মী রুচন। 
তাদের মন:পৃত ছিল না। এমন কি, ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করতেও, 
মৌলবীদের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। এ অবস্থায় সষ্টশীল সাহিত্যরচনা 
অকল্পনীয় হয়ে পড়ে। পারিপাশ্বিক অবস্থার কথা বিবেচন। করে আবদূৰ 
রহিমের ধারণ! হয়েছিল যে, ‘কাব্য, কবিত৷ প্রভৃতি সখের সাহিত্য” অপেক্ষা 
“ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস’ প্রভৃতি জ্ঞানধর্মী রচনার দ্বার৷ দেশপ্রীতি ও ভাষাপ্রীতি 
জাগানো সম্ভব হবে। লেখকের ভাষায়, “পারিপাশ্রিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া আমাব যনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্বিয়াছিল যে, ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস 
প্রভৃতি দ্বার৷ বাঞ্চাল৷ ভাষাকে ভূষিত করিতে হইবে। ততিনু কাব্য, কবিতা! 
প্রভৃতি সখের সাহিত্যের সাধুভাষা৷ কিংবা শুধু সৌন্দর্কলার আকর্ষণে মুসলমান 
কিছুতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না ।”২ ফলে তীর মধ্যে যে সাহিত)- 
চেতন৷ সুপ্ত ছিল, তা৷ অচিরেই লুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াশিংটন আরভিং এন "দি 
আলহামরা” (১৮৩২) অবলম্বনে “আলহামরা' এবং “দি পিলগ্রিম অব লাভ’ অবল- 
স্নানে প্রণয়-াত্রী' (১৮৯২) শেখ আবদুর রহিমের দূটি অনুবাদ গ্রন্থ। উভয় 
বচনায় তীর রোমান্টিক শিল্পীমনের পরিচয় আছে; কিন্ত তা এখানেই শেষ 
হয়, তিনি আর এ পথে অগ্রপর হননি । 'প্রণয়-যাত্রী'র প্রথম সংস্করণে তিনি 
নাম ব্যবহার করেননি, কেবল উৎসর্গ-পত্রে' “আ-র” স্বাক্ষব ছির। গ্রন্থের, 
দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২০) তার নাম আছে, তবে নামের আগে শেখ’ নেই ।৩ 
প্রণয়-যাত্রী' নিয়ে এরূপ লুকোচুবি খেল! তাঁর মানসিক হন্ব-সংশরকে সূচিত করে। 
তিনি প্রণয়-যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্কবণের ‘বিজ্ঞাপনে’ এরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন । 
তিনি বলেছেন, “ইহ! বর্তমান সময়ের পাঠকগণের রুচিকর হইবে কিনা, 
তাহাতেও সন্দেহ । তবে জাতীধ সাহিত্যের অভ্যুদয়-যুগের একট আনর্ণ যাহাতে 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া ন! যায় সেই জন্যই পুস্তকখানি পুনবায় প্রকাশ কবিলাস ।' ৪ 


শেখ আবার বহিম গ্রন্থাবনী, ২ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭ 
এ, পৃঃ ২৩০ 

শেখ আবৰূর রহিম গ্রন্থাবলী, পূঃ ১৪৯ 

এ, পৃঃ ১৪৭ 
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শেষের দিকে তিনি বর্ম ও নীতির দিকে আরও ঝুঁকে পড়েন ও রপবর্মী শিল্পেৰ 
বিরোধী হয়ে উঠেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, “ধর্ম এবং নীতি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল বিশবল সুখসৌন্দদ ও ভোগবিলাসের ভিখারী আমি নহি 1... 
আমাদের নিকট ধর্মনীতিহীন সৌন্দযেযব মল্য অতি অকিঞ্চিংকর ।”১ 

'হজবিধি' মোহাম্মদ ইয়াকুব নূরী এবং শেখ আবদুর রহিম যৌখভাবে রচনা 
করেন। বিত্তশালী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হজ বা তীর্থ উদযাপন অবশ্য শাস্ত্রীয় 
কতব্য। এই পৃস্তিকায সেই হজব্রতের নিষম-কানুন সম্পর্কে আলোচন! আছে । 

ভাষার প্রশে' তাব মনোভাব ছিল স্বচ্ছ: বাষানীর মাতৃভাষা বাংল! ছাড় 
আর কিছু হতে পারে না, তা তিনি দৃপ্তুকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তীর 
সাহিত্যসাধনার একটা বড় দিকই ছিল মাতৃভাষার উনুৃতি ও ব্যাপক প্রসারসাধন। 
তিনি নিজ লক্ষ্যের কথা ব্যাখ্যা কে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলে- 
ছেন, “অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের ক্ষীণশক্তিটুকু লইযা সম্পূর্ণ নিরবলম্বন 
ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-শাপবে আসিয়া দণ্ডাযমান হইলাম তখন 
একটিমাত্র চিন্তা আমার সমস্ত দহমন অধিকার করিঘা লইয়াছিল। সে চিস্তাটি 
এই যে--কেমন করিয়া আমাব প্রিযতম! স্বজাতি বাঙ্গালী মৃসলমানদিগের মধ্যে 
বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রাস্ত কৃহেলিক৷ ও 
জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পূণ্যমন্দিরে লইয়া আগিব এবং 
কেমন করি তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহাযো জাতীয় সাহিত্য গঠনের 
প্রেরণ! জাঁগাইয়া৷ দিব ?''* 

আবদূৰ বহিম তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত 
ছিলেন। “কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র তিনি সদস্য ছিলেন। 'আগ্ুষনে 
ওয়ায়েজীনে. ইসলামের ( ১৯১০) বাংলাব প্রথম সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত 
হন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র (১৯১১) কাধিনিবাহক কমিটির সদস্য 
19 .পরে সহ-সভাপতি হন । 'বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদে'রও (১৮৯৩) তিনি 
সদস্যভুক্ত ছিলেন। 


মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ( ১৮৬০-১৯৩৩ ) 
গদ্যে ও পদ্যে সমান দক্ষতা ছিল মোহ।ন্বৰ মোজান্বেল হকের | নদীয়ার 
শীস্তিপূুরের অধিবাসী হয়ে তিনি একটি সাবলীল, পরিশীলিত, শ্তিস্খকর 


১. শেখ জাবদূর বহিম গ্স্বাবলী, পৃঃ ২৪৫-৪৬ 


২. এ, ২ খণ্ড, প্‌ঃ ২১৮ (প্রবন্ধাট মাসিক মোহান্বদীর ১৩৩৬ সনের ভাব সংখ্যার 
প্রকাশিত হয়। ) 


৩০৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা" 


দ্বাংল! ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন ; এবং তজ্জনা তিনি সমালোচকের কাছ 
থেকে প্রশংসাও পেয়েছেন। তিনি শাস্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন 
এবং সেখানে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ে স্কুল ত্যাগ করেন।১ তাঁর উচ্চশিক্ষা ন! 
হলেও স্ুুশিক্ষা ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছিল ; তিনি বাংলার সাথে আরবী, ফারসী, 
উর্দু ও ইংরাজী শিখেছিলেন। তিনি এসব ভাষার গ্রন্থের অনুসরণে মুলানুবাদ 
বা ভাবানুবাদ করেছেন। মোজাম্মেল হকের কর্মজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না| 'সুধাকর' পত্রিকায় ১২৯৯ সনের ১৮ ভাদ্র সংখ্যার আছে যে, 
তিনি 'শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন; 'মহারানীর জ্বিলী 
উৎসবের ( ১৮৮৭ ) বছৰ এ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।২ তিনি কিছুকাল কলিকাতায় 
গৃহশিক্ষকতা করেন। সৈয়দ এমদাদ আলী একটি প্রবন্ধে লিখেন, “তিনি 
(মোজান্মেল হক ) তখন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পূত্র জ্ঞানেন্ত্র- 
নাথ দাস এমএ, বিএল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটারী করিতেন।"”৩ 
এ সময় তিনি মঙ্গলায় থাকতেন । কলিকাতায় অবস্থানকালে অধ্যাপক মেয়া- 
রাজউদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দান, মশাররফ 
হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, ডাক্তার হবিবর রহমান প্রমুখ জ্ঞানী ও সাহিত্যিক- 
গণের সহিত মোজাম্মেল হকের পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট কুলেশনের বাংল! ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বাংল! 
ভাষায় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জনের ফলে তিনি এই সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। 

কবিতা লিখে তিনি সাহিত্য-জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রথম কাব্য- 
সংকলন ‘কুসুসাঞ্জলি' (১৮৮১)। এর পর তিনি ‘অপূর্ব দর্শন’ ( ১৮৮৫), 
ইসলাম সঙ্গীত’, 'প্রেম-হার' (১৮৯৮), “হজরত মহল্রদ' (১৯০৩), ‘জাতীয় 
ফোয়ারা (১৯১২) শিরোনামে খণ্কাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনা করেন ॥ 
'কুন্ছমাঞ্জলি' ও প্রেম-হারে'র বিষয়বস্তু মত্যপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম। 
কৃজ্মাঞ্জলি' মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এতে ১২টি কবিতা 
ভ্তাছে। 'বঙ্গবিধবা' কবিতায় পরাধীনা বঙ্গভূমির বিধুর প্রাকৃতিক ছবি একে 
তিনি প্রৰারাস্তরে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। 

ভাসিছ নয়ন-নীরে কেন গে! নলিনী 
তোমার সে মুখ-রবি, পরম প্রেমের ছবি, 


K 


১. বাধিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 
২. সুধাকর, ১৮ ভান ১২৯৯ 
৩. সৈয়দ এমদাদ আলী--সোজাস্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০ 


'সাহিত্য ও সাহিত্যিক | ৩৩৬ 


ঢাকিয়াছ গাটতর চির অন্ধকারে 
তম ভেদি সেকি পুনঃ পারে উঠিবারে ?১ 

‘বান্ধব’, “সুরভি, সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় ‘কুসুমাঞ্জলি'র সমালোচনা 
হয় । 'বান্ধবে' লেখা হয়, “বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকেরা এইরূপ সুন্দর 
বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, ইহ। আমরা কখনও জানিতাম না। এই পুস্তকের 
মহরম’ ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই হিন্দুর প্রাণে ও হিন্দুর ভাষায় লিখিত ।”২. 
'সোমপ্রকাশে'ও মোজান্মেল হকের “বিশুদ্ধ বাজালা'র প্রশংস। কর! হয় £ “আমাদের 
জানাও ছিল, শুনাও ছিল, মূসলমানের। ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারে না, 
ক্ুমাঞ্জলি আমাদের সে সংস্কার দূর করিয়া দিতেছে, আমরা ইহার দৃই তিনটী 
কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলা । পাঠক দেখ্ন, মোজাম্মেল হক কেমন বিশুদ্ধ 
বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।”৩ সুরভি’ মোজান্মেল হকের শ্রগতিমধূর বাংলা ভাষার 
প্রশংসা করে, কিন্তু বিষয়ের গতানুগতিকতার উল্লেখ করে কবিকে নিরুৎ- 
সাহিত করে-। “... লেখক মুসলমান হইয়া একপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন 
বলিয়! প্রশংসার উপযৃক্ত । কিজ্ত ও সকল বিষয়ক কবিতা বঙ্গভাষায় অনেক লেখা 
হইয়াছে, অভিনব মনোহর কবিত্বে অনুরঞ্তিত হইয়া সকল বিষয়ে কবিতা 
না লিখিতে পারিলে লিখিবার আবশ্যক নাই। কৃসুমাঞ্জলির কোন কবিতার 
অভিনবত্ব নাই ।''৪ “মুসলমান বন্ধু'র (২৫ আগস্ট ১৮৮৪) মন্তব্য: “পুস্তক- 
খানি উৎকৃষ্ট ও পাঠোপযোগী হইয়াছে । উপমান ও উপমেয়গুলি আরও অধিক 
সরল হওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের পাঠ্য 1” 

প্রেমের-হারে' ২১টি কবিতা আছে ; কবিতাগুলির শীর্ষে শেক্সপীয়ার, ষিল্টন, 
স্কট, কীট্স, ওয়াসওয়ার্থ, লংফেলো, কালিদাস, ফেরদৌসী প্রমুখের নির্বাচিত 
চরণগুচ্ছের উদ্ধৃতি আছে। নর-নারীর প্রেম কাব্যের প্রধান বিষয়বস্ত । প্রেষেন্ত 
কবিতায় কোন কোন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে প্রকাশক এম. আর, 
আলী প্রকাশকের নিবেদনে' বলেছেন, “সমালোচক হয়ত গ্রন্থের নাম শুনিয়াই 
চটিবেন ; ‘রুচির বিকার’ বলিয়। ত্রকৃঞ্চিত করিবেন । করুন, ক্ষতি নাই । “ভিন্ন 
রূচিহি লোক:'। তবে ইহাও বলা কৰ্তব্য যে, ইহাতে রুচি বিরুদ্ধ একটিও 
বিষয় নাই যাহাতে সত্য সমাজের অরুচি জন্মিতে পানে | € 


১, হোজাস্বেল হক--কসুমাঞ্জলি, কর প্রেস, কলিকাতা, কাল্জন ১২৮৮, পৃঃ ১ 
২. বাচ্ধিব, অগ্রহায়ণ ১২৮৯ 


৩. ‘অপৰ দর্শন’ কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। 


8. গ্মুরভি, ২৫ ফাল্গুন ১২৮৯ 
‘৫. যোজাশ্বেল হক--অপূর্ব দৰ্শন, যহন্মদীয়। লাইবেরী, শান্তিপূর, (নঙীয়া), ১২৯৭ ॥ 


৩১০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' 


‘অপূৰ্ব দর্শন" ও হজরত মহল্পদ' এতিহাসিক আখ্যানকাব্য | বাংলার ব্ুলতাঁন 
বাখর খানের সহিত দিল্লীব. বাদশাহ কায়কোবাদের মিলন-কাহিনী ‘অপূর্ব দর্শনে' 
বিবৃত হয়েছে । উভয়ের মধ্যে পিতা-পব্রের সম্পর্ক।১ হজরত মহম্মদ আদর্শ 
মহামানব সন্দেহ নেই, তবে মোজান্মেল তাঁকে এঁতিহাসিক চরিত্র হিসাবেই 
চিত্রিত করেছেন, ভক্তিআতিশয্যে তাকে অভিমানব করেননি । ‘হজরত 
মহন্মদে র “বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন, “বহু দিন হইতে যে সঙ্কল্প হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, ... আজ তাহ! করুণাময় বিশ্ববিধাতার অনুগ্রনে 
সফল হইতে চনিল |... ইহাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ, তৎপর 
মন্কানগরী, জমজমক্প ও কাবাশরীফের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 
তদনভ্তর হজরতের জন|কথা হইতে আরম্ভ কবিয়৷ পয়গন্থরী (প্রেরিততস্তু) লাভ 
ও ইসলাম প্রচার পর্যস্ত বিবৃত হইয়াছে ।''২ 'শবনূরে' হজরত মহন্মদে'র সমা- 
লোচন! হয়। “এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী নৃতনে পুরাতনে মিশ্বিত ৷. 
কবি কেবল আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার রচন! করিয়াছেন 
বোধ হয়। চেষ্ট। কারলে তিনি রচনার আরো উৎকর্য বিধান করিতে পারিতেন | 
*.* ইহ! পাঠ করিয়া আমর! পরম প্রীতি লাভ করিযাছি। একমাত্র কবি মোজাম্মেল 
হক সাহেব ও মুনসী কায়কোবাদ সাহেবই আমাদের কাব্য-লেখক কবি । ... যদি 
তাহাদের সমুচিত সমাদরের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বুঝিব, এ অধঃপতিত সমাজের 
উদ্ধার হইতে আজও বহু বিলম্ব আছে।''৩ “বিবিধ সদণ্ডশ বিভূষিত, স্বজাতি- 
হিতৈঘী, বিদ্যোৎগাহী, বিচক্ষণ মাননীয মৌলবী সৈয়দ মহমুদণুবি ডেপুটি 
স্যাভিস্টেট সাহেবের সুকর-কমলে খ্রস্থখানি উৎসর্গ করা হর। 


‘জাতীয় কোরারা য় স্বাজাত্যপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগিতার তীঝ অনুভূতি প্রকাশিত 
হয়েছে । এতে মোট ১৭টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি বিভিনু সময়ে বিভিগু 
উপলক্ষে রচিত: “কোহিনুর কবিতাটি “কোহিনুর মামিকপত্রের অনুষ্ঠান-পত্র 
দর্শনে লিখিত’ হয়। যোহাল্রদ রওশন আলী চৌপুরী সম্পাদিত 'কোহিনুরে র 
প্রথম সংখ্যায় ( আষাঢ় ১৩০৫ ) এটি ছাপা হয়।৪ উদ্দীপন!’ ববিতাটি সাহিত্য 
বিষয়িনী যসলমান সমিতির ( ১৩০৬ ) সভা উপলক্ষে রচিত, সতায সেটি পাঠ 


১. মোজাম্মেল হক- প্রেমহার, কালিক! প্রেস, কলিকাতা, ২৮৯৬, পৃঃ ৭ 

২. যোজান্নেল হক--হজরত বহম্মদ, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্ক, কলিকাতা, ১১৭ (২ সং); 
পৃঃ /0 (“প্রথম সংস্কবণের বিজ্ঞাপন: ) 

২, নত্বনূর, মাঘ ১৩১০ 

গল মোজাম্মেল হক--জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯, পূঃ ৭৬ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩১১ 


কর! হয়।১ উত্থান সঙ্গীত’ ও 'আনন্দবাজার' কবিতা দুটি ‘কুমারখালী আঞ্জমনে 
এত্তেফাক এসলামিয়া'র যথাক্রমে ‘চতুর্থ বাধিক সভা ও ১৩১২ সালের অধি- 
বেশনে' পঠিত হয়।২ ‘রজত জবিলী' কবিতাটি “মহামান্য তুরস্ক সুলতান আবদুল 
হামিদের পঞ্চবিংখতি বর্ষ শুভ রাজত্ব উপলক্ষে’ রচিত।৬ “আফগান রাকুমার 
সর্দার এনায়েতুষ্ঠা খানের কলিকাতায় শুভাগমন উপলক্ষে’ (১২ পৌষ ১৩১১) 
রচিত হয় “অভ্যর্থন।' কবিতা । এতে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও বীর্যবন্তার 
গুণকীর্তন করা হয়; অপরপক্ষে স্বদেশের পরাধীনতা ও স্বজাতির দুর্দশার 
কথা বলা হয়।৪ কলিকাতায় আলিগড়ের ‘মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র ত্রয়োদশ 
অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয় ‘জাতীয় সঙ্গীত' কবিতা । সৈয়দ নওয়াব আলী 
চৌধুরী সভায় এটি পাঠ করেন। “চাদের হাট’ কবিতাটি ১৩১৩ সনের ২ 
বৈশাখ ‘চাকার শাহবাগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির 
১ম অধিবেশনে পঠিত হয়।৬ কবি মোজাম্মেল এসব কবিতায় সমকালীন 
জীবনের আবেগ আকাঙক্ষাকে প্রথম স্পর্শ করেছেন। এর আগে তিনি অমৃত 
ভাবলোকে বিচরণ করেছেন। স্বদেশের ও স্থস্যাজের নেতৃবর্গের প্রশস্তি রচনা 
করে তিনি তাদের সমাজসেবার কাজে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বিলাসিতা, 
অলসতা, দীনতা, হীনমন্যত৷ ত্যাগ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে ভাগ্রত হওয়ার 
আমম্রণ জানিয়েছেন। কাব্যের “কিজ্ঞাপনে' তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, ‘জাতীয় 
ফোয়ারা কতকগুলি জাতীয় কবিতার সমাবেশ- দুঃস্থ সমাজের দুর্মশার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে যে সকল কবিতা সভাসমিতিতে পঠিত ও সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়।ছিল, উহার অধিকাংশ তৎসমুদয়ের সংগ্রহমাত্র । ... এতৎ পাঠে 
দিই কোন পাঠকের হৃদয় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হুইয়৷ উঠে, তাহা হইলে 
আমার এম সফল ও বাসনা পূর্ণ হইবে।”"৭ বলা বাহুল্য, সরকার এটিকে 
সুনজরে দেখেননি ; এর প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।৮ কাব্যখানি 
ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়। 


শা পপ শী সপ পপি 


মোজান্সেল হব জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলদিকাত।, ১৩১৯, পৃঃ ৬-১০ 
ও, পৃঃ ৬০, ১২৯ 

- জাতীয় ফোয়ারা, পৃঃ ৩০ 

এ, পৃঃ ৫২ 

এ, পঃ ৭৮ 

এ, পৃঃ ৮৯ 

এ, বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য । 

মূসলিম যানুঘ ও বাংলা সাহিত্য, পূঃ ২৭৬ 


আহে ডে টি ৫ 


৩১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


গদ্য লেখক মোজাশ্বেল হকের রচনার প্রধান ধার! দু'ট : বর্ণনামূনক বিবিধ 
জীবনচরিত ও স্থষ্টিধর্মী উপন্যাস। “হখি মনসুর’ (১৮৯৪), “ফেরদৌসী 
চরিত' ( ১৮৯৮), তাপসকাহিনী' ( ১৯০০), শাহনামা' (১৯০৯), মওলানা 
পরিচয়’ ( ১৯১৪), ‘খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশতী’ (১৯১৮), '‘দরাফ খান গাজী' 
(১৯১৯) প্রভৃতি এতিহাসিক ও সন্তর্জীবনীযুলক রচনা | সুফী সাধকগণের 
মাহাত্ময-প্রচার চরিতাখ্যানগুলির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তিনি সমাজ-জীবনে ধর্মীয় 
এতিহ্যবোধ সঞ্চার করতে চেয়েছেন | শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজদ্দীন আহমদ, 
মির্জা ইউসুফ আলী প্রভৃতি লেখক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও মহাপুরুষের জীবনী ব্যাখ্যা 
করে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা করেছেন, তার আবেদন ছিল বুদ্ধিলোকে, 
মোজাম্মেল হক সুফীসাধকদের জীবনচরিত ব্যাখ্যা করে ইসলামের ভাবনোকে 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোজাম্মেল হক, ফুরফরার পীর আবু বকরের 
ভক্ত ছিলেন। সুফী ভাবধারায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। তীর ‘মহৰি মনসুব' 
সবচেয়ে সুখ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থের “নিবেদন' শীর্ষক ভূষিকায় তিনি লিখেছেন, 
“ইহ কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। একখানি উর পুস্তিকার মর্গাধনন্বনে 
অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে । .. ইহ! রচনাকালে 
শাস্তিপুর জবিলী সাদ্রাসার পারস্য শিক্ষক জনাব মৌলবী হাজি অবায়েদৃল্রা 
সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি।”১ হখি মনসুরে'র সমালোচন। করে 
‘এডুকেশন গেঁছেটে' লেখা হয়, “এই গ্রন্থধানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল । 
ভাষা মাঞ্ধিত বাঙ্গাল | আলোচ্য বিষয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর একটা সাধক 
বৈদাস্তিকের জীবনী । এরূপ মহাত্বার পবিত্র চরিত্র পাঠে সকল জাতীয়েরই 
উপকার আছে। বোগদাদবাসী সাধক মনসুর “আনাল ছক’ ব। আমি বন্দ এই 
শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় ।”২ 

“ফেরদৌসী চরিত’ ফারসী শাহনামা' কাব্যের রচয়িতা ফেরদৌপীর জীবন- 
বৃত্তান্ত । কবির অন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মোট নয়টি পরিচ্ছেদে এট সমাপ্ত হর। 
প্রথমে এটি মিহির (১৮৯২) পত্রিকায় বারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হর । 'বস্থু- 
মতী'তে ফেরদৌসী চরিতের সমালোচনা বের হয। পত্রিকায় লেখা হর, “মহ1- 
কবি ফেরদৌসী সুপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য শাহনামার রচয়িতা, তীহার জীবন- 
বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়। বর্তমান পুস্তকে তিনি ( মোজ্জ।- 
ম্মেল হক ) উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যে কবির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমরা 


১. নোডাস্বেল হক-_াহৰি মনসুর, মিলন প্রেস, কলিকাতা, ৯ আধাড় ১৩০৩ 
২. “প্রেষ-হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃ: ৪ 
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এই পুস্তক প্যপ্ত করিয়া অতীব পুলকিত হইয়াছি। মুসলমানের লিখিত এমন 
সুন্দর বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদের ভাগো অতি কমই হইয়া! থাকে 1১ ফেরদৌপী 
চরিত ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্ কলেজের আরবী ও পারপা অধ্যাপক যৌলবী 
মেরারাজ উদ্দীনকে উৎসর্গ করা হয়।”ৎ “তাপম কাহিনী'তে হজরত আবদুল 
কাদের জিলানী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, ইমাম জাফর সা'দেক, ইবাহিম আঁদহম 
বলবী প্রমুখের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আধ্যান্ত্বিক সাধনার কথা বর্ণনা কর! হয়েছে । 

জোহর!’ (১৯২৭) ও 'রঙ্গিলাবাই' দুখানি পারিবারিক উপন্যাস। দোষে- 
গুণে মানুষ চিত্রিত করার চেয়ে আদর্শ-চরিত্র চিত্রনের প্রতি তাঁর মনোযোগ 
বেশী ছিল। 

মোজাম্মেল হকের গদ্য-পদ্য রচনার অপর ধার! প্রবাহিত হয় পাঠ্যপুস্তক 
রচনায়। শিশু ও বালকদের উপযোগী করে এগুলির অধিকাংশ রচিত--যেদন 
“সাহিত্য-শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা”, “সরল বাঙ্গালা শিক্ষা”, “শিশুরপ্রন বর্ণশিক্ষা', 
'পত্রদলিল লিখন শিক্ষা, ‘সৎ শিক্ষা, ‘কিণ্ডার গার্টেন ধারাপাত' ইত্যাদি । এগুলির 
কোন কোনটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপৃস্তক রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। শিক্ষ। সম্পর্কে 
তাঁর চিন্তার ফল এসব রচনা ।' “বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে নীতিগর্ভ সরল 
গদ্য পাঠাবলী'র সংকলন 'পদ্য-শিক্ষা' (প্রথম ভাগ) ৩৬ পৃষ্ঠার বই। এতে 
১৭টি ছোট ছোট কবিতা আছে। এগুলির মধ্য ঈশ্বরগুপ্ের দুটি, রাষলাল 
চক্রবর্তীর একটি, ব্রজ্জনাথের একটি এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের একটি 
কবিতা আছে। বাকীগুলি মোজাম্মেল হকের প্রণীত।৩ পদ্য-শিক্ষা'র (১ 
ভাগ) সমালোচনা করে 'সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয়, “ইহাতে নীতিপুণ 
কয়েকটা কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে ।. কবিতাগুলি মধুর ও শ্তিন্খকর। 
পুস্তকখানি সুক্মারমতি শিক্ষার্থীদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী ।”& “অনুলঞ্ধান' পক্রি- 
কায় কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। “সরল ভাষায় বালিকাদিগের শিক্ষার্থে 
গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহাতে ইহ! একখানি পাঠ্য- 
পুস্তক রূপে পরিগ্নহীত হয তজ্জন্য তিনি বিজ্ঞাপনে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ- 
গণের উপরও অনেক অনুরোধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি নেহাত মন্দ হয় নাই 
বটে, কিন্ত পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহে । আজকাল 


* নোজান্বেল হক---নহঘি মনসুর, ৯ আঘাঢ় ১৩০৩ 

যোজান্মের হক---ফেরদৌসী'চরিত, রেয়া্-উল্ল-ইসলাষ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮ 
মোজাম্মেল হক---পদ্য-শিক্ষা, ১ ভাগ, নিউ ষুূন প্রেস, কলিকাত1, ১৮৯৯ 

* প্রেষ-হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পূঃ ৫ 
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৩১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


অনেকেই এইরূপ পুস্তক লিখিয়। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচিত হইবে আশা করিয়া 
থাকেন, কিন্ত পাঠ্য পুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার! বোধ 
হয় একবারও ভাবিয়া দেখেন না।”১ “অনুসন্ধানের এরূপ মন্তব্য সত্তেও “পদ্য- 
শিক্ষা (১ভাগ) টেকৃস্ট বুক কমিটার অনুমোদিত ও ডিরেক্টর বাহাদুরের 
প্রকাশিত পাঠ্যলিস্টে বাংলা মধ্য শ্রেণীর স্কুলসমূহের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে 
নিদিষ্ট’ হয়।২ 'পদ্য-শিক্ষা' ২ ভাগের সমালোচনা করে ‘বঙ্গবাসী’ মন্তব্য করে, 
“গ্রন্থকার মুসলমান হইলেও হিন্দুর ব্যবহার্য বাঙ্গালায় সুপ্রবিষ্ট । যাহারা পাঠ্য 
পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পদ্য-শিক্ষা পাঠ করিলে অনেক 
বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন |” 

‘নানা বিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা 'লহরী' ( ১৯০০) 
মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কেবল কবিতা নিয়ে সাময়িকপত্র 
মুসলমানের সম্পাদনায় এটিই প্রথম । তিনি “লহরী' ছাড় “মোসলেম-প্রাতিতা 
€( ১৯০৭) ও ‘মোসলেম ভারত (১৯২০) নামে আরও দুটি পত্রিকা সম্পাদনা 
করেন। শেষোক্তটি শেখ জাবদুর রহিম ও যোজান্মেল হকের যুগ সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় ।৪ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে দিজেন্দ্রনাল রায় বলেন, “হক 
সাহেবের কাব্য-প্রসূন শাস্তিপুরের মাধবীকৃষ্ণে ফাটিলেও ইহার অনিন্দ্য সৌরত 
বজ্গবাণীর সাহিত্যকাননের সকল দিকই একদিন আমোদিত করিবে ।”৫ 


মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩) 

সোহাম্মদ নজিবর রহমানের স্িশীল সাহিত্যের ফসল উঠে বিশ শতকের 
দই দশকে বেশ পরিণত বয়সে । তার বিখ্যাত উপন্যাস “আনোয়ারা' ১৯১৪ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি ‘গরীবের মেয়ে (১৯২৩) 'হাসান- 
গঙ্গা বাহমনি’ (১৯২৪), প্রেমের সমাধি’ (১৯২৮) প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। 
আমাদের আলোচ্য যুগে তাঁর দুখানি প্রবন্ধ পুশুক মুদ্রিত হয় : ‘সাহিত্য প্রসঙ্গ 
( ১৯০৪) ও ‘বিলাতী বন রহস্য’ (১৯০৪ )। এ ছাড়া, 'ইসলাম-প্রারকে' 
( আষাঢ়-শ্বাবণ ১৩০৮ ) তার প্রবন্ধ ছাপা হয় | 
১. অন্সন্ধ'ন, ১৫ ফাল্গুন ১২৯৬ 
২- প্রেম-হার, পৃঃ ৫ 
৩. আঁ, পূঃ ৫ 
8. যুসলিম খাংলার সাষয়িক পত্র, পৃঃ ১২৬ 
৫. মাসিক যোহাম্বদী। চৈত্র ১৩৪০ 
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তিনি পাবন৷ জেলার বেলতৈল গ্রামে জন গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় 
হতে 'ছাত্রবৃত্তি' এবং ঢাকা থেকে ‘নর্মাল পরীক্ষা" পাশ করেন। তিনি যখন 
‘বিলাতী বর্জন রহস্য’ রচনা করেন তখন তিনি সলঙ্গ৷ মাইনর স্কুলের হেডপগ্ডিত 
ছিলেন।১ পরে তিনি সিরাজগঞ্জের একটি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু 
করেন। ১৯১০ সালে রাজশাহীর জনিয়র মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক হন। তিনি নিজ 
চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৮৯২) যা পরবর্তীকালে একটি 
বালিক! বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তিনি ইংরাজী শিক্ষা ও নারীশিক্ষার সমর্থক 
ছিলেন। তিনি সাহিত্যকর্মে সুনীতি ও আদর্শ প্রচার করেন।. এই আদশ- 
বাঁদিতা৷ ও নীতিধমিতার জন্য তাঁর উপন্যামগ্ুলির শিল্পগুণ অনেকাংশে ম্লান 
হয়েছে। কিন্ত সেযুগে সমাজের যে অবস্থা ও গতি ছিল, তাতে এরূপ কর! 
ছাড়া উপায় ছিল না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মুসলমান সমাজ নৈরাশ্য ও প্লানিতে 
ভুগছে, গ্রামের অবস্থ! আরও হুতাশাব্যগ্তরক ছিল। নজিবর বহমান উপন্যাসে 
আদর্শ চরিত্র ও কাহিনী চিত্রিত করে সামাজিক উদ্দেশ্য সকল করে তুলতে 
চেয়েছেন॥। সমকালের গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর উপন্যাসের পট- 
ভূমি। উপন্যাসের আঙ্গিকে বাস্তব জীবনকে তিনিই প্রথম সার্থকতাবে পরিস্ফুট 
করেন।২ নদ্িবর রহমানের রাজনৈতিক চেতনার ফল “বিলাতী বর্জন রহস্য' 
গ্ন্থ। বঙ্গতঙ্গকে কেন্দ্র করে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন 
হিন্দ-মুসলমানের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় এ গ্রন্থে তার স্পষ্ট ছবি আছে। বল৷ 
বাহুল; উভয়ের প্রতিক্রিয়৷ 'সভিনু ছিল না ! মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিপক্ষে 
রায় দেয়। ৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রস্থখানিতে নজিবর রহমান অংশত প্রবন্ধের, অংশত 
সংলাপের ভঙ্গিতে সমকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। 
পৃন্তকের 'মুখবন্ধে আছে: “বিলাতী বর্জন রহস্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল । 
ইহাতে গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই । নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্তই 
ইহার ফুল তিত্তি। ... এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্যটুক্‌ উপকার হইলেও 
শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব ।''* 


মোহাম্মদ মেহেরুজ্লা (১৮৬১-১৯০৭) ূ 
সুনশী মোহাম্মদ যেহেরল্লার পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহন্বের ছাতিয়ান তলা 


১, গোলাম সাকলায়েন--বিলাতী বর্জন রহস্য, সাহিত্যিকী, বসস্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৫৬ 
২, বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২০৪; মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিভ্য, পৃঃ ৪৩২-৩৩; 

গো লাষ সাকলায়েন--মোহাশ্বদ নজিবর রহমান, বাংলা একাডেসী পত্রিকা, পৌঘ-চৈত্র ১৩৬৪ 
৩. মোহাম্মদ নিবর রহমান---বিলাতী বর্জন রহস্য, ১৩১১, 'মুখবস্ধ' ভরষ্টব্য। 


৩১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত। “চেতনার ধারা 


গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' পর্যন্ত তাঁর বালাশিক্ষা হয়। তাঁর 
পিতা ওয়ারেস উদ্দীন সামান্য বিভ্তের মানুষ ছিলেন। মেহেরুল্লার বান্যকালে 
পিতার মৃত্যু হলে পাঠশালা ত্যাগ করে জীবিকার জন্য তিনি দজির দোকানে 
সেলাই-এর কাজ শুরু করেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা যশোহরে খীস্টধর্ষ প্রচার 
করতেন। তাঁরা বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কৎসা রটনা 
করতেন ও অজ্ঞ মুসলমানদের খীস্টধর্মে দীক্ষিত করতেন । মেহেরুল্লার সনে 'এর 
প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি নিজ চেষ্টায় আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন এবং 
কোরান-ছাদিস সম্বন্ধে ব্যৎপত্তি লাভে করেন। তিনি প্রথমে পাদরীদের প্রতি- 
বাদে হাটে-বাজারে ধর্মীয় বজুত৷ শুরু করেন। তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য, বিশুদ্ধতা 
ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে সমাজে আলোড়ন তোলেন। ক্রমে স্ববন্তা হিসাবে তীর 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মোল্লাদের মত গতানুগতিক বক্তৃত। করতেন না, 
তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে যুগোপযোগী যুক্তিশীল বতা দিতেন। বর্ম ও সমাজ 
সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সবকিছুই তিনি বক্তৃতার 
অঙ্গীভূত করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে জাগান ও সুপখ দেখান। একই 
উদ্দেশ্যে তিনি 'পুস্তক রচনা, পত্রিক৷ প্রকাশ, সমিতি গঠন, মাদ্রাস।-বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন। 

বরিশালের পিরোজপুরে পাদরী স্পার্জন ও পাদরী চিন্মানেৰ সাথে ধর্মীয় 
বিতর্ক মুনশী যেহেরুল্লার জীবনের একটি বড় ঘটনা । ১২৯৮ সনের ২১, ২২ 
ও ২৩ আশ্বিন তিন দিন ধরে প্রকাশ্য সভায় এ “তর্কযুদ্ধ' হয়। বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।১ তকর্ুদ্ধে কোরান-বাইবেল, বীঙ-বহস্বদ, 
ঈশুর-আল্লাহ, খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম-সমাজ-সন্প্রদায়--সব প্রপঙ্গ উবাপিত 
হয়। এই বিতর্কে মেহেরুল্লার ভূমিকা ছিল প্রধান। তীর রচিত 'খীস্টান 
মুসলষানে তর্কযুদ্ধ' ( ১৯০১) গ্রন্থখানি এই বিতর্কের ফল। ১৩০৪ সনে রাণা- 
ঘাটে পাদরী মনরোর সঙ্গে অনুরূপ তর্কযুদ্ধ হওয়ার কথ! ছিল, কিন্ত মনরোর 
অনুপস্থিতিতে যেহেরুল্লা ও জমিরুদ্দীন খীস্টধর্ষের অসারতা ও ইসলাম ধর্মের 
মহিমা ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।২ এ ছাড়া, বাংলা- 
দেশের বিভিন্ন জেলাতে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, তিনি তন সেখানে 
উপস্থিত হয়েছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতা- 
কেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসনম।ন শিক্ষ। 


১. ইসলাষ প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮ 
৯. শেখ হবিবর রহমান---কর্মবীর যূনশী যেহেরল্স।, যখব্‌ সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ৩৬ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩১৭ 


সমিতি'র রাজশাহী ও পশ্চিমর্গীও-এর বাখিক অধিবেশনে তিনি একছবন উতৎ্ষারী 
কী হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রচারকার্য দ্বার অধিবেশনকে সফল কারে 
ভুলতে সাহায্য করেন।১ তিনি জন জমিরুদ্দীনকে প্রবন্ধ-তর্কে পরাভূত ও 
বশীভূত করে ভাবশিষ্য ও প্রচারক-সঙ্গী করে নেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 
মোহাম্মদ মেহের৷ (সিরাজগঞ্জ), মোহান্মদ ইব্রাহিম (বরিশাল), গোলাম রব্বানী 
(যশোহর), শাহ আবদল্লা৷ প্রমুখও তীর ভাবশিষ্য ছিলেন ।২ 

য়েছেরুল্ল! যে কযখানি গ্রন্থ প্রণযন কবেম তার সবগুলি ধর্ম ও সমাজমূলক 
ছিল। তার গ্রস্থগুলির নাম এরূপ £ ১. খ্ীস্টীর ধর্মের অসারতা (১৮৮৭), 
২. বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাগাব (১৮৯৪), ৩. রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল 
এসলাম (১৮৯৫), 8. মেহেরুল এমলাম ( ১ খণ্ড, ১৮৯৭), ৫. জওয়াৰোননা- 
সারা (১৮৯৮ ), ৬. হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮, ২ সং), ৭. খ্ৰীষ্টান 
মুসলমানে তকযুদ্ধ (১৯০১), ৮. কারামতিয়া মাদ্রাসা ( ১৯০১), ইসলামী 
বজুতামালা ( ১৯০৮), ৯. পান্দনামা ( ১৯০৮ )1 

খীস্টান পাদরীদের প্রচারণার বিরুদ্ধেই মেহেরুল্লাব মৌলিক বিবোধ। এজন্য 
খীস্টধর্কে তিনি আক্রমণেব ক্ষেত্র কবেছেন। “খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা, 
‘বদ্দে খীস্টিযান', 'জওয়াবোন্লাসারা”, খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' খ্রশ্থগুলি 
তারই ফলশ্র্তি। তিনি পাদরীদের অপপ্রচারের গতিরোধ করার জন্যই এগুলি 
প্রণয়ন করেন। ‘খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা গ্রন্থের সুচনায় তিনি বলেন, “সম্প্রতি 
এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পরিত্রাণ সম্বন্ধীয বাগযুদ্ধ চলিতেছে, --যথা হিন্দ, 
বুসলমান, খীস্টীয়ান, বাহ ইত্যাদি প্রায় সকনেই স্ব স্ব ধর্মেব গৌরব ও 


শা শী প্প্পীপী পল 


১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-দ্যোষ্ট ১৩১১; কোহিন্র, বৈশাখ ১৩১২ 

২. কর্মবীর মুনশী মেহেরলা, পৃঃ ৮৬ 

৩. “মিহির ও সুধাবরে' (২৫ ছাঠি]ন ১৩০৮ ) এক বিজ্ঞাপনে বৃ-শী যেহেরল্ল। প্রণীত 'ঈশান- 
চন্ 'বাৰর মসলমান ধর্মগুদ্ব; “শেখ জমিরদীন সাহেবেব ইস্লাম গুহ" সাহেষ যুসল- 
নান’ নাষে অপর তিনখানি পৃস্তিকার উল্লেৎ আছে। মেহেন্সল্লার ৪ত।বে উশানচন্্র হগুল 
( মোহাম্মদ এহসানউল্লা ) ও শেখ অমিরদণীন খীস্টাধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
উভয়ে ধর্মাস্তব গ্রহণের বৃত্তান্ত প্রথম দূখানি পৃস্তিকায ক্িখিত হয়েছে। তৃতীয় পুপ্তিক৷ 
সম্পকে” তব্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, “অস্ট্রেলিয়া নিবাসী এবজন সাহেব মোসলস- 
যান হইযা লিভাবপুলস্থ মোহাম্মদ আহ্দল্লা কুইভিয়ম লাহেবকে যে পত্র নিখিয়াছিলেন তাহ? 
১৩১৪ হিজনী পাঁচৰী মহরম তারিখে মহস্ব-ই-মোহচ্ছি* গেজেট হইতে মোহাম্মদ মেহেররা 
ছারা সরল বাঙ্গালা ভাষায় জনুদিত।' 
আলী আহমদ প্রণীত গ্রস্থপত্ী ( অপ্রকাশিত ) ভ্র্টব্য। রঃ 


৩১৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন: কিন্ত তন্মধ্যে খাস্টায় ধর্মপ্রচারকগণকে যেরূপ 
অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেরূপ আর কোন 
সংপ্রদায়কে দেখা যায় না। তাহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকে বর্ণনায় পর্বত 
সমান ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলঙ্কারে পৰত করিয়া তুলেন! ... বলেন, 
এই পৃথিবীতে বাইবেল শাস্ব ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত অন্য কোন পুস্তক নাই ; আরও 
বলেন, এ জগতে কোনও মনুষ্য নিষ্পাপ নহে, সকলেই পাপাসক্ত ; কেবল প্রভু 
যীততই নিষ্পাপ ও নিহ্কলঙ্ক ; সেই মহাত্মা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও 
সাধ্য নাই। ... কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিত্বতে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরি- 
ত্রাণ পাইবে ; প্রায়ই খীস্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদরিগণ এরূপ প্রচার করিয়। থাকেন। 
‘কিন্ত ষীহারা কিঞ্চিৎ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তীহারা নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারিবেন যে, খীস্টানগণ যাহ প্রচার করেন ও যাহ! শিক্ষা দেন, তাহা 
নিতান্ত অযৌক্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছনু ।”৯ খীপ্টধর্মের মূল ভিত্তি 
যে ব্রিত্ববাদ মেহেরুল্লা বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তার অসারত৷ প্রতি- 
পন করেছেন। 'রদ্দে খীস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে তিনি কোরান 
ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বাইবেলের ভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা এবং 
কোরানের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতার কখা আলোচন! করেহেন।২ 'খীস্টান মুসল- 
মানে তকযুদ্ধ' পিরোজপুরের ও 'জওয়াবোন্নাসারা' নোয়াখালীর পাদরী-মৌলকী- 
দের বিতকের বিষয় নিয়ে রচিত। '“জওয়াবোনাসারা' রচনার বিবরণ দিয়ে শেখ 
জমিরুদ্দীন লিখেছেন, “ ... নোয়াখালির পাদৃসাহেবেরা৷ তথাকার মুসলমানদিগের 
নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া, প্রশ্ব- 
গুলি ষুনসী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুনসী সাহেব আমাকে ( জমিরু- 
দ্দীনকে ) সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া দেন। নোয়াখালি মুনসী মোহাম্মদ 
আবদুল জব্বার সাহেব জোয়াবোন্রাসারা' ( ১৩০৫) নাম দিয়া পাদৃর প্রশ ও 
আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়৷ মুদ্রিত করেন। " 
খীস্টধর্মের মত হিন্দুধর্মকেও মেহেরুল্পা সমালোচনার ক্ষেত্র করেন। কেননা 
তখন উভয় সমাজের মানুষের কাছ থেকে মুসলমান সমাজের উপর আধাত এসে- 


১. ‘মুন্সী যোহান্বদ' মেহেরল্ল।---খীষ্টায় ধর্মের অসারতা, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, 
আষাঢ় ১৩১৬ (৩ সং), পৃঃ ১-২ 

২. রব্দ (আরবী রদ) শব্দের অর্থ প্রতিবাদ; দলিল অর্থ প্রষাণপত্র | 'দলিলোল এসলামে'র 
অর্থ ইসলামের দলিল বা প্রমাণপত্র। | 

৩, শেখ মোহাম্মদ জমিরুন্দীন---যেহের-চরিত, কলিকাতা, ১৯০৭১ পৃঃ ৫২ 


সাহিত্য ও সাহিতাক ৩১৯ 


ছিল। “বিধবা-গঞ্জনা ও বিঘাদ-ভাগার' এবং “হিন্দুধর্মরহসা ও দেবলীল!' গ্রশ্থ 
দুটিতে তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাদর প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কোন কোন অঞ্চলে 
হিন্দ্‌ সমাজের অনুকরণে মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দেওয়া হত না। যুনশী 
মেহেরুল্প। এ-প্রথার নিন্দা করেছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যা- 
সাগরের আন্দোলন এবং সরকারের প্রবর্তিত আইনের তিনি প্রশংসা করেছেন । 
রস্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি 'উপক্রষণিকা'য় বলেন, “কেবল হিন্দু 
গৃহেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ, এমত নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, 
হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুশিদাবাদ ইত্যাদি জেলা- 
সমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেৰ- 
দিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে 
দঞ্ধীভূত হইতেছে । বিধবাবিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, 
গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র বুপলমান নামে কলঙ্ক-কালিম! প্রলেপিত হইতেছে, 
কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? ... আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের 
বিঘাদোক্তি সমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহ। সরল, সহজ্ব এবং 
সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। ... যদি ইহার দ্বারা 
একজন বিধবাবিবাহ বিহ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়ষান 
ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই।””১ 


সমকালীন কোন কোন হিন্দু লেখকের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদে পুরাণোজ 
হিন্দ্‌ দেবদেবীর লীলারহসোর বিবরণ দিয়ে “হিন্দুধ্রহপা ও দেবনীন]' গ্রস্থখানি 
রচিত। তিনি ধর্মবিষয়ে হিন্দু-মুসনমাঁনের সমকালীন ছন্দের উপর আলোকপাত 
করে বলেছেন, 4... বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান--এই দুই সমপ্রদায়ই 
ভারতের প্রধান অধিবাসী । বাস্তবিক আমাদের এই দইয়ের মধ্যে বিবাদ বিপস্বাদ 
হওয়াই সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে । আবার ধর্মের বিভিনতাই সেই 
বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পুণ্য, মুসলমান তাহাকে পাপ ও মুসলমান 
যাহাকে পুণ্য, হিন্দু তাহাকে পাপ জ্ঞানে একজন অন্য জনকে ঘৃণা ও হিংসার 
চক্ষে দেখিতেছে। অতএব আনুন, আমরা অকপট মনে, বিবাদীয় বিষয়গুলির 
সক্ষ্মালোচনা দ্বারা মীমাংসা এবং কল্পনার অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃত 
সত্যানুরাগী হইয়া পরস্পর বিবাদ নিংপন্নব করি।”২ “হিন্যুবর্শরহসয ও দেবসীরা'র 


১. মোহাম্বন ণেহেরুল্ন---বিধবা-গঞ্জন৷ ও বিষাদ-ভাগডার, যশোহর, ১৩৭৫ (৭ সং), পৃঃ ৮০41০ 
( উপক্রমণিকা ) 
২, যোহাম্বন মেহেরল্লা--হিনদু ধর্মবহস্য ও দেবলীলা, পৃঃ ১৩ 


RO উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


ভাষা আক্রমণাত্ধক ও রুচিহীন। প্রতিবাদধর্যী ও উদ্দেশ্যধর্মী রচনায় তিনি এক 
তরফাতাবে হিন্দুধর্মের ক্রি. দেখাবার চেষ্ট] করেছেন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে 
বিশ্বেষণ করেলনি। তত ও দর্শনের মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল বাইরের 
রূপটা লেখে বিচার করেছেন। নেহেরুল্লার মৃত্যুর পরপরই তাঁর উতয় গ্রন্থই 
অশ্বীলতা ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।১ 

যশোহরের ষনোহরপুর গ্রাষে কারামর্তিয়া মাদ্রাপা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেহেরল্লা 
মাদ্রাসার সেক্রেটারী হিলেন। ' ‘কারামতিয়া' মাদ্রাসা” পুস্তিকায় উক্ত মাদ্রাসার 
বিবরণ আছে। মেহেরুল্পা জৌনপুরের কেরামত আলীর সমর্থক ছিলেন। তিনি 
ফুরফ্রার পীর আবু বকরকেও মান্য করতেন। কেরামত আলী ও আবুবকর 
বিটিশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেহেরুল্লাও শাসকদের বিরুদ্ধে যাননি। 
তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের বিপক্ষে মত দেন। প্রাথমিক পর্যায়ের 
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি. বলেছেন, ““যশোহর জেলায় হিন্দু 
অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণ; কিন্তু এক শড়ের মধ্যে পাঁচজন নোকও 
লেখাপড়৷ জানেন কিনা সন্দেহ | বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনার অভাবে মুপল- 
মানদিগের অবস্থা এতই নীচ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নীতিহীন অশিক্ষিত ব্যজিগণ না৷ করিত এমন কাজ নাই। 
এই কারণ প্রযুক্তই যশোহরে চোর, দস্যু, দাঙ্গাকারী, মাঁমলাবাজ, নাড়ার ফকির 
সম্প্রদায় অনেক বেশী। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা ব্যতীত লোকসমাজ হইতে, 
ও সমুদয় পৈশাচিক ভাব বিদূরিত হওয়া অসম্ভব । তাই আমরা কতিপয় দীন- 
হীন দরিদ্র মুসলমান একযোগে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। দরিদ্র এবং 
অশিক্ষিত কৃষকসমাজগণ যাহাতে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজে বিদ্যাশিক্ষা 
ও ধর্মালেচিনা করিতে পারে, মাদ্রাসায় রারামতীয়াতে তাহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত 
কর! হইয়াছে ।”ও তিনি এটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে, 
তোলার আশা প্রকাশ করেন। এখানে মেধা ও অভিপ্রায় অনুসারে ছাত্ররা ইংরাজী 
সহ আধুনিক শিক্ষা অথবা আরবীসহ ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে__ এই ছিল 
১. অধ্যাপক আল্মী আহমদ তার অধবাশিত 'গ্ষ্থপরী'তে বলেছেন যে, ঘিধবা-গঞ্জনা ও হিন্দ্ধম- 

রহস্য প্রচারের জন্য যূ-শী যেহেরল্লার পত্র ধুনসুর আহমদ ও যোহান্রদ রেয়াজুদ্দীন আহম- 


দের ব্ফিছ্ধে মেকদমা-হয়। মনসুর আহমদ দণ্ডিত হল এবং মোহাম্মদ রেয়াঅজূজ্দীন সর্ব 
পান্ত হন। ্‌ 


২. কর্মবীর বূনশী মেহের, পৃঃ ১০৮ A 
৩. মোহাম্মদ মেহেরল্লা (সংগৃহীত )---নূঃল ইসলাম বা স'দ্রাসায় কারামতীয়৷ বিবরণী. সন্বণি্ত 
লময়িকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃঃ ১৫ 
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তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকতপনা ।১ মেহেরুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী এবং গঠন- 
ম্খী। বক্তার মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার তাঁর মৌলিক পেশা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা ও 
উপদেশ দিয়েই তিনি দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হননি, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন 
সমিতি গড়েছেন | মেহেরুলঈা “ইসলাম ধর্সোতেজিকা৷ সভা” এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান 
ঘা ইসলামধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।* 

মুনশী মেহেরল্লা শুধু নিজেই লেখেননি, ত্রণ লেখকদের লিখতে উৎসাহিত 
করেছেন এবং নিজ ব্যয়ে তাদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসমাইল হোসেন 
সিরাজীর “অনল প্রবাহ’ ( ১৯০০), শেখ ফজলল করিমের “পরিত্রাণ' ( ১৯০৩) 
এবং শেখ জমিরদ্ীনের ‘আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত” (১৮৯৮) 
মনশী মেহেরল্লার উৎসাহে ও অর্থানুকৃল্যে মুদ্রিত হয়। শেখ ফজলল করিম 
“পরিত্রাণের অবতরণিকায় লিখেছেন, “বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মীপ্রবর 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুনশী মেহেরউল্লা সাহেব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্ছনে যে অকৃত্রিম সদশিয়তা প্রকাশ 
করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম | ও 

মুনশী মেহেরল্লার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের 
কথা স্মরণ করে “মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, “বাস্তবিক মুনশী সাহেব 
আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি পরম ধামিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী 
ও স্বজাত্বিৎসল মহাত্বা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খীস্টিয়ান পার্রীগণ কম্পিত 
হইতেন। ধর্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাহার নিকট মণ্ডক অবনত করিত। 
-** তাহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার 
ওজস্থিনী ব্তার প্রভাবে নিজীবি যুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাঁ 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিক্ষা ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে | ... তাহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমান- 
দিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল ।”৪ 


মোহাম্মাদ রেয়াজ্দ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) 
মোহাম্মদ বেয়াজদীন আহমদ বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে ক্কাটিনিয়ার জনা 
হণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারিয়ে প্রথমে ফজলুল হকের 


পপ পপ পপ 


১০. মোহাম্মদ মেহেরল্লা (সং গহীত)- নুরল ইসলা, <! মাড্রামায় কাছাদত। 177 অথনিজ্ঞ 
সামঠিকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃঃ ১৫ 
২* নেহের-চরিত, পৃ. ৯-১০; দ্বিতীয় অধ্যায়ের নল [+ অংশ দ্রষ্টব্য 


৩, শেখ যণ্ডলল করিম পরিব্রাণ, কদিকাত', ১৩১০ অবত- খিক!’ ডরষ্টব্য 
8. ‘কবীর ৰূ সী মেহেরুন’ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১৪৪ 


২১ 


৩২২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


পিতৃব্যের আশ্রয়ে ও পরে রূপসার জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর আশরে 
লেখাপড়া করেন। রূপসার বাজাণ্তি সার্কেল স্কুল থেকে তিনি ছাত্রবন্তি পাশ 
করেন (১৮৭৬)। জমিদারের সহযোগিতায় একাটি পাঠশাল! খুলে সেখানে 
শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালার সাথে একটি পাঠাগারও স্থাপন করেন 
এবং বিভিন লোকের আথিক সাহায্যে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ কবেন। তাঁর প্রখর 
ড্রানতুষ॥ ও সংগঠনশত্তি ছিল, তা শৈশবকালেই প্রস্ফ্টিত হয়েছিল; ঈশুর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগব্রের স্কুপাঠ্য 'বোবোদয়ে'র (১২৮৬ সনের সংস্করণ) কতিপয় 
ভুল তিনি তাকে পত্র মারফত জানিয়ে ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কৃতজ্ঞতাসহ 
সংশোধন করেছিলেন । বোধোদয়ের ১৮৮৯ সালের সংস্করণের (বজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) ‘বিজ্ঞাপনে’ বল! হয়: “ব্রিপুরা 
জেলার অন্তঃপাতী রূপস! গ্রামে যে রিডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠ-গোষ্ঠী আছে, উহার 
কার্যদশী শ্রীযুক্ত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মহাশয় বোধোদয়ের কতিপয় স্থান অসংলগ্র 
দেখিয়া পত্র দ্বা। আমায় জানাইয়াছিলেন। ... উহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত 
এবং সবিশেষ অনুগুহীত হইয়াছি। তাহাদের প্রদশিত স্থল সকল সংশোধিত 
হইয়াছে ।”১ রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান বাদশাহদের 
নাম বিকৃত হওয়ায় জমিদার চৌধুরী মোহম্মদ গাজীর সহযোগিতায় ফারসী গ্রন্থ 
থেকে প্রকৃত নামের শুদ্ধ বানান লিখে পাঠাতেন।২ বূপসার জমিদারের সাহায্যে 
ফারসী “তওজকে জ্হাগীরি' হতে এতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করে হুগনীর 
' এডুকেশন গেছেটে' প্রকাশ করতেন ।5 বপসাতে অবস্থানকালেই রেয়াজদদীন 
'গাহমদের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা শুর হয়েছিল । 

আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা তার; পল্লীগ্রামের “কপমণ্ডুক' পরিবেশে সেটি 
সম্ভব নয়। শীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রকিশোর রায় তাকে উৎসাহ 
দিতেন। ব্পসার একটি নিশ্চিন্ত আশ্বয় ত্যাগ করে তিনি কলিকাতায় গমন 
করেন। পণ্ডিত রেয়াজদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও মোজাম্মেল হকের সাথে তার 
পূর্বেই পত্রালাপ ছিল ; এবার সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তিনি বিদ্যাসাগরের সাথেও 
সাক্ষাৎ করেন । ১৮৯০ সালের দিকে নবাব আবদুল লতিফের সাথে তার আলাপ- 


পরিচয় হয়। এখানে মীর মশাররফ হোসেন, মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও শেখ 
আবদুর রহিমের সাথেও তার পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা, জন্মে ।* 


আচার 2 আলী--মোহাম্থদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ, চাকা, ১৩৬৫, পৃঃ ৪ 
নি 'রেয়াত্দীন আহমদ-_গীস-তৃবন্ক বৃদ্ধ, ১ খণ্ড, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯), কনি- 


কাতা, পৃঃ 110 (ভূমিক।) 
মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃ: ৯ 


০০1 | 
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রেয়াজদ্দীনের প্রতিভার মৌল-প্রকৃতি ছিল সাংবাদিকতা ; সংবাদপত্রকেই 
তিনি আত্মপ্রকাশের মাব্যম হিসাবে বেছে নেন। 'ইওিয়ান ইকে।'র সম্পাদক 
শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় রেয়াজ্দীনকে সম্পাদক নিযুক্ত করে ‘মুসলমান’ (১৮৮৪) 
নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি সম্পূর্ণ বাবসায়ের দৃষ্টিকোণ 
খেকে পত্রিকাখানি বের করেছিলেন, কিন্ত আশানুরূপ ফল ন| পাওয়ায় ১০১২ 
সপ্তাহের পর তা বন্ধ করে দেন। এর পর রেয়াজুদ্দীন আহনদ বাল্যবন্ধু চন্ত্র- 
কিশোর রায়ের শ্রীমন্ত সদাণর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু 
মতবিরোধ হওয়ায় অজ্পকাল পরেই সেট ত্যাগ কবেন।৯ “দি ক্রিসেনী' পত্রিকায় 
সম্পাদক আবদূল যয়েজ “নব-স্থধাকব' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পরিচালনা 
কনতেন ; রয়াভ্দশীন আহমদ এ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৮৬), 
কিন্ত &|৬ সপ্তাহের পর এ পান্রকাও বন্ধ হয়ে নায় ।২ রেয়াজদশীন দমবার পাত্র 
নন। একখানি 'জাতীষ সংবাদপত্র' প্রকাশেন বাসন! অন্তরে লালন করে কিছু- 
দিন যৌথভাবে 'এসলামতন্তু' প্রকাশ করেন। মৌলবী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, 
পণ্ডিত রেয়াজ্দ্দীল আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম এবং মোহাম্মদ রেয়াজ- 
দীন আহমদ ' একত্রে বর্মতত্তু বিষয়ক এ গ্রহ্থখানি প্রকাশ করে সফলতা ও জন- 
প্রিয়তা লাভ করেন। এই উৎপাহ-বীন্ত খেকে 'সুধাকর' (নভেম্বর ১৮৮৯) 
সাপ্তাহিক পত্রের জন্ হয়। এর দু'বচর শায়ু ছিল ; যৌথ সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা 
প্রকাশের পর রেয়াজুদ্দীন 'আহমদ এর সম্পাদক হন। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে 
মাসিক ‘ইসলা. প্রচারক’ প্রকাশিত হয়। মাঝে প্রায় সাত বছব বন্ধ খাকার পব 
এটি লবপর্যানে ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে পুনংপ্রকাশিত হয় । সবমোট ১৩ 
বছর 'ইসলাম-এচারকে'র আয়ু ছিল; রেয়াজদ্দীন আহমদ বরাবর পত্রিকাটি 
সম্পাদনা করেছেন! তিনি 'সোলতান' (১৯০২) নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্রেরুও সম্পাদনা করেন। পরে মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এর সম্পাদক হন ।& 
তিনি কিছুকাল ‘মিহির ও স্ুধাকর' পত্রেরও সম্পাদক হন। শেষ জীবনে ফজনুল 
হক পরিচালিত “নবযূগ' ও অন্য একটি পত্রিকা “রায়ত বন্ধুর (১৯২৬) তিনি 
সম্পাদন! করেন।৫ তিনি কলিকাতায় কড়েয়া গোরস্থান রোডে রেয়াজ উল ইসলাম 
প্ৰোক্ত, পৃঃ ১৩ 
এও, পূঃ ১৫ 
পত্র-পত্রিকা! অংশ দ্রব্য | 
মুসলিম বাংলার সামমিকপত্র, পৃঃ ৬৬ 
সাময়িকপত্রে জীবন ও জনযত, পূঃ ৪৩১ 


2 PEE As sd 


৩২৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা” 


প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচারক ও সেযুগের অনেক পুস্তক-পুস্তিকা এই প্রেস 
থেকে মদ্রিত হয়; তিনি অনেক গ্রন্থের প্রকাশকও ছিলেন। 

“ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সন্মিলনী'র (১৮৮৩) সহিত মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন 
আহমদের যোগসত্র ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, “ঢাকা! শহরে 
কিয়দ্দিবস থাকিয়৷ তত্রত) মুসলমান সুহৃদ সন্মিলনীর কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের 
অনুরোধে বিশেষতঃ অক্লাস্তকমী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল 
আজিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাদা আদায় করিতে 
লাগিলাম। তাহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন।' ১ 
সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা । বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী পাঠা- 
পুশ্তকের অভাব থাকায় সন্মিলনীর অনুরোধে তিনি “তোহফাতুল মোসলেমিন' 
(১৮৮৩) প্রণয়ন করেন।২ 

১৮৯৩ সালে “কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে 
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম নেই। 
“মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল না। “কলিকাত। 
সহামেডান ইউনিয়নে ও সদসা-তালিকায় তাঁর নাম আছে ।৬ ইউনিয়নের আশয়ে 
গঠিত ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এর 
ৰাষিক বিভিন্ন অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতির 
‘স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি'র সদস্য ছিলেন ।8 “বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি বল 
(১৯০৪) কার্যকরী কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন।৫ এছাড়া, কলিকাতার 
কড়েয়া অঞ্চলে স্থাপিত একটি সমিতির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন।১ বঙ্গীয় 
সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি নামে অপর একটি সাহিত্য সভার সাথে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯১১ সালে স্থাপিত ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ১৯১৭-১৮ 
সালের কার্ধনিবাহক কমিটির সদস্য ভুক্ত ছিলেন। 

রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকতার সাথে সাথে সাহিত্য সেবাও করে গেছেন। 
তিনি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এগুলির অধিকাংশই 


—— ——— শিট বশী শীট এ 


মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃঃ ২৬ 

মোহাম্মদ আঁবদূল কাইউম, পূর্বোত', পৃঃ ৩৩ 
ইসলাম প্রচারক, অগুহায়ণ-পৌষ ১৩১০ 

এ, বৈশাখ-জ্োষ্ঠ ১৩১১ 

এও, আশ্িন-কাতিক ১৩১০ 

* মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮ 
মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ২০৭-০৮ 


১৪৪৪৪ ০৬ 


্লাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩২৫ 


উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী। তিনি রসধর্মী কাব্য সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। 
শেখ ফজলল করিমের ‘পরিত্রাণ কাব্য’ ও “লায়লী-মজনু” উপাখ্যানের বিরূপ 
সমালোচনা করেন। তার যুক্তি ছিল, “এ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ 
করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাদপদ বর্তমান মুসলমান সযাজ কি শিক্ষা! 
পাইবে ?”১ শ্বধর্শ ও স্বসমাছের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদ ছিল। ধর্ম ও 
সমাজের দৃর্দশা ও দুর্গতির কথা ভেবেই তিনি লেখনি ধারণ করোছিলেন। নিজ 
ধর্ম ও সমাজের স্বার্থের বাপাবে তাব নীতি ছিল আপোষহীন। এজন্য তিনি 
অন্য সমাজকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি । স্মসমাজের অনাচার, জড়ত্ব, নিবুদ্ধিতা 
ও উন্বার্গগামিতাকেও সমানলাঁচনা করেছেন। অনৈসলামিক ধর্মাচরণের জন্য 
নেড়াব ফকির’ বা বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ইসলাম 
বিরোধী প্রচারণার জন্য তিনি খীসশীন মিশনারী ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের ঘোর 
শিরোধিতা করেন। ইসলাম-প্রচারকে' এব বিরুদ্ধে একটি সফল আন্দোলন 
“ডে তুলতে পেরেছিলেন । বর্মসভা, সমিতি, বর্মপ্রচারক ও ইসলাম মিশনাপির 
কথা ঘা কবে চাপাতেন। 

তার 'আৰ একটি দষ্টি ছিল আরব-তুরক্কের দিকে | তার ‘এসলামতত্তব' 
জামালউদ্দীন আফগানীর ‘নেচার ও নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ | প্যান-ইসলামিক 
চেতনা দ্বারা তিনি উদ্ধ দ্ধ হয়েছিলেন। আরব, আফগানিস্তান, ইবান, তুরস্কের 
অতীত 'ও বর্তমানের গৌরবময় কাহিনী ও জীবনচিত্র 'ইপলাম-প্রচান.ক' অজয় 
ডাঁপা হভ। তিনি নিজে'ও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, ‘ভঙ্গে রস ও ইউনান" 
(১৮৯৭) ও 'গ্রাস-তুরসঙ্ক যৃদ্ধ' (১৩২ ভাগ, ১৮৯৯) নামে দৃইখানি ইতিহাস 
'শ্থও প্রণয়ন করেছেন। “হজরত মোহান্সদ মোন্তফার জীবন-চবিত', ‘হজরত 
কাতেমা জোহরাব জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামে মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন । 
গীস-তুরস্ক যুদ্ধে আহতদের সেবার ও দামেক্ক-হেজাজ রেলওযে শির্নাণে চাদ! 
সংগ্রহে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । জাতীয় ভাষায় জাতীয় বিদ্যা 
শিক্ষা এবং জাতীয় ভাবে জাতীন সাহিতা স্্টির কখা সেমুগেব অনেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে৷ রেণাজুন্দান আহমদও ললেছেন। বাংলাৰ হুনলমানদের 
জন্য আরবী-ফারসী মিশিত একটি স্বতপ্ব 'জাতীঘ ভীখ। কামনা করেছেন, 
কিন্ত তিনি যে ভাষার চর্চা করেছেন তা আঁধনিক গুদ্ধ ভাষা । লাছশীতির 
ক্ষেত্রে ইংরাজদেন সমর্থন করেছেন, স্বদেশা আন্দোলনে হিন্দাদের বিরুদ্ধতা 
করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে বলা যার, রেয়াদ্বীন আহমদের পুরোপুরি 


২. ইনাম প্রচারক, জান্যারী-ফেব্ুয়াবী ১৯০২ 


৩২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার)" 


মুক্ত মন ও স্বচ্ছদৃটি ছিল না। রূপসার 'পাঠকগোর্ঠী' থেকে শুরু করে কলি- 
কাতার ‘ইসলাম প্রচারক-খোর্ঠী' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার মধ্যে যে সংগঠনশন্তি 
প্রকাশ পেয়েছিল, তা মুক্তচিন্তার দ্বারা পরিচালিত হলে সমাজ-উন্মৃতির একটা 
নিদ্দিষ্ট গতিপথ নিণাঁত হত। তার মানসলোকে ধর্মানরাণ, এসলমান প্রীতি, 
হিন্দু-বিকপত৷, ইংরাজানুগত্য, জ্াত্যাভিমান, অতীতচারিতা ভাব মিশে একটা 
আবত ক্ষ্টি করেছিল। সেধুগের মুসলিম মানসিকতা এই আবর্তে আচ্ছনু ছিল। 
কোন কোন বিষয়ে ঈশুরচন্দ্র গুপ্তের ( ১৮১২-১৮৫৯) সাথে -রেয়াজুদ্দীনের 
মনোভাবের মিল আছে । একাধারে স্বদেশানুরাগ অন্যধারে ইংরাছপ্রীতি উভয়েৰ 
মধ্যেই দেখা যায়। উভয়েই গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার খেকে কলিককাতায় এসে 
পত্রিকা, প্রেস, পুঙ্ধক ও প্রতিষ্ঠানকে সবস্থ করে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
নিজ নিজ সমাজের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর মুসলমানদের এবং 
রেয়াজদ্দীন হিন্দুদের নিন্দা করেছেন । 


রচনাবলী £ ১. বোধোদয়তত্তু (১৮৭১৯ ) 
২. পদ্যপ্রস্ূন ( ১৮৮০) 
৩. ভোহফাঁতুল মোসলেমিন ( ১৮৮৫ ) 
৪. এসলামতভূ ( ১ খণ্ড ১৮৮৮, 5 খণ্ড ১৮৮১৯) 
বৃহৎ মহম্মদীন পঞ্চিকা (১৮৯৫) 
উপদেশ রত্বাবলী (১৮৯৬) 
জঙ্গে রুস ও ইউনান ( ১৮৯৭) 
গ্রীস-তুরস্ক মদ্ধ (১ ভাগ, ১৮৯১, ২ ভাগ ১৯০৯)) 
৯. বিলাতি মুসলমান ( ১৯০০) 
১০. বোতলে ম। ওবেশুরী (১৯০০) 
১১. ভোবেদা খাতুনেব রোজনামচ৷ ( ১৯০৭ ) 
১২. হক নসিহত ( ১৯০৭) 
১৩. নামাজশিল। ( ১৯০৭ ) 
১৪. আমার সংসার ভীবদ (১৯১৫) 
১৫. কৃষক বন, 
১৬. জোলেখা 
১৭. বৃহৎ হীরকর্খনি 
১৮. ' আমির জানের ঘরকন্না। 


পা, 
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১৯. হজরত মোহান্মদ যোস্তকার জীবন চরিত ( ১৯২৭) 
২০. হজরত ফাতেমা জোহরার জীবন চরিত ্‌ 
২১. পাক-পাঞ্জাতন (১৯২৮) 

২২. মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাস । 

কোন কোন গ্রন্থ ‘এবনে মাজীজ' ‘গরীব শায়ের' ছদ্[নামে রচিত। বিভিঃ] 

সাময়িকপত্রে তীর প্রবন্ধরাশি ছড়িয়ে আছে। প্রথম গ্রন্থ “বোধোদয়তত্্' ঈশৃর- 

চন্দ্রের 'বোধদয়ে'র অর্থপুস্তক। দ্বিতীয় গ্রন্থ “পদ্য-প্রসূন' মৌলিক কবিতার ক্ষৃদ্ 
পৃত্তিকা । “তোহফাতুল মোসলেমিন' ইসলাম-ধর্মের মসলাবিষয়ক গ্রন্থ । তিন- 
খানি গ্ৰন্থই পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী পাঠ্যবই । চতুর্থ পুন্তক “এসলাম- 
তত বা মোসলযানধর্মের সারসংগ্রহ' (১ ও ২ খণ্ড) মুলত: অনুবাদ প্রথম খণ্ড 
যৌলানা জামাল উদ্দীন আফগানীর “নেচার ও নেচারিযা' এবং দ্বিতীয় খণ্ড মৌলানা 
আবদুল হকের “তফসিরে হকানী'র উপক্রমনিকা অংশের অন্বাদ 1১ এসলাম-ততু 
রচনার পূর্ণ গৌরব রেয়াজুদ্দীনের নর, তাৰ এবং শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত 
রেয়াঙ্ছদ্দীন 'ও. অধ্যাপক মেয়রাজদ্দীন আহমদের যৌথ প্রয়াসের ফল এটি ।২ 
গ্রস্থখানি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ। খীস্টান পাদ্রী ও শ্রাদ্ধ প্রচারকের বিরূপ 
প্রচারের ফলে ইসলামধর্মের উপর আঘাত এসেছিল। এশব নিন্দা ও অপ- 
প্রচারের উত্তর দেওয়ার মত কোন পত্রিকা তাঁদের ছিল না। মুসলমান সমাজ 
ষাতে ভুল পথে না যায়, পাদ্রী ও বক্ষ প্রচারকের অপপ্রচার বন্ধ হয় এবং 
ইসলামের মাহাত্যকথা স্বধষের লোকেরা জানতে পাঁরে--এই বিবিধ উদ্দেশ্যে 
প্রণোদিত হয়ে তারা “এসলামতত্ত্' প্রণয়ন ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন। গ্রন্থ 
রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে “ভুমিকায় লেখা হয়, “বিদেশে ' এসলামধর্মের 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎসংশোধন জনা -আমর। এসলামতত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। বিশেষতঃ এরূপ একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা ষোসলমান মাত্রেই 
অনুভব করিতেছেন । আজকাল আমাদের মৃসলমান ল্রাতাদিগের মধ্যে স্ববমে 
অনাস্থা' একটী উৎকট রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াচে । যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ 

১. “এসলাষতত্তে'র (১ খণ্ড) ভূষিকায় কোন কোন ভাষার কি কি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়। 
হয়েছে তাঁর বিস্তৃত উল্লেখ আছে। 
এসলামতত্ত,( ১ খণ্ড ), অরুণ যন্ত্র, কলিকাতা, আশ্বিন ১২৯৫ (ভূষিকা )। 

২. ‘এসলাযতত্তে'র (১ খণ্ড) প্রচ্ছদ পটে আছে, “ভভটন ও সেন্ট জেতিয়ার্স কনেজদ্বয়েৰ 
আরব্য ও পারসাধ্যাপক মৌলবী ষেয়রাজ উদ্দীন আহমদ কতৃক সংগৃহীত এবং যুনশী 
মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদার রহিম কর্ভূক বিশুদ্ধ বঙ্গভাঘায় লিখিত" 
এ, (প্রচ্ছদপট দ্ৰষ্টব্য )। 


১২৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন এসলামের অশেষ 
অমজলের কারণ ।| একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এসলাম ধর্মের প্রকৃত 
মাহান্্য অবগত থাকিলে, তাহারা কপাচ অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইত না। 
, এসলাম ধর্মাবলত্বীর অন্য ধর্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা আশ্চর ও বিস্ময়ের 
কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধ- 
বিশ্বাসী নোকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাষ- 
ধর্মই প্রকৃত বর্ম। ... আমাদের নব্য-শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিনীত প্রার্থনা 
এই যে; তাঁহারা যেন পবিত্র এসলামধর্ষের 'মূলতত্ব' বিশেষরূপে অবগত হইয়া 
ধর্ম সম্বন্ধে স্ব স্ব কর্তব্য অ.ধাবন করেন। ... নিজের ধর্মের কি আছে একবার 
তাহার তত্ব্াহী না হইয়া অন্যধর্মের আশূয় গ্রহণ করা ঘোরতর মূর্খের কার্য ।””১ 
“নান্তিকত]', “এসলাম” ও ‘বিশ্বাস’ এই তিনটি বিষয় নিয়ে এসলামতত্ত্বের প্রথস 
খণ্ড রচিত। গ্রস্বধানি মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সমাজের 
মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল ত দ্বিতীয় খণ্ডের ‘ভূমিক!’ হতে জানা ষায়।২ 
‘সুধাকরে’ এক বিজ্ঞাপনে দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বল! হব, “কোরানেৰ 
অপূর্ব-সৌন্দর্যয, অনুপম মাহাস্য ও অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহ) খোদাতালাৰ 
প্রেরিত শেষ কেতাব, তাহার জাজ্জলামান প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে । খেস্টান- 
দিগের ভ্রমান্ধতাও দেখান হইয়াছে, আর কোরান শরীফের পাঁচ প্রধান এলেষেব 
যথাযথ বিবরণ, আয়েতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিববণ, কোরান মানুষকে যে 'প্রন্ৃত' 
মনুষ্যত্ব পরিণত করে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এতডিন্ব কোরান শরীফের উপৰ 
বিধ্মীগণ যে সকল দোষারোপ করে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন আছে।”এ 
রেয়াক্রদ্দীন আহমদের ইতিহাসের প্রতি একট! স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। 


তিনি 'গ্রীস-তুরক্ক যুদ্ধে'র ভূমিকায় লিখেছেন, “রূপসার বতমান স্বনামখাতি 
জমিদার চৌধূরী মোহাম্মদ গাজী সাহেব তখন পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাহার সাহাবো ‘তওজকে জাহীগীরি' নামক পারস্য 
ইতিহাস হইতে অনেক এঁতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করিরা হুগলীর প্রসিদ্ধ 
‘এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিতা্থ পাঠাইতান | উক্ত সংবাদপত্রের স'পাদক মহাশয়ও 
অনুগ্হপূৰক তাহ! মুদ্রিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেন । ... র্ূপসার মধ্য 
বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সমর আমি ছাত্রদিগকে ইতিহাস এবং ভূগোল 


১. এসলামতন্ব, ( ১ খণ্ড), “ভূমিকা” দ্রষ্টব্য 
২. আধুনিক বাঁওলা-সাহিত্যে স.সলিষ-সাধনা, পৃঃ ২৩৫-৩৬ 
৩, সুধাকর, ৮ অগ্নহায়ণ ১২৯৬ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩২৯ 


শিক্ষা দিতাম।”৯ 'গ্রীগ-তুরস্ক যুদ্ধ' গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
তিনি ভূমিকায় বলেছেন, “বিগত ১৮৯৭ খৃঃ অন্দে যখন গ্রীপ-তুরস্কের যুদ্ধ আরন্ত 
হয়, তখন ওঁ যুদ্ধ বিষয়ক একখানি ইতিহাস পিখিতে আমার একান্ত আগহ অন । 
তদনুসারে বাঙ্গালা নানা গ্রন্থ এবং সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে শ্বীগ-তুরস্ক যুদ্ধ সিবিতে 
আরম্ভ করি। ... অতঃপর গ্রীপ-তুরক্ক যুদ্ধ সন্বন্ধীর কতিপত্ন উর্দু পুস্তক আনাইন্লা, 
তৎসাহায্যে এই গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ পুস্তক ১ম ভাগ ক্রমশঃ লিখিতে ও মুদ্রিত করিতে 
আরম্ভ করি।'’২ তিনি গ্রন্থখানি পিতা 'যুনশী মৌক্রদ্দীন আহমদকে উৎসর্গ করেন। 
একই ঘটনাকে আশয় করে তিনি পদ্যে ১২৯৯ থেকে ১৩২১ সন পধন্ত 
সুদীর্ঘ ২৬ বছর ধরে প্রকাশ করেন। এতে 'বুদলমানদিগের বিণেষ জ্ঞাতব্য 
ও অবশ্য প্রয়োজনীন বিষয়' থাকত। এছাড়।, প্রতি সংখ্যার বিশ্বের মুঘবযান 
'্বাম্ট্ের সমকালীন ও অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হত। এখানেও তার লক্ষ্যৰস্ত 
এক- ইতিহাসচ্চার মধ্য দিয়ে স্বপ্াতির চৈতন্য ও মধাদাবোৰ জাগ্রত কর।। 


শেখ আবদুস সোবহান 


চাকা জেলার বিক্রমপুরের বড়গণী নিবাসী শেখ আববূস সোবহান ‘হিন্দ, 
মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ লিখে সুবীগমান্ধে পরিচিত হন। স্বসমাজের প্রতি 
তাঁর অসামান্য দরদ, কিন্ত সে তুলনায় তাঁর সংযমবোধের অভাব ছিল। উগ্র 
সম্প্রীতি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে পারে না, আবদস সোবহান নিজ সমাজেৰ 
দর্গতির কথা বলতে গিষে নিরপেক্ষ মনোভাব রক্ষ। করতে পারেননি । মুসলমান 
জনিদারদের অবর্মন্যতা, বিলাসিতা, নিবুদ্ধিত। ও অধমাচরণের প্রতি তীঝ কটাক্ষ 
করেও হিন্দ আমলাদের ষড়যন্ত্র, টাতুরী, স্বার্থপরতা 'ও জমিদাবী আক্মসাতের বিরুদ্ধে 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, “যে সব মোসলমান জমিদার বিনাশ 
হইয়াছে, আমরা বত প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছি, মূলে দেখা গিয়াছে, কেবল 
হিন্দ কর্মচারীদের ধূর্ততা এবং বিশ্বাসবাতকতাই ইহার বীজ। মিগ্ সাহেবদের 
অদূরদশিতায় ও বিলাসীতায় এই বীদ রোপণ কবে ।”৩ তাঁর ধারণ! হয়েছিল, 
সরকারী চাক্রীতেও হিন্দ আমলান্র পক্ষপাতিহ্বেন জন্য নুসলযানরা বঞ্চিত।£ 
১. নোহাশ্বদ রেয়াজন্্ীন আহমদ-_গীম-ত্ঙ্ক মন্দ. ১২ ববিওল আউওল, ১৩১৭ হিজরী 

(১৮৯৯) পৃঃ 11, (ভূহিকা )। 
২. ওঁ, পৃ211% (ভূষিকা) । 
৩. শেখ আবদোগ সোবহান--চিল্দ, যোসলমান, ভিক্টরিয়। প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃ: ৩-৪ 
৪. সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালেব ‘দেন্ট্রাল মহাষেডান ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে'র “স্মারক 

পত্রে' অনুরূপ অভিযোগ তুলেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্াষের তামমিতি' অংশ ভরষ্টব্য। 


৩৩০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা" 


মুসলমানদের দূগতির প্রকৃত কারণ ইংরাজদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও - 
শাসন-শিক্ষানীতির পরিবর্তন। হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণী শাসকগোষ্জীর সহিত. 
সহযোগিতা! করে এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে ব্যবসায়, চাকুরী, মহাজনী, 
জমিদারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে অগ্রসর হন, মুসলমানরা এর বিপরীত 
আচরণ করে পিছিয়ে পড়ে । বাংলার হিন্দ-সুসলমানের উন্মৃতি-অবনতি, অগ্রগতি 
পশ্চাংগতির এটাই প্রকৃত এঁতিহাসিক কারণ। সেযুগের সরকারী চাকুরীর 
তালিক৷ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোট চাকুরীর সিংহভাগ ইউরোপীয়দের 
দখলে, ভারতীয়দের ভাগ্যে ছিটাফৌটা অংশ জুটে ।১ অনেক মুসলমান সমাজ- 
পতির যত আবদুস সোবহানও এই সাধারণ সত্যটি অন্ধাবন না করে নিজেদের 
দর্ভাগোর জন্য হিন্দু সমাজকে দোষারোপ করেছেন এবং সেই সূত্রে সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন। একই মনোভাবের বশবতাঁ হয়ে তিনি 
বন্ধিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী সাব্যস্ত করে তাকে আক্রমণ করেছেন ( লক্ষণীয় 
বন্ধিষচন্র তখন জীবিত) এবং কংশগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপের সমালোচনা 
করে তাতে মুসলমানদের যোগদানে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি মুসলমান 
জমিদারদের কঠ, স্বাবলম্বী ও শিক্ষাব্রতী হতে এবং সাধারণতাবে মুসলমানদের 
ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণ, সমাজের আত্যন্তরীণ হন্ব-কলহ দূর করে এ্রক্যতাব 
স্থাপন, সমিতিগঠন ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে সমাজ-উনুতির উদ্যোগ নেওয়ার 
না আবেদন জানিয়েছেন । “হিন্দ মোসলমান গ্রন্থের সার বক্তব্য এটাই । 


“হিন্দু মোসলমান' প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক প্রকাশকের সাথে প্রথমে বিবাদ 
ও পরে মোকদমায় জড়িয়ে পড়েন। 'সুধাকব' সম্পাদক রেয়াজুদশীন আহমদ 
‘বিজ্ঞাপন’ ছাপিয়ে তিনিও মানহানির মামলায় জড়ান ।২ লেখক ভূমিকায় বলে- 
ছেন যে, তিনি এ সময় আবদল লতিফের শরণাপ হন এবং তীর সাহায্য লাভ 
করেন।৩ লেখকের এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা তার লেখাকে আরও স্চীমুখী করে 
তোলে। এরূপ বিভ্রাটের জন্য গ্রন্থের ২ খণ্ড (১৮৮৮) ও ৩ খণ্ড (১৮৮৯) 
আগে এবং ১ খণ্ড (১৮৯১) পরে আত্বপ্রকাশ করে। ১ খণ্ডে বাংলায় মোসল- 


১. ১৮৭১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের ষোট ২১১১ আন কর্মচারীর মধ্যে ইউরোপীৰ 
১৩৩৮, হিন্দ ৬৮১ও যূসলমান ৯২জন। শতকরা হাব দাড়ায় যথাক্রমে ৬৪, ৩২ও ৪! 
বিনয় ঘোষ-বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ৪ ৰব, পৃঃ ২১৮ 


২. বঙ্গীয় যুসলষান সাহিত্য পত্রিকা, কাতিক ১৩২৬ 


৩. হিন্দ, মোসলষান, “ভূমিক।' জ্টব্য। 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৩১. 


মান রাজত্বের কারণ ও আন্ষন্গিক বিষয় আছে; ২ খণ্ডের বিষয়বস্ত “মোসলমান 
জমিদার’, “হিন্দু আমল!’ বৃত্তান্ত ও 'মোসলমান জমিদারদের প্রতি উপদেশ", 
৩ খণ্ডে 'গবর্ণমেন্টের কর্মচারী হিন্দুদের প্রকৃতি এবং বর্মপ্রার্থী মুসলমানদের 
দরবস্থা।', 'ন্যাশানাল কথেসের ভাবী ফল এবং কগ্রেসে মুসলমানদের যোগ 
দেওয়া উচিত কি না' ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে ।১ “হিন্দ মোসলমানে'র 
ভূমিকায় গ্রন্বরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেন, “আমি কাহাকেও গালি 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখনী হাতে লই নাই। কেবল মোসলমানগণ যে ভবিষ্যৎ চিন্ত! 
বিসর্জন দিয়া যথেচ্ছ] ভ্রমণ করিতেছেন, কতব্য কাধ্যে উদাসীন হইতেছেন, 
তাহাদিগকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করাইতে, কর্তব্য পথে অগ্রসর করিতে “হিন্দ 
মোসপমান' লিখিলাম, কাজেই কতকগুলি সত্য ঘটনা--উচিত কথা, প্রকাশ 
করিতে হইয়াছে ... ইহাতে অলীক গল্পের কণামাত্রও নাই,--যাহা৷ লিখিয়াছি, 
তাহা সম্পূর্ণ সত/।'ৎ তিনি গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীকে উৎসর্গ করেন। 

শেখ আবদুস সোবহানের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কলির নারী চরিত্র (১৮৮০)। 
এটি কবিতার বই, ঢাকার “নিউজ প্রেসে' ছাপা হয়। কতিপয় দৃষ্ঠান্তের সাহায্যে 
সমকালের নারীদের কলঙ্কিত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেছেন যে, পিতামাতাই 
তাদের কন্যাদের বঢ শক্র। তাদেব অসাবধানতার দোষে মেয়ের। অবাধ্য হয় 
ও বিপথে যাষ। লেখক শবত্র সুরুচির পরিচয় অক্ষণর রাখতে পারেননি ।৩ 

শেখ আবদূস সোবহানেব অপর গ্রন্থের নাম ‘আযধর্ম' ( ১ ও ২ খণ্ড, ১৯০৪)। 
চাকার 'বেদব্যাস প্রেমে" এটি ছাপা হয। 'নবনুরে’ ‘আধ্ধমে'র সমালোচনা 
হয়? ‘ইহ! একখানি ধর্ন-সমালোচন] বিষয়ক খ্রন্থ। ... কোনটি প্রকৃত “আব- 
ধম' তাহার বিনিশ্চয়াধ এই গ্রন্থের প্রচাব | ... লেখক কেবল হিন্দ, ব্রাহ্ম, রিছদী, 
খীড্ট ও ইসলাষ- এই ধর্ম-পঞ্চকের আলোচনা করিয়াছেন । ...এক্সপ গ্রন্থ লিখিতে 
হইলে ‘যেরূপ পাণ্ডিত্য, যেরূপ ধর্মজ্ঞান, যেরূপ গবেষণা, সৰোপরি যেরূপ 
নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার প্রয়োজন, বর্তমান গ্রন্থ-প্রণেতার নিকট তাহার 
কোন অভাব পবিলক্ষিত হইল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ধীরতা ও 
সংযমের অভাবে তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও স্বীয় উদ্দীষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ।”8 লেখক ইসলামকে প্রকৃত আববম' ( সমুমুত 
অর্থে ) নামের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন! 
১. হিন্দ্‌ মোঁসলমান, “স্চীপত্র' দ্রব্য ; সুধাকর, ২৬ মাঘ ১২৯৬ 
* হিন্দ, যোসদরলান, ভূষিকা। 


২ 
৩. বেঙ্গল লাইখেবী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ., ১৮৮০ 
8. নবৰণর, ফাল্থন ১৩১২ 


৩৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


আবদূস সোধহ্শন পরবর্তীকালে পোলিশ কাহিনী”, ‘জীবন প্রবাহ”, “বিংশাতি 
বর্ষ”, “আলী নওয়াৰ জীবনচরিত', “এলাজল ফোকরো” (১৯২২) নামে আরও 
কয়েকখানি গ্রস্থ রচনা করেন। 

ইসলাম-সুহৃদ' (১৯০৬) নামে একটি মাসিকপত্রের সম্পাদনা শেখ আবদস 
মোবহানের আর একটি কীতি। এটি অনিয়মিত ভাবে এক বহর চাল ছিল 1১ 


নওশের আলী খান ইউসফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪) 

তিনি টাঙ্গাইলের শরান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্ত পরে পাকল্লার 
জমিদার মীর আতাহার আলীর কনার পাণিগ্রহণ করে সেখানে মতি স্থাপন 
করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালা খেকে ভাত্রবৃন্তি (১৮৭৭), ঢাকার পোগোজ 
সুল থেকে এন্ট্রালস (১৮৮১) পাশ করে ঢাকা কাছে বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন 
করেন, গ্রাজয়েট ডিগ্রিলাভ তাল ভাগ্যে ঘটেনি । ১৮৮৯ খালে পাকুলাব 
মব-রেজিস্টারী অফিস স্থাপিত হলে নওশের আলী খান ইউসফজ্রযী সেখানে 
সব-রেজিস্ট্রার নিষৃদ্ত হন। ১৯১১ সালে সব-ডেপুটি হন। 

নওশের আলী শান ইউসফ্য়া স্থানীয় ও অনাত্র শামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের সহিত যুক্ত চিলেশ। সমাজে শিক্ষাবিস্তার তাঁর চিন্তা ও কমের 
মল লক্ষ্য ছিল। ১৯০৩ সালে গাখাহাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুগলমান শিক্ষা 
সন্মেলনের এবং ১৯০৫ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ও আগাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা 
সম্মেলনের অধিষেশনে স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং সক্রিয 
ভুমিকা পালন করেন। তিনি একজন সুবক্ত। ছিলেন। 

তিনি ঢাকা কলেজে অব্যরন কালে সমাজসংস্কার মূলক প্রবন্ধ লেখ। শুরু 
করেন। 'দাকা প্রকাশে’ তার লেখা ছাপা হত। পরে তিনি ইসপাম প্রচারক, 
নবনুর, মিহির ও সুধাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন। 

নওশের আলী গ্রস্থাকারে প্রবন্ধ, কবিতা ও পাঠ্যপৃস্তক প্রণয়ন করেন। বঙ্গীয় 
স্রুপলমান' (১৮৯১), শৈশব কসম (১৮৯৫), ‘দলিল রেকিস্টাব্রি শিক্ষা” 
(১৮৯৭), ‘উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি (১৯০১), “মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত’, 
'আাহিতা প্রভা" (১৯১৪), 'সাহিত, শিক্ষা' (১৯১৫), 'নোটস অন যহা- 
মেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল’ (১৯০৩) প্রভৃতি তার সুদ্রিত গ্রন্থ। ‘বঙ্গীয় 
মসলমান” তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । গ্শ্বরচনার প্রেরণা ও লক্ষ্যের কথা বসতে গিয়ে 
১. ম্গলিয বাংলার সানয়িকপত্র, পৃঃ ১২৩ 


২. ইবাহিম খা--বওশের আলী খান ইউপফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগুহারণ 
১৩৬৬ 


পাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৩৩ 


তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, “বন্থুবান্ধবের সহিত স্বজাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ 
পর্যালোচনা করিয়া অনেক সময় অস্থির হইয়াছি, গভীর নিশীথে একাকী 
নির্থন-কক্ষে বসিয়া সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া কত অশ্্বর্ণণ 
করিয়াছি, কিন্ত দেখিয়াছি, আমার সে অস্থিরতার প্রতি সহানুভূতি এবং আমার 
সে অশ্ব দর্শনে সকলের চক্ষ হইতে প্রতি অশ বিনির্গত না হইলে কোনই লাভ 
হইবে না; তাই আজ পাঠক পাঠিকার নিকটে বঙ্গীয় মুসলমান লইয়া উপস্থিত 
হইলাম । ... যে উদ্দেশ্যে আধি এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিলাম, তাহা শুব এই 
গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না, তবে যদি অন্যান্য পাতাগণ সগাত্রের অবস্থা চিন্তনে 
প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির উন্নৃতির অন্তরায় স্বরূপ যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে, তাহ! 
প্রকাশ কবিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচারের উপযুক্ত পুরস্কার 
পাইলাম, মনে করিব।”১ নওশের আলী গ্রন্থপ্রণয়নে সাহায্যকারী বন্ধুদ্বয়ের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা 'প্রকাশ করে লিখেছেন, “ম্সলমান সমাজের প্রকৃত হিতৈষী 
নোরাখালী নিবাসী বর্তমান চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বন্ধুবর মৌলবী আবদুল 
আজিজ বি.এ, সাহেব এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধ সুধাকর পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী 
মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেবের নিকটে এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেক তত্ব 
জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তীহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি” 


তিনি সমকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ 
করেছেন; ধর্ম, নীতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
দর্গতি ও দূরব্থা বিদ্যমান। এই অবনতির কবল থেকে সমাজকে কিতাবে 
রক্ষা করা যায়, সে-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার 
মতে, ধর্মহীনতা, বিদ্যাহীনতা, দারিদ্র্য এবং ক্প্রথ৷ সমাজ-উন্নতির অন্তরায় | 
তিনি ধর্মনীতি বহির্ভূত শ্রেণীভেদ প্রথা মানত চাননি । “মুসলমান ধর্ম জাতি- 
ভেদ কিংবা সাঃপ্রদায়িক কৌনিন্য স্বীকার করে না, মানসিক সাম্যনীতি শিক্ষা- 
দানার্থে জগতে ইসলামের আবির্ভাব। ... মুসলমানের জাত্যাভিমান তাহার 
হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ করে মাত্র! বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, 
মোগল ও পাঠান এই শ্ৰেণী বিভাগ তাহাদের বংশানুক্রমিক বিভিন্ুতাস্চক, ধর্ম 
কি সমাজ ₹'হন্ধীয় কোন প্রাধান্য নহে।* নওশের আলী বাল্যবিবাহ ও বছ- 


১. ইব্রাহিম ঝা _নওশের আলী খান ইউসফজয়ী--বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দ প্রেস, কলিকাতা, 
১২৯৭, পৃঃ /*-%. (বিজ্ঞাপন )। 

২. এ, পৃঃ %. 

৩. এ, পৃঃ ৪ 


৩৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুন নমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


বিবাহের বিরুদ্ধাচররণ করেছেন । তিনি “নব্যধরণের স্ত্রীম্বাধীনতা” চাননি, তবে 
স্ত্রী-শিক্ষা কানা করেছেন। “যদিও আমি আজকালের নব্যধরনের স্ত্রী-স্বাধী- 
নতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অধিকার সকল 
লাভ করিতে পারেন, তাহা সবীন্তঃকরণে কামনা করি।”১ “সমাজে শ্ত্রী-শিক্ষার 
এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে ন। হইলেও স্ত্রীজাতির 
হৃদয় শিক্ষালোকে আলোকিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞান সম্পরণ করিতে নাই-_ 
ইহ। যনে করা বিষষ ত্রান্তি।”'ৎ ধর্মের অনৈসলামিক আচরণগুলিত্র বিরোধিতা 
করে সৈয়দ আহষযদ শহীদের আদর্শে ধর্ম সংস্কারেন কথা বলেহেন। “আমাদের 
ধর্মগ্রন্থ সকল আরবী ও ফারসী ভাষাতে লিখিত, বঙ্গীয় মুসলমানগণ্ণের অধিকাং- 
শের উক্ত ভাষান্বয় অধিকার না খাকাতে, ইগলামধর্মের মূলতত্তু সমাজে আশানু- 
রূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামধর্মের গা- 
তন্ত সঙ্যকরূপে প্রচারিত হইলে যে সকল মুসলমান ইসলামতন্ত জানিতে না 
পারিয়া অক্ঞানান্ধকারে হাবুডু খাইতেছেন, তাহাদের বিশে উপকার সাধিত 
হইত এবং তাহাদের ধর্মজীবনও সমুনৃত হইয়া উঠিত।'৬ [তিনি রাজনীতিক- 
তাবে সচেতন ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধতা করেননি । “আমর! 
মুসলমান জাতি ইংরেজ রাজপুরুষদেব নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছি-_-তরবারি 
ছাড়িয়াছি; আমাদের বর্তমান অবনত অবস্থায় তাহাদের অনুগ্রহের উপর আম।- 
দের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ... মুসলমানগণের সহিত যাহাতে 
ইংরেজদের দিন দিন যন্ধতা বৃদ্ধি পায়, তাহার! তজ্জন্যে যেন চেষ্টা করে, ইংরেজদের 
বীরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সংগুণগুলি শিক্ষা করিতে যত্ব করেন।''* 
নওশের আলীর রাজনৈতিক চিন্তার এটাই মাপকাঠি । তিনি হিন্দুমুসনমানের 
সন্মিলন একান্তভাবে কামনা করেছেন: পরম্পরের প্রতি সরলতা, সহমমিতা ও 
জান্তরিকতার দ্বারা এই সম্মিলন সম্ভব বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন ।« 


১, ইয্বাহিষ খা-নওশের আলী খান ইউপফজয়ী-__বঙ্গীর মসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, 8৪ 
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে নওশের আলীর এ ব্যাপারে 'নবন্বে ৰার্দানূবাদ হয়। 
বেগম রোকেয়ারায়ো” ‘আমাদের অবনতি’ “( ভাদ্র ১৩১১) প্রবন্ধে প্রত্যুন্তরে নওশেব আনী 
“একেই কি বলে অবনতি’ (কাতিক ১৩১১) প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, “আপনার স্বাধীন 
হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপবাবহাব ন। কবেন, ইহাই প্রা্ধনীয়।” 

বঙ্গীয় য্‌সললান, পৃঃ ৪৩ 

খৰ, পৃঃ ৬৮ 


দি ০০4 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ' ৩৩৫ 


নওশের আলী খান ইউসফজয়ী প্রধানত: মধাপন্ী ছিলেন, সমাদের কোন গুরুতর 
পরিবর্তন তীর কাম্য ছিল না, তবে দৃ'একটি ক্ষেত্রে তীর স্বাধীন চিন্তা ও 
সক্তবুদ্ধির স্ফুরণ দেখা যায়। 

ইউসফজয়ীকে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে ১২ মার্চ (১৮৯১) রষেশচক্র 
দত্ত 'বঙ্গীয় মুসলমান সম্পর্কে বলেন, “‘...yout appeal to the Bengal 
Mussalmans to effect their own improvement and progress by 
Social and moral reforms by education and earnest work has ring 
of true patriotism and enlists my sympathy and admiration.’ 
‘দি ইণ্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায় ‘বঙ্গীয় মুসলমানে'র সমালোচন! হয়। পত্রিকায় 
লেখা হয়: 00 the treatise before us the writer examines the 
conditions of his countrymen in Bengal in their social and politi- 
০21 and religious aspects and ascribes much of their drawbacks 
to want of proper education. His suggestion for their amelio- 
ration breath a true spirit of patriotism and eminently worthy 
of being considered by his co“religionists.’* পরবতী সমালোচনা 
হয় ‘মোসলেম ক্রনিকলে' | “It is & well-written pamphlet on the 
political and social disintegration of the Mussalmans of Bengal. 


In a very impressive Janguage the author has shown the decay- 
ing process of the aristocratic class of Muhammadans and has 


statistically proved the gradual decline of cultivating classes 
into ignorance and impoverished circumstances ৩  ‘নবনূরে 
“বঙ্গীয় মূসলমানে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। “লেখক আলোচ্য গ্রন্থে 
যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মস্বস্ধীয় অবস্থার যে চিত্র আকিয়াছেন, তাহ। প্রত্যেক শিক্ষিত 
মুসলমানেরই একটু বিশেষভাবে সমালোচনা কর৷ উচিত। আমরা লেখকের 
সঙ্গে একমত হইয়া বলি, “বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ 
নয়, কোটী কোটা প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্দেশে এতগুলি নরনারী বাস 
করিতেছে কিন্ত তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের 
১. নওখশর আলী খান ইউসফজরীর ‘শৈশব-কৃসুম’ কাব্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গহীত। উতক্তপত্র 


ও বঙ্গীয় বসলমান সম্পর্কে অন্যান্য সমালোচনার সম্পৃ্ উদ্ধৃতির জ্বন্য পরিশিষ্ট" স্রষ্টৰ্য। 
2. The Indian Mirror, 3 May 1895 
9. The Moslem Chronicle, 7 December 1895 


৩৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী সুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা: 


চেতনা বা ভন্তিত্ব আছে কিনা সঙ্গেহের বিষয়।' ... বিগত সেন্পস রিপোর্টে 
দেখা গিয়াছে বঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় বঙ্গীয় হিন্দুর কাছাকাছি, কিন্ত 
অন্যান্য বিষয়ে কি তাহারা তাহাদের উন্নত প্রতিবেপীর নিকটবতী হইবার 
উপযুক্ত ? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ে গভীর আলোচন 
হওয়া উচিত।”১ 

‘শৈশব-কৃসুম’ ও মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত’ কাব্যগ্রন্থে নওশের আলী খান 
ইউমযজয়ীর গ্বদেশ'প্রম ও হিন্দু-মুদলমানের এক্যানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে । “শৈশব- 
কলুমে' ১৭টি কবিতা স্বান পেয়েছে। কবি “বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “যখন 
শৈশবের সুখ সরসে ভাসিতেছিলাম, যখন সংসারের এ দঃখতাপে আমাকে 
সন্তপ্ত হইতে হয় নাই মানস-কাননে যে কয়েকটি ভাবকৃস্থম বিকশিত হইয়াছিল 
আজ তাহা পাঠক-পাঠিকার করকমলে উপহার দিলাম। গোলাপ ও গন্ধরাজের 
নিকট পলাশ ও শিমূলও স্থান পায়; তাই বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে এই শৈশব- 
কৃসুস লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইলাম।”২ কবির মত সমর্থন করে 'নব- 
নূরে’ লেখা হয়, “লেখকের শৈশবস্মৃতির সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে আমরা বলিতে 
বাধ্য তাহার কুসুমে পলাশ ও শিমুলের অস্তানিহিত মধুর ন্যায় দু'এক ফোঁটা মধুর 
স্বাদ পাওয়া যায় ।' ৩ হিন্দ-মুসলমানের এক্য কামনা করে ইউসফজয়ী লিখেছেন, 

হিন্দু আর মুসলমান 
যেন সবে এক প্রাণ 
হেন শুভ দিনে মরি পুলক পুরিত। 
মিলিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত || (শিক্ষা বিস্তার ) 
তিনি কাব্যখানি পিতা 'স্বগাঁয় কাওহার আলি'কে উৎসর্গ করেন। 

১৮৯৯ সালে বাংলা সরকার নিমুশিক্ষা প্রণালীর পুনর্গঠনের জন্য একটা 
কমিটি কত্দে। কমিটি ফোবেলের শিক্ষানীতির অনুসরণে কিপুর গার্টেন শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। বাংলা সব্কার ১৯০১ সালে কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষানীতি গ্রহণ কপ্রন। ইউসফজয়ী উচচ বাঙ্গালা শিক্ষা- 
বিধি' (১৯০১) পুস্তকে ফোবেলের শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা সংক্রান্ত 
বিবিধ বিষয় আলে্চনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সুচী ছিল 'ফ্রোবেলের 
১. নবন্ত্র, ভাদ্র ১৩১০ 


২. বংশে আলী খাল ইউসফজয়ী--শৈশব-কৃস্ুম, আহমদী প্রেষ, টাঙ্গাইল, ১৩০২, বিজ্ঞাপনঃ 
উষ্টবা। 


৩. নবন্র, ভাদ্র ১৩১১ 
8. শৈশব-কৃসুম 


সাহিত্য ও সাহিত্যক ৩৩৭ 


শিক্ষানীতি, বিদ্যালয়ের মুল শিক্ষানীতি, ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রণালী, হিন্দ-শিক্ষা 
প্রণালী, মোসলেম শিক্ষা প্রণালী, উচচ প্রাইমারী ও মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
তাজিকা, শিক্ষা ও অধ্যাপন, পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দান প্রণালী, নৈতিক শিক্ষা, 
বিদ্যালয়ের -ঙ্খনা বিধান, ছাত্রদের গুণাবলী, শিক্ষকের গুণাবলী ও কর্তব্য | ১ 
তিনি গ্রন্থের ভুমিকায় বলেছেন, “1105 new vernacular Education Scheme 
is about to usher to a new 012. 11) the Vernacular Education. To 
my mind, it is frought with changes of great moment and will 
supply a long-felt desideratum of practical education in Vernacular 
institutions. Ioyal to the feelings of sympathy that I have for 
the Scheme, I have thought it my duty to be of some use for 
its introduction in Bengal and have thus ventured to present this 
humble fruit of ny latour to the public who, I believe, will 
condone my shortcoming in consicerations of the fact that I 
had to travel on a path of untrodden before. As to the con- 
tempts of the work, I have only to say that I strictly followed 
the Hints and Svgecstions made in the Government. Resolution 
No. 1 for 1901 and that I have and that I have added exhaustive 
notes of lessons in Physics ard Agricvitires and objcct lestons 
৩০. so that the Vernacular Teachers any profit by them"? 


জাবদূল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) 

‘পুথির কুবের' আবদুল করিম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রচণ্ডী গ্রামে 
জন্য গ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন ; পটিয়া উচচ ইংরাজী বিদ্যালয় 
থেকে সংস্কৃতসহ এন্ট্রান্সি পাশ করেন (১৮৯৩) এবং চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. 
শ্রেণীতে ভতি হন। দীর্ঘকাল রোগতোগে সাহ্ু;ভঙ্গের কারণে তিনি পরীক্ষা 
দিতে পারেননি । তিনি জীবিকার সন্ধানে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন পরে 


১, নৃওশের শালী খান ইউহ্ফভ--উচচ বাঙ্গালা শিাতিধি, ভারত চিক ২৯, কলিক1তা 
১৯০১, 'সুচীপ্ঘ' জষ্টব্াা। “উচচ ব্জ নিদ্যা 7 অধ্যাপনানিধি' শর্ষল এর অপর নাম 
পাওয়া যায়| বঙ্গীয় সাহিত্য পহিফদে পুবে'ং 5 হ্যাশলাল লাইনে) শেখোভ গুস্থ 
আমি দেখেছি। 

২. উচচ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি, ১৯০১ 


২ 


৩৩৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


ফৌজদারী আদানতে কেরানী হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কবি নবীনচন্্র 
'সেনের স্রেহদৃষ্ট লাত করেন, তাঁর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে 
তিনি কেরানী রূপে যোগদান করেন (১৮৯৮)। আবদুল করিম বিএ. যখন 
চট্টগ্রাম বিভাগে স্কুল-ইনস্পেরর হন তখন তীর আশ্রয়ে আবদুল করিম শিক্ষ- 
বিভাগে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন (১৯০৬)। তিনি মাঝখানে সাত বছর 
(১৮৯৮-১৯০৫) মনোয়ারা স্কুলের প্রবান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে চাকুরী 
থেকে অবসর গ্রহণ ফরেন । 

আবদুল করিম সষ্টিশীল সাহিত্যিক হিলেন না, ছিলেন মননশীল গবেষক । 
তিনি সুদীৰ্ঘকাল সাহিত্যের গবেষণা করে কাটিয়েছেন। তীর গবেষণার ক্ষেত্র 
প্রধানত: একটি বিশেষ ভগতে সীমাবহ্ধ ছিল, সেটি হল পুথি সাহিত্য? । 
প্রাচীন যুগের হস্তলিখিত বাংল! ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ, পাঠোদ্ধার ও আলোচনা 
চিল তাঁর সাধানার ক্ষেত্র । তিনি প্রায় দূহাজার পুথি সংগ্রহ এবং সেগুলির 
বহুলাংশের আলসোচন। প্রকাশ করে অতীতের বিস্মতির অন্ধকারে চাপা-প। 
যুগকে আলোকিত করেন। এক্ষেত্রে হরপ্রণাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেনের 
সহিত তীর তুলন৷ দেওয়া চলে। তিনি কলিকাতার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সদস্য ছিলেন (১৩০৮) ; পরে পরিষদের সহকারী সভাপতি হন। বশীর 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তার বহু মনোজ্ঞ আলোচন৷ প্রকাশিত হয়। তীর 
সম্পাদিত “বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ’ ( ১৩২০-২১) দুটি খণ্ডে বঙ্গীয় 
সাহত্য পরিষৎ প্রকাশ করে।১ “সত্যনারায়ণের পুথি' (১৩২২), 'সৃলন্ধ' 
( ১৩২২), 'গোরক্ষবিদ্য়' (১৩২৪) প্রভৃতি গ্রন্থও পরিষদ কতৃক প্রকাশিত 
হয়। আবদূল করিম পুথির জগৎ কেন বেছে নিয়েছিলেন, সে বিধয়ে তিনি 
ব্যাখ্যা করে বলেন, “বাঙ্গালার যে যুগে মুপবমানদের মধ্যে আধুনিক বাঞ্জাল। 
পাহিত্য-চর্চার উন্মেষ হয়, আমরা সেই যুগেরই উদয় এবং সেই যুগেরই অস্ত- 
তারা । ... এই ষগে যাহার! বাঙ্গালা ভাষার সেবায় বিভিন্ন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমিই ছিলাম পাল হইতে পলাতক | ... আমার সহ- 
কর্মীরা আরবী, ইরানী, তুরানী জাত-ভাইদের কীতিকলাপ আলোচন! করিয়াছেন ; 
কিন্ত আমি করিয়াছি আমার পাশের বাড়ীর মুসলমানের, আমার দেশের জাত-. 
তাইদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীতিকলাপ সংগ্রহ। আমি সোজা কথায় ইহাই 
বুঝি, আমার দেশের জাত-ভাইরা দেশের ভাষার জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহাই 


১. ৰৃহশ্বদ এনাযুল হক (ডউব) ও কবীর চৌধুৰী (সপ ।রত)-মাুর কারিম দাহিতাবিপারহ 
স্বারকপুত্ব, বাংলা একাতডমী, চাকা, ১৯৬৯ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৩৯ 


‘যদি জানিতে না পারিলাম, তবে পরের দেশের ও বিদেশীয় ভাইদের কথ! জানিয়া 
কি হইবে ?”১ আবদুল করিম সেযুগের অধিকাংশ মুসলমান লেখকের মত প্যান 
ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হননি, এ উক্তির মধ্যে তার সাক্ষর আনে । তিনি 
বাঙালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব দ্বার৷ উদ দ্ধ হণেছিসেন, তাও এখানে ম্পট। তিনি 
এ সময় আঁবিভ্ত না হলে মুসলমানদের গবেষণার দিকটি অপূর্ণ থেকে যেত। 

হুগলীর 'পৃণিমা' (১৩০২) পত্রিকায় আবদুল করিমের লেখা ছাপা হয়। 
তখন থেকে পরবর্তীকালে তিনি আলো, সাহিত্য, সাহিতা-সংহিতা, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বীরভূমি, আশ।, ভারত-সুহৃদ,. ইসলাম প্রচারক, 
জ্যোতিঃ, কোহিনূর, নবনূর, প্রদীপ, প্রকৃতি অবপর, নববিকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় 
শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি প্রাচীন পুথির উপর আলোকপাত করে 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মৃত্যুর পূর্ব পধস্ত প্রায় আটশত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
সমকালীন সামাজিক '3 সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পকিত চিস্তাশীন মৌলিক প্রবঞ্ধও 
তাঁর আছে। বিশেষতঃ “মাতিতাখা' ও জাতীয় সাহিত্য’ নিয়ে যে দ্বন্ব দেখা 
দিয়েছিল, আবনূল করিম ছ্যথহীন ভাষার সে বিনয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা! যে বাংলা, এই 
সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল "ও অনমনীয় ছিলেন। ইসলাম প্রচারকে ‘আমাদের 
‘কর্তব্য’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “আমাদের কোন কোন বিঞ্ঞ বকণামিক স্বজাতি 
হিতৈষী ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাষার পরিবর্তে ভাষাস্তরকেই সজাতীয় ভাষার স্থানীয় করি- 
বার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, দেখিতেছি। ... কে।ন অধঃপতিত সমাজের 
বা জাতির যি কখনও কিছু হওয়ার আশা খাকে' তবে তাহা জাতীয় ভাষার 
সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে ন। | বঙ্গ ভাষা ত্যাগ করিতে গেলে 
একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ত্রাতৃগণকে ও ত্যাগ করিতে হইবে 1৮৩ 

প্রাচীন পুখি সংগ্রহ ও সম্পাদনা কোনটাই সহ সাধ্য ছিল না। সাপুড়ে 
যেমন সাপের গন্ধ পায় এবং সেটি না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত হর না, আবদুল করিম 
তেমনি পৃথির গন্ধ পেতেন এবং ত৷ সংগ্রহ না৷ করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না । 
ব্যোমকেশ যুস্তফী লিখেছেন, “তিনি (আবদুল করিম ) মুসলমান, কোন কোন 
হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্ত হিন্দুর ঘবে পুঁথি আছে 
শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাহার দ্বারে গিয়া পুখি দেখিতে চাহিয়াছেন। পুঁথি 
১. আবদুল করিষ সাহিত্যবিশারদ স্বারকগ্নপ্থ, পৃঃ ৪১ 


২. এ, পৃঃ ১৯৯ 
৩. ইসলাম প্রচারক, শ্বাবণ ১৩১০ 


৩৪০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


সরস্বতাঁ পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া! হইবে 
না বলিয়া অনেকে তাহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার 
কাকুতি মিনভিতে নরম হুইয়া নিজে পুঁথি খুলিয়া উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্সী 
সাহেব ছারের বাহিরে দাঁড়াইরা হস্ত স্র্শ ন! করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া মোট 
করিয়া সেই সব পুথির বিবরণ লিখিয়ে আনিয়াছেন।”১ “যোগ কালন্দর' কাব্যে 
রাধাকৃষ্ণের রপকে সুফীতত্তের আধ্যাছিক ব্যাখ্যা আছে। আবদুল করিম সে 
বিষয়ে ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ “ইসলাম প্রচারকে' ( শ্রাবণ ১৩১০) প্রকাশ 
করেন। এ প্রবন্ধের পাটাকায় সম্পাদক নিজ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেন, “ধন 
সম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশে লেখককে একট ধীর ভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ 
করি। কারণ ইহা অতি কঠিন ও গুরুতর বিষয়।''২ পুথি সম্পাদনার কাজে 
তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ । রাধিকার মানভঙ্গ' (১৯০১) নামক প্রাচীন 
কাব্যের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, %... তিনি 
( আবদূল করিম ) এই দূলভ গ্রচ্ছের সম্পাদনকার্ষে যেরূপ পরিশ্রম যেরূপ কৌশল, 
যেরূপ সহৃদয়তা, যেরূপ সুক্মমদশিতা৷ প্রদশন করিয়াছেন, ভাহ। সমস্ত বাঙ্গালায় 
কেন সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না| এক একবার মনে হয় 
যেন কোন 'জর্মান এডিটর এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।””ও প্রাচীন পুথির 
'বিবরণে'র কতকাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হয় (১৩০৭, ১৩১০ অতিরিক্ত, ১৩১২ অতিরিক্ত, ১৩১৮)। পত্রিকা-সম্পাদক 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় বলেন, “পঙ্কলনকর্তার অধ্যবসায়, পরিশ্ম, বাঙ্গালা 
সাহিত্য-জনুরাগ, ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। 
*** হিন্দু-যুসলমানের সম্মিলনের ততটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। 
বাঙ্গালীর ধষেতিহাসের আলোচনায় এই পুথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে ।”৪ 
উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন পুথি সাহিত্যের সাথে সাথে বাংলা লোক-বাহিত্যের 

‘€হ ও আলোচনা! তিনি করেছেন।৫ এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় 
সমসাময়িক ছিলেন । 


“বাঙ্গালী প্রাচীন পূখির বিবরণ’ গন্ধে শ্বীব্যোনবেশ মৃস্তফীকৃত ভূমিক! দ্রষ্টব্য। 

ইসলাম প্রচারক, শ্বাবণ ১৩১০ 

‘রাধিকার মানভঙ্গে'র ভূমিকা’ ( হরপ্রসাদ শান্দ্রীকত) দ্রষ্টব্য । 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১০ ( অতিচিক্ত সংখ্যা) 

'বাঙ্গালার গ্রাম্যগ।ত' (আশা, ভাদ্র-আশ্বিন, পৌষ ১৩০৮), 'টট্টগ্রামী ছেস্ল-ভুলান ছড়া” 
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পণ্রিকা, ভাদ্র-আশ্িন ১৩০১), “ছোলে-ঠকান বীর্য (এ, সাধ” 
চৈত্র ২৩১২), স্বণ্ডেণু (=বনূর, আষাঢ়, শ্বাবণ ১৩১০, আশ্বিন ১৩১১) ইত্যাদি । 


টি UO ee 


সাহিত্য ও সাহিতিক ৩৪১ 


পুথি সসাদনাসহ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাস বিষয়ক তার পনের- 
খানি গ্রন্থ আছে। ‘ইসলাম ইতিবৃত্ত’ (১৯০৪) “ইসলামাবাদ (১৯১৮) তীর 
একক প্রচেষ্টায় রচিত মৌলিক গ্রন্থ । “আরাকান রাঞ্গতায় বাঙ্গাল। সাহিতা' 
(১৯৩৫) আবদল করিম ও মুহশ্রদ এনান্ল হস্ঠ যগ্যভাবে রচন। করেন। “ইলরাম 
ইতিবৃত্ত 'র পবিচয় দিযে 'নবন7 এটিত 'উপাদের ও মুলাবান' বলে মন্তব্য 
করে।১ 


শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭) 

শেখ মোহাম্মদ জমিরদদীন কুষ্টয়াব মেহেরপুর মহকমার গাঁড়াজোর গ্রামে 
জন্য গ্রহণ কবেন। তিনি প্রথমে মক্তবে, পরে পাঠশালায় ও ইংরাজী স্কুলে 
শিক্ষা লাভ কবেন। কঞ্চনগবে নমান স্কুলে অধ্যবনকালে তিনি খীষ্টান 
মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ভাদের এরোচনায় খীন্টবর্ম দীক্ষা নেন 
(১৮৮৭)। তখন তাঁর নাম হয় জন জগিরুদ্দীন। উচ5ড শিক্ষার জন্য তিনি 
প্রথমে কলিকাতাঁন ও পরে এলাহাবাদে যান। এলাহাঁবাদে সেন্ট পলদ ডিভি- 
নিটি কলেজ খেকে 'হাইয়ার গ্রেড অব রিডার’ বা 'পাঠকরত্ব' ডিগ্রি লাভ করেন। 
শিক্ষা শেষে তিনি খীস্টধর্ম প্রচার কাজে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে প্রচারকার্য 
চালাবার সনয় তিনি কোরান 'ও ইসলামের বিরোধতা করে খীস্টীয় বান্ধব’ (জুন 
১৮৯২) পত্রিকার ‘আসল কোরান কোথায়’ শীর্ষক একট প্রবন্ধ নিখেন। মুনশী 
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা] “সুধাকর' পত্রিকায় 'ইসলায়ী বা খুষ্টানী ধোঁকাভগ্রন' নামে 
একটি শীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে জন্‌ জমিরুন্দীনের অভিযোগের জবাব দেন।২ জমির - 
দীনের ক্রমে ভাবান্তর আসে এবং নতুন ও পুরাতন বাইবেলের পরম্পব-বিরোধী 
তথ্যে খীস্টধর্ষে আস্থা হারিয়ে পুনরায় ইপলায় ধর্ম গ্রহণ করেন। জন জমিকদ্দীন 
শেখ জমিরু দ্দীন নাম গ্রহণ করে গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন। মুনশী 
মেহেরুল্ল। তাকে ইগলাম ধর্ম প্রচার কাজে উৎসাহিত করেন এবং ধমাঁর সভায় 
বক্তৃতা দানে সঞ্গী করেন। শেখ জমিরুদ্দীন শিক্ষকতা ভেডে বাকী জীবন 
ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেন। বন-প্রচাব ও বক্তৃতার উদ্দেশ্যে বাংলার প্রায় সব 
জেলায় ভ্রমণ করেন - এবং বিপথগামী মানুষকে 'দীন-ই এলাহি র পখে ফিরিয়ে 
আনেন। তিনি বন্ধ সংখ্যক অযুসলমানকে ইপলামধর্মে দীক্ষিত করেন ! ধর্মের 
সঙ্গে শিক্ষা মা ও রাজনীতিকেও তিনি প্রচারের বিষয় করেন। বঙ্গীয় 


১. নবন্র, জোষ্ঠ ১৩১১ 
২. সুধাকর, ২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ সো, ১৩০০ 


৩৪২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা" 


রাজনীতির ক্ষেত্রে শেখ জমিরুদ্দীন শাসক ইংরাজদের সমর্থন করেছেন । পরবর্তী-- 
কালে স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেন । 
এমন কি, বলকান যুদ্ধে মুসলমানগণ তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ইংরাজদের দোষারাপ 
করলে জমিরদ্দীন সেটি মামেননি। তাঁর এই অবিচল রাজ্তন্তি ও তদগত 
চিত্ততার জন্য তিনি সরকারের কাচ থেকে একাধিকবার প্রশংসা-পত্র পেয়ে- 
ছিলেন।১ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুল "ও ।মশনারীদের নন্দা, কিন, 
শাসকদের স্ততি করেছেন । 

ইসলাম ধর্ম প্রচারে শেখ জমিরুদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান--বন্ডুতা দান ও 
পক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যেক আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, 
ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়।, ধর্নবোধে 
মুসলমানদের জাগ্রত করা- এক কথার ইসলমীকরণ এবং তদ্দার। সমাজের 
পূনর্ভাগরণ--এই ছিল শেখ জমিরুদ্দীনের মুখ্য ব্রত । 

শেখ জমিরুদ্দীনের প্রথম গ্রচ্থ'আমাব জীবনী "ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত’ ( ১৮৯৮), 
মুনশী মেহেরুল্লার প্রেরণায় এটি লেখা হর এবং তাঁরই অর্থানুকল্যে ছাপা হয়।"' 
বাল্যজীবন শিক্ষা, খীস্টধম গ্রহণ ও প্রচার, ইসলামে পুনংদীক্ষা। এবং ইসলাম 
প্রচারে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় তার আত্মভীবশীতে স্বান পেরেছে । মুসল- 
মান রচিত বাংলা আত্মজীবনী হিসাবে এটি দ্বিতীয়, প্রথম গ্রন্থ আক্তিমুদ্দীন মোহাম্মদ 
চৌধুরী প্রণীত 'জীবনচরিত' (১৮৮৯)। 'রদ্দে খৃষ্টান’ নীমে একটি গ্রন্থ-সিরিডে 
মোট ৯ খানি পুম্ুক-পুস্তিকা ছাপা হয় । এগুলির নাম নিয়রূপ : 


হজরত ইসা কে? (১ আশ্বিন, ১৩০৬) 
ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মবিলম্বীদিগের মন্তব্য 
(২০ শ্বাবশ ১৩০৭ )' 
ইসলামী বক্তৃতা (মাঘ ১৩১৪) 
বন্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও ছেদায়তুল ইসলাম 
রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া 
ইঞ্রিলে হজ্বত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাত্রী রাউয় সাহেবের সাক্ষ্য 
(শ্বাবণ ১৩১২) 
>. মৃত্তাফ৷ নূরউল ইসলাম--মুনশী জমিরুদ্দিন, বাংলা, একাডেমী পত্রিকা, মায-চৈত্র ১৩৭৬ 


শেখ মোহান্মদ জমিরুদ্দী"-আমার জআীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, স্লুপুর্ণ প্রেস,. 
বশোর, ১৩০৪ 


লাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৪৩ 


পাদ মনরো সাহেবের ধোকাতঞ্জন (১৩৩৪) 
গ্লোরি অব ইসলাম (১৩৩৫) 
মানুষ মোস্তফা (দ:) (পৌষ ১৩৩৫) 


এগুলির মধ্যে রঙ্গে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া' জমিরুদ্পীনের জীবনকথাব 
ভিভিতে মনিরদ্দীন আহমদ রচনা করেন। “ইসলামের সতাতা সম্বন্ধে পরধর্মীব- 
লহ্বীদিগের মন্তব্য' জমিরুদ্দীনকৃত সংকলন গ্রন্থ-এতে কৃষ্ক্মার মিত্র, গরিশ- 
চন্দ শীত্রী, চন্দ্রশেখর সেন, ধর্ষানন্দ মহাভারতী, মহেন্দ্রনাথ বসু, টমাস 
কার্লাইল, টমাস আনল্ড, য্যাক্সমূলাৰ ও জন ডেভিট পোর্টেব প্রবন্ধ আছে। 
'গ্লোরি অব ইসলামে'র 'জ্রম ক্রিশ্চিয়ানিটি টু ইসলাম প্রবন্ধ অমিরুদ্ষীনের লেখা, 
বাকী চারটি অন্যের রচনা, বিভিনু ইংরাজী পত্রিকা থেকে সংগ্রহীত হয়েছে ।'১ 
‘বঙ্গে খৃষ্টান’ সিরিজের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি শেখ জমিরদ্গীনের নিজস্ব রচনা । 
হজ্জবত ইসা কে?’ গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ্য ৮ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' 
লিখেছেন, “জেলা বাদা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটোরিয়ান মিশনারী পাদরী 
আকবর মসীহ সাহেব প্রণীত “উলুহতে মসীহ’ নামক সুবিখ্যাত উর্দু পুস্তক অব- 
শরশ্থন করিয়া 'হজরত ইসা কে’ লিখিত হইল। ইউনিটোরিয়ান খৃষ্টান মণ্ডলী 
ব্যতীত প্রা সমস্ত খৃহংগিয় সমাক্ত হন্ডবত ইসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া 
থাকেন। তিনি খোদা কিনা, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওযা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক 
হইয়াছে; কাবণ যদি তিনি খোদ। হন, তাহা হইলে তাহাকে উপাসনা করা 
আমাদের কর্তব্য । আব যদি তিনি খোদা না হন, তাহা হইলে যাহারা তাঁহাকে 
খোদা বলিযা উপাসনা করেন, তীহাদিগের উপাসনা না কর! কর্তব্য। বড়ই 
দঃখেন বিশব এই যে, অনেকে লা ভানিমা হজবত ইসাকে খোদ বলিয়। উপাসনা 
করিয়া থাকেন। ... হজরত ইসা কে? অর্থাৎ তিনি খোদ) কি বান্দা এই 
বিষয়ু সম্মন্ধে বদ্ভাষায় একখানি পুণ্তক জিখিতে যশোহব, হাতিয়ান তলা নিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরল্লা সাহেব আমাকে অনুরোধ 
করেন। আমি তাঁহার অনুরোধেব বশবর্তী হইযা “হজরত ইসা কে’ জনসমাজে 
প্রকাশ করিলাম। ইহ! ছ্বাবা একটি ইসা-পূজকের মনও একেশ্বরে আইসে, 
তাহা হইলে আমার যাবতীয় পরিশৃষ ও অর্থবায় সার্থক বিবেচনা করিব ।”২ 
‘ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পবধ্াবলম্বীদের মন্তব্য" গ্রন্বসংকলনের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে তিনি ‘বিজ্ঞাপনে’ বলেছেন, “নছকাল হইতে হিন্দ ও খৃষ্টানেরা মোসল- 
১. রেভাঃ মৌলবী জমিরুদ্দীন--গ্লোরি অৰ ইসলাম, পাড়াডোৰ, নদীর), ১৯২৪ 
শেখ জমিরদ্দীন--হজরত ইদা কে? ১৩০৬ 


৩৪৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার খারা 


মান ধর্মকে ধৃণা করিগনা আসিতেছেন, কিন্তু সুখের বিবয় এই যে, কয়েকজন 
হিন্দু, বাঙ্গ ও খৃষ্টান পণ্ডিত মোসলমান ধর্ম আলোচন! করিয়া ‘ইসলামের সত্যতা? 
সপ্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! পাঠ করিয়া আজকাল বিধর্মী যোসলমান 
ধর্মে আস্থা স্থাপন করিরাছেন। কিন্ত মেই সকল বন্ুমূল্য মন্তব্য নানা গ্রন্থে 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়া রহিয়াছে। আমি আমার সহকর্মী সুপ্রনিদ্ধ ইসলাম প্রচারক 
.* মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ও কতিপর মোসলমান ধর্মবন্ধুব সেই সকল 
মন্তব্য নান! স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ ও প্রচার করিলাম ।”১ 

'রদদে খৃষ্টান’ পুস্তকমাল৷ ছাড়াও তিনি শ্রেষ্ঠ নবী হজরত (দঃ) ও পাত্রীর 
বোকভিগুন' (১৩১৬), ‘হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশ খবর”, 'আগন বাইবের 
কোথায় ? ( ১৩২৭) প্রভৃতি পূস্তক-পুন্তিক। প্রণয়ন কবেন। তিনি একই উদ্দেশো 
'ইসলাম-প্রচারক', “নুধাকর', মিহিব ও সুধাকর', 'নবনূর" ‘কোহিন্র' 'ইললাম 
দর্শন’, 'বঙ্গন্র' শরিয়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখনি চালন! করেছেন। ইসলাম 
প্রচারকে' ( ১৮৯৯-১৯০৫) সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন--যথ! বাইবের 
আপনি আপনার বিরুদ্ধে', “প্রভু বীশুখীষ্ট কে', 'বাইবেলে বহুবিবাহ’ ‘বাইবেলে 
বৃদ্ধ ও জীবহত্যা , "প্ৰকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে’, মাস কার্নাইন ও 
ইসলাম', 'ফারাক্রিত, “ইসলাম সন্ধে লিটনার সাহেবের বন্তুতা', 'হজবত 
মহন্মদের (দঃ) সন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য, “বার্ণবার ইঞ্জিল’, “বাইবেলের পরি- 
বতন' ইত্যাদি । এগুলির অধিকাংশ 'রদে' খীষ্টান' গ্রন্থমালার পুস্তিকার অস্ত$ক্ত 
হয়েছে। প্রবন্ধ ও পুস্তকের নাম খেকেই বৃঝা যার যে, ইপলাম, কোরান, মহন্রদ 
সম্পর্কে খীষ্ঠান পাদরী ও পণ্ডিতদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এগুলি রচিত 
হয়েছে । এগুলিতে প্রতিবাদ ও প্রতিআন্রমণ দই আছে। 

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর দূ বহর পরে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' (১৯০৯) 
প্রকাশ করেন। এতে মেহেরুল্লার ব্যক্তিগত জীবন এবং তৎসঙ্গে তার দু'জনে 
ইসলাম প্রচারে কিভাবে আত্মনিরোগ করেছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে ।২ 

শেখ জমিরুদ্দীন 'পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ’ ( ১৮১৭), “বিশুদ্ধ খতনামা” ( ১৯০৩) 
এবং 'নামাজ পড়া শিক্ষা নানে তিনধাশি শিকামূণক গ্রন্থ লিখেন। প্রথমটি 
বাকাগঠন সংক্রান্ত ব্যাকরণ, দ্বিতীয়টি 'মোসলমানী পত্রাদি লিখেবার পাঠ' শিক্ষা 
এবং তৃতীয়া ইসলাম ধর্মের আচরণবিধি শিক্ষাব উদ্দেশ্যে রচিত। কারখানার 
যুদ্ধ নিয়ে লেখেন অঙ্গে কারবালা' (১৯০৪)। এটি ২৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিক। ৷” 


১, শেখ ক্ষমিরুদ্নীন (সংকলিত)-_ইপলামের সত্যতা সমৃদ্ধে পরধর্মাবনীদিগের মন্তব্য, ১৩০৭ 
২, শেখ মোহাম্বর জমিরদ্দীন--মেহের চরিত, কলিকাতা, ১৯০৯ 
৩- বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ চৈত্র, খ., ১৯০৪ 
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“কোথা চলে গেলে (১৯০২) দৃটি কবিতার সংকলন £ মাতা ও স্ত্রীর 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা দুটি রচিত। এ দুটি কবিতা ও অন্যান্য 
শোকমূলক কবিতা নিয়ে তার ‘শোকানল’ (১৯০৮) কাব্য প্রকাশিত হয়। 
মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, মূনশী মেহেরুল্লা ও তার নিজের লেখা গজলের 
একটি সংকনন 'আসল বাঙ্গালা গজল’ (১৯০৮) তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 


শেখ জমিরদ্দীনের ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি ছিল। লেখনিশক্তিকে প্রচার- 
কার্যে ব্যবহার করায় তার দ্বার।৷ উন্নতমানের রচনা লেখা সম্ভব হয়নি । সাহিতোৰ 
মানদণ্ডে এগুলি কোনটাই টিকে ন।। সম্ভবতঃ তার স্থজনশীল প্রতিভা ছিল 
না। প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত তার লেখাগুলি প্রচার-কার্ষে সফলতা লাভ করে। 
তিনি বিদ্বৎংসমাজ থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'কাব্যনিধি' উপাধি পান।১ 


মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭) 

মতায়র রহমান খান ঢাকার মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । 
তার পিতা মফিজুর রহমান চট্টগ্রামের মুন্সেফ ছিলেন। মতীয়র রহমান এন্ট্রান্স 
পাশ করে ঢাকা কলেজে ভতি হন। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ারী তার সহপাটী 
ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সোহরাওরাদী ইংরাজীতে কবিতা লিখতেন, মতীয়র রহমান 
তার বাংলা অনুবাদ করতেন । বিএ পাশ করার আগেই তিনি দিনাজপুরের শিবগঞ্জ 
মব্য-ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। এর পর কলিকাতা 
লায়েক জবিলী স্কুলে ও কলিকাতা মাদ্রাসার কিহুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি 
দিল্লীর মুখলিসিয়া একাডেমীতেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯০৭ সালে 
সেটলমেন্ট কানুনগে! নিযুক্ত হন। 

মতীয়র রহমানের কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রভৃতি বিভিন্ন 
আঙ্গিকে লেখা আছে। “মোসলেম বধ', 'সোহরার বব’, 'দিলী গাথা' প্রভৃতি 
কবিতা, “যমুনা”, নিব-কুমুদ', 'মোক্ষপ্রাপ্তি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'প্রবামের স্মৃতি, 
'আগ্রাকাহিনী' ভ্রমণবৃত্তান্ত, “গুটতত্ু', “গুপ্তসতা', 'নহাপ্রভু' প্রভৃতি বাঙ্গান্্ক 
রচনা । 'বমূনা' উপন্যাস অংশতঃ “মিহির ও সুধাকরে' (১৮৯৯) এবং অংশত: 
‘ইসলাম প্রচারকে' (১৯০৪) প্রকাশিত হর। এটি এতিহাসিক উপন্াাস-- 
আহমদ শাহ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রের বিশ্বান রাও-এর কন্যা যমুনার 
প্রণয় কাহিনী এর বিষয়বস্ত | 'নব-কুমুদ” 'প্রচারকে' (১৯০০) প্রকাশিত হয় । 
“মোক্ষপ্রাপ্তি' “মিহির ও ুধাকরে' (১৯০২-০৩) ধারাবাহিক তাবে প্রকাশিত 


১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৮ (২সং) 


৩৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা” 


হয়। 'নবনূরে' প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসের স্মৃতি’ (১৩১১) এবং “আগ্রার কাহিনী' 
(১৩১২)। এগুলিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। ব্যঙ্গরচনায় 
তিনি সমকালীন সমাজ ও রাম্ট্র-ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। 

শিল্পের দিক থেকে মতীয়র রহমানের রচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তৰে 
তার রচনা উদ্গেশ্যহীনও নয়। যমুনা উপন্যাস যে বস্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসের 
প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্ত্রের হাতে এতিহাসিক 
উপন্যাসে শিল্পধর্ম ও উদ্দেশ্যধর্ম দূই সার্থক ভাবে ফুটেছে, মতীয়র বহমান 
কোনটাই রক্ষা করতে পারেননি । 


মতীয়র রহমান এক পর্যায়ে 'যিহির ও সুথাকর' সম্পাদনা করেন।১ 


শ্ষ্ব ওসমান জালী (১৮৭২-১৯৫২) 

শেখ ওসষান আলীর পেশা ছিল আইন ব্যবসায়--তিনি মেদিনীপুর জজ- 
কোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি পরে মুন্সেফ ও সব-ভ্রজ হন। ওসমান 
আলী ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্পী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৬ সালে সিটি 
কলে থেকে বিএল পাশ করেন। মেদিনীপুর তাঁর জব্ভূমি, তিনি শহরের 
বড় বাজার এলাকায় থাকতেন।২ মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি'র 
তিনি সম্পাদক ছিলেন । তিনি উৎসাহী তরুণ কর্মী হিসাবে সে-সময় খ্যাতি অর্জন 
করেন। 


একজন কৰি ও গদ্য-লেখক হিসাবেও তিনি সুখ্যাতি জন করেন। ‘হাফেজ 
সাহেৰ’ (১৯০০), 'দেবলা' (১৯০১), অলোক সভা' (১৯০৪). এবং লালচাঁদ 
(১৯১২) এই চারখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এগুলির মধ্যে “দেবলা' সর্বোৎকৃষ্ট । 
কাব্কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের 'শ্রথবন্ধে বলেছেন, “মি. রমেশচন্্ 
দত্ত সি. আই. ই. মহোদয় প্রণীত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আলাউদ্দীন 
বাদশাহের রাজত্বকালের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে, গুজরাটের রাণী কমল! 


১. ষ্সলিম মানস শু বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪১১-১৩; আবদল কাধির-সতীয়র রহমান খানের 
সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্ৰিকা, ভাঙ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ 


২. শেখ ওসমান আলীর “দেবলা' কাব্যের “সুখবন্ধে' কবির নামের পাশে “চুয়াডাঙ্গা নদীয়া 


হিকান] দেখে ডক্টর কার্জী আবদন্গ যানীন অনুষান করেছেন যে, শেখ ওসমান আলী 
“সম্ভবতঃ চয়াডাঙ্গার বাশিন্দ।” ছিলেন। (আধুনিক ৰাঙলা-সাহিত্য ও মুসলিম-সাধনা ) 
খিদ্ধ তথ্যটি ভূল। ওসমান আলী লয়ফারী চাকরী উপলক্ষে সেখানে অবস্থান করতেন 
(১৯০১)। বিফফপ্র, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ ( চাক] ) প্রভৃতি স্বানেও তিনি বদলী হন। 
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দেবী ও তদীয় দৃহিতা দেবল! দেবীর মনোহর আখ্যান অবগত হই । ... ইহাতে 
ইতিহাসে উল্লিখিত প্রকৃতি ঘটনাবলী যথাসাধ্য সনিবেশিত করিয়াছি, অনৈতি- 
হাসিক অমূলক ঘটনা বিবৃত করিবার চেষ্টা করি নাই ।'১ কাব্য লেখার পাঁচ 
বছর পর এটি মুদ্রিত হয়| কাব্যের সংশোধনে ও প্রকাশনায় শেখ আবদর রহিম 
ও মোজাম্মেল হক তাঁকে সাহায্য করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তের শতকের কৰি 
আমীর খসরু এ বিষয় নিয়ে ‘খিজির খান ও দেবলরাণী' নামে ফারসী কাব্য 
লেখেন। আমীর খসরুর কাব্য বিয়োগাস্তক-_খিজির খান ও দেবলরাণীর প্রণয় 
কারাগারে বন্দীদশা ও উভয়ের মৃত্যু পযন্ত কাহিনী বিস্তৃত। ওসমান আলীর 
'দেবলা' কাব্য মিলনাত্বক-_-খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রণয় ও পরিণয় দেখিয়ে 
তিনি শেষ করেছেন। এতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য স্বজাতির 
শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন করা | তখন মুসলমান সমাজের উন্োষের কাল। সমাজের 
মানুষের কাছে আশার সঞ্চার করেই ওসমান আলী ইতিহাস ও এতিহ্যের গৌরব- 
মর কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। সেযুগের শিক্ষিত নব্য যুবকদের তাবান- 
ভূতিকেই তিনি বাণীমৃতি দিয়েছেন । 

‘মিহির ও সুধাকরে' দেবলার প্রথম সমালোচনা হয় । “ধতিহাসিক কাব্য 
বেদল৷ পাঠ করিরা আমরা পরম প্রীতি হইয়াছি। ... গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও উহাব 
রচনা-চাতুর্থ, ভাষার গা্তীর্য এবং শব্দবিন্াসের মাধুর্য বাস্তবিকই অতুলনীয় । 
.. গ্রস্বকারের স্বতাববর্ণন পাঠ করিলে শত মুখে তাঁহাৰ সৰবিষয়িনী কল্পনার 
প্রশংসা করিতে হয় । এমন মনোমুগ্ধকর স্বভাবোক্তি তাহাৰ তীক্ষর্ধী এবং 
স্তপাঁজিত মন্িথ্কের পবিচায়ক।''২ দেবলার ছ্বিতীর সমালোচনা হর 'নব্য 
ভারতে' | “বাঙ্গালার জনসংখ্যার প্রধানত: দুই অংশ- হিন্দু ও মুসলমান | এই 
দুই অঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গাল . সাহিত্যের শীবদ্ধি সাধিত হইবে 
না। বড়ই সুখের বিঘ্য়। শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুগণ বাঙ্গাল। ভাষার অনুশীলনে 
মনোযোগী হইতেছেন। লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইনাম।”৩ দেবলার 
অপর সমানোচনা হয় 'সময়' পত্রিকায়! “এই কাবোর রচনা অতি প্রাক্তন ও 
ওজোগুণ বিশিষ্ট | শিক্ষিত মুসলমান কেন, একজন হিন্দ্‌ বাঙ্গালীর পক্ষেও 
এরূপ রচনা প্রশংসনীয় । লেখ। পাঠ করিয়া জানা গেল মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা 
সাহিত্যে বিশেষ শিক্ষিত।'' ৪ 


১. (শেখ) ওসমান আলী--দেবলা, রেযাজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাভা, ১৯০১, 'সুখবন্ধ' ভ্ৰষ্টব্য ৷ 
২. ও স্মধাকর, ২৯ কাতিক ১৩০৮ 

৩. নব্য ভারত, চৈত্র ১৩০৮ 

৪. আলোক সভ৷ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। পৃঃ (২) 


৩৪৮ উনিশ শতকেবাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


তীর ‘অলোক সভা’ গীতিকাব্য। সকালি, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি এক 
এক প্রহরের প্রকৃতির দৃশ্যপট বর্ণনা করে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রহস্য এবং 
এবং প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সম্পর্ক সূত্র নির্র করেছেন। তিনি কাব্যের 
‘পর্বভাষে’ বলেছেন, “... আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা বীরে আপিয়া চক্ষ দুইটি 
মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তব আমি মাহা দর্শন করিলাম তাহ। অপূর্ব ও 
অলৌকিক । এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহ।রই কিঞ্চিৎ বর্ণন। করিবার প্রয়াস পাইরাছি।””১ 

স্বপ্াভিভূত আবেগানুরঞ্জানে রোমান্টিকতার বর্ঁসম্পাত ঘটেছে এই কাবো। 
'নধনূরে' অলোকসভার সমালোচনা হয়। পত্রিকার লেখা হয়, “মৌলভী সাহেব 
(ওসমান আলী ) গুরুভার রাজক'বোর বোঝা মাথায় লইয়াও সাহিত্যচর্চার অবসর 
পান, ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার কখা বটে। ... স্মালাচ্য কাব্যের রচনা 
অতি প্রাঞ্ভল। ইহার স্থানে স্থানে লেখকের শক্তিমভার পরিচর পাওণ। যায় 1২ 

শেখ ওসমান আলীর ‘হাফেজ সাহেব’ পারিবারিক উপন্যাম এবং 'লালটাদ' 
এতিহাসিক নাট্যকাব্য। 

'ইসলাম-প্রচারক , হাফেজ, শবনব, “মিহির ও সুধাকা', কোহিনূর 
প্রভৃতি সেঘুগের প্রধান পত্রিকাগুলিতে তিনি নিশমিত কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন । 
সমকালীন সামাজিক ও নাজনৈতিক সণস)াএ কখা তীর প্রবন্ধের বিষববস্ত ছিল। 
তার আলোচনা স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। একজন মননশীল লেখক হিপাবে তিনি 
হিন্দু-ম্সলমানের এঁক্য কামন৷ করেছেন সত্য, কিন্তু মৌলিকতাবে স্বসমাজেব 
স্বার্কেই বড় করে দেখেছেন । 


আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪) 

আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী চট্টগ্রামের রাউজার খানার সুলতানপুর 
গ্রামে জন! গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষ। পাশ করে 
(১৮৯৪) শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত হন। তিনি এক সমর নোয়াখালী জেলা 
স্কুলে সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তাঁব প্রথম কাব্য 'ত্রাতুবিলাপ' (১৯০৩)। 
৩২ পৃষ্ঠার এই কাব্যে ভ্রাতার মৃত্যু জনিত শোক ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। 
কাবোর প্রেরণা ও উৎস সম্বন্ধে কবিব নিজস্ব বক্তব্য : “কোন সংবাদপত্রে একট 
প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন বিশেষ ঘটন। উপলক্ষে মনে আবাত 
প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তনে কোন কোন অতীত কবে-বন্দের কবিত্বশক্তি 


১. আলোকসভা, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পূঃ »* (পৃরীতাষ) 
২, নবন্র, ভাদ্র ১৩১১ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৪৯. 


প্র কাশ পাইয়াছিল। ভ্রাতৃবিয়োগে আমারও কাব্যোচ্ছাস | তাই মাতৃভাষার সেবা 
আমার দ্বার! বিচু হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষার্থে ভ্রাতুবিলাপ প্রকাশ |” ১ 
তিনি আরও বলেছেন, “মেঘনাদবধে'র কয়েকস্থলের মাধূর্য্যের লোভ সম্বরণ 
করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি ।”২ সুতরাং মধুসূদন ছিলেন 
তার কাব্য-গুরু। ভ্রাতুবিলাপ প্রকাশের পর পরই পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমা- 
লোচনা হয়। 'নবনূরে'র আক্রমণ তীব্র ছিল। পত্রিকার ভাষায়, “এখানি 
কাব্য। মহাকাব্য কিনা কোথাও লেখা নাই। ইহাতে ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র 
আছে, খণ্ড ও জগ আছে। ইহাতে মালে চকের প্রতি কটাক্ষ আছে, বাঙ্গালা 
ব্যাকরণের আদ্াশ্বাদ্ধ আছে, স্বগীয় মাইকেলের পিগ্ডের যোগাড় আছে। 
*:* ইহাতে কাণ্া-কুষ্ডম আছে, পাঠ্য-সখা' আছে, “শুভক্ষণে ভল্মা' আছে। 
'অশ্্বারি' যে ঢের আছে, তাহা বলাই বানল্য । ... এই গ্রন্থখানি পেডাষ্ট্রির 
একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । গ্রন্কারের কতকটা শক্তি আছে কিন্ত তাহার অপব্যবহারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । সাধনা ও সংযম অভ্যাস করিয়া তিনি দশের একজন হইতে 
পারিতেন।'5 'বিঙ্রবাসী'তে নিন্দা-প্রশংসা দই আছে। “ত্রার্তুবিয়োগে গ্রন্থ- 
কারের এই কাব্যোচ্চাস। ইহাতে আমাদের সমবেদন। আছে ॥ ... মুসলমান 
্রশ্থকার বাঙ্গাল! কাব্য জিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা খুশী । কিন্তু তাহার ‘কোলয়', 
'পৰিনিলে' প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগে আমরা খুশী হইতে পারি না” ।& 'ইসলাম- 
প্রচারক’ কাব্যের ক্রটির কথা বলেও কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ 
করে। “... যাহা হউক আমরা এই ক্ষদ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া সুখী 
হইয়াছি। গ্রহুকারের ভ্রাভৃবৎসলতা প্রশংসনীয় । স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বেশ 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। লেখক চেষ্টা করিলে কালে একজন সুকবি হইতে 
পারিবেন ।”ও | 

হামিদ আলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কাসেমবব কাব্য” (১৯০৫) কাব্যখানি চট্টগ্রাম 
বিতাগের তৎকালীন 'স্কুলসমূহের ইনসপেক্টর' আবদুল করিম বিএ সাহেবের নামে 
উৎসর্গ কর! হয়।৬ তিনি কাব্যের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় লিখে- 
ছেন, "১৩১০ সালের 8ঠা অগ্রহায়ণের “মিহির ও সুধাকরে' বাবু দীনেশচন্দ্র 
কালেমলন কাব্যে'র ভূমিকা (পূঃ 10) দ্রষ্টব্য 
এঁ, ভূমিক! 
নবন্র, মাঘ ১৩১০ 
বঙ্গবাসী, ১৮ পৌষ ১৩১০ 


ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩ 
‘পরিশিষ্ট’ দ্রষ্টব্য 


ডে? ০2০১. 


৩৫০ উনিশ শতাকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


সেনের ‘মাতৃভাষা’ শীর্ষক একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত প্রবন্চে তিনি 
লিখিয়াছেন, মুসনযান হিন্দু সাহিত্যপাঠে-হিন্দ আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই 
হিন্দুভাবাপনু হইয়া পড়িবে ; তাই বাঙ্গালা সাহিত্য স্ধন্ধে উদাসীন থাক। ম্বসল- 
মানদের উচিত নহে। ১৩১০ সালের (কাতিক ) “ভারতী'তে মাননীয় সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয় "মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা নামক প্রবন্ধের 
সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, “মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে 
আমরা আপন সাহিত্য বর্জন করিতে পারি না৷ ... পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমযে 
'মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ 
দেওয়ার সময় আসিয়াছে। ... প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দুভাতৃবর্গের এরূপ অভি- 
প্রায় নহে যে, ষূসলমান পাঠক, মুসলমান বালক চিরকাল তাহাদের প্রানিপৃণ 
পৃস্তক পাঠে ব্যথিত হউক, আর মনে মনে গ্রস্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভি- 
সম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বত্ব সাহিতা গড়িতে পরাষশ 
দিতেছেন। আবার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মৃললষান গ্রাজুয়েট- 
'দিগকে স'হিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান-পৃস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে 
তাঁহাদের উদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ | নতুবা আমার মত দীনের 
কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র ।'১ 

কাসেমবধ কাব্যের উৎস সম্পর্কে তাব বক্তব্য £ “রাম-রাবণের যুদ্ধের 
অনেকগুলি ঘটন! হইতে একটি প্রধান ঘটন৷ অবলম্বনে যেমন “মেধনাদবধ' লিখিত, 
সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি 
ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত। 'মেঘনাদবধ ' 
ও 'বৃত্তসংহারে'র মত 'এই কাব্যের উপকরণ পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছিল না| যহ- 
ররম-ঘটনা আরও অনেকে লিখিয়াছেন , কিন্ত আমি স্বতন্ত পথ অবলন করিয়াছি । 
কাব্য রপাস্বাদী সুধীমণ্ডলী ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিহাসের 
কোন ব্যক্তিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না, কাব্যের পণ নিন্কস্টক | ২ 

কারবালার মর্মস্তদ কাহিনী নিয়ে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-শিন্ধু রচিত, 
হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব ও তাই। মধুসূদনের মেঘনাদ কাব্যে 
আঙ্গিক তার আদর্শ। তবে মধুসূদনের মত মনের গঠন, শিক্ষানন্ধ ভান, 
ভূয়োদর্শন চিন্তাশক্তি হামিদ আলীর ছিল না। ন্ুতরাঁং তীর রচনায় মহাকাবোর 


আবূল মাআলী যোহাম্বদ হামিদ আলী--কাপেম বধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম, 
ষেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২, পৃঃ ৩/.- (ভূষিক। ) 
২. কাসেমবধ কাবা পৃঃ 1* (ভূমিকা) 


১৬ 
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শিল্পাস্বাদন প্রস্ফুটিত হয়নি। আবেগনর্বস্থব রচনায় মহাক!ব্যের রগগ্কতি 
'ঘটে না। বিবাদ-করুণ একট অনপ্রিয় কাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে শিল্পন্বপ 
দিয়েছেন, এটাই তার প্রধান কৃতিত্ব। 'ব্রাতুবিবাপে' তামার যে দূর্বলত৷, এখানে 
তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে, চরিত্রচিত্রণেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। কোন 
"কোন বণন! মর্মম্পর্শী হয়েছে। 

সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'কাপেমবধ কাব্যে'র একাধিক সমালোচনা হয় । 
এডুকেশন গেজেট’ কবির ভাষার প্রশংসা করে। “ভাঘ। সম্বঞ্ধে বিচার করিয়া 
পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীর মুসনখান ক'ব প্রকৃতই বাঙ্গালার সুসপ্তান ।''> “নব- 
নূর' বিভিন্ন দোষ-গুণের উল্লেখ করে শেষে মন্তব্য করে, “আমর যুক্তকণ্ঠে 
এই কথ! বলিতে পারি যে, যেখানে যেখানে তিনি সংযতভাবে ও বিন! উল্লমকনে 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াছেন, সেখানেই তীশার সহজ বর্ণন। ও সুন্দর কবি হ্র- 
শক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে ।”২ “মিহির ও সুধাকরে' মোহাম্মদ বিনুত 
আলী 'কাসেষবধ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি কাব্যের দোষ- 
গুণের উল্লেখ করে এক আগার মন্তব্য করেন, “প্রাচীন কার্বানার পেই বীরত্বের 
করুণ রসপূর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান কবি আজ বিশুদ্ধ বাক্ষালায় অমিব্রাক্ষর 
ছন্দে কীতন করিয়াছেন। এই পুস্তকবানি বাঙ্গাল৷ ভাষায় অনঙ্কারম্বরূপ হইল, 
একথা দৃঢ়ভাবেই বল! যায়।' ০ চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার বক্তব্য: “কাব্য- 
খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; গ্রন্থকার ভূমিকায় আভাস দিয়াছেন যে ষোসল- 
মানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়া আবশ/ক। এইজন্য গ্রশ্বকারের চেষ্টা! প্রখংস- 
নীয়।'৪ ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মোপলেম ক্রনিকলে' দীব সমালোচনা বের হয়। 
পত্রিকায় প্রশংসার ভাগই বেশী আছে।« 'সৌলতান'ও অনুরূপ প্রশংসা! করে 
“কবির বর্ণন! প্রণালী মোটের উপর বেশ হইয়াছে। ..তাহার যেরূপ কঙ্পনা 
ও রচন! শক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে, তন্দ্ার। আশ! কর! যায়, কবি কাল- 
ক্রমে একজন সাহিত্য সমাজের বিশেষ সন্মানিত মেন্বর মধ্যে গণ্য হইবেন ।” ৯ 

কবিকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পত্রে (২০ নভেম্বর ১৯০৮) নবীনচন্দ্র সেন লিখে- 
ছেন, “আপনার রচিত কবিতাকুঞ্জ ও কাসেমবধ কাব্য আমি রোগশশ্যায় পড়িয়া 
১. এডুকেশন গেছেট, ৯ ভাহ ১৩১২ 
নবনুব, অগ্ুহায়ণ ১৩১২ 
মিহির ও সূধাকর, ২০ মাধ ১৩১২ 


জ্যোতি:, ২৪ ফাল্গুন ১৩১২ 


দি মোসলেম ক্রনিকল, ১৬ সেস্টেম্ব ১৯০৫, 'পরিশিষ্ট' অ্রষ্টৰ্য 
সোলতান, এপ্রিল ১৯০৬ 
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৩৫২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা: 


পরম প্রীতিলাভ করিলাম এবং আমাকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম । বঙ্গভাষা 
উভয় হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা । অতএব কতিপয় মুসলমান ভ্রাতারা বঙ্গভাষার 
অনশীলন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের অশেষ উপকার করিতেছেন | সমস্ত 
দেশ তাহাদের কাছে খণী। তাহাদের এই নি:স্বার্থ মাতৃভক্তি আমি অন্ধকার 
আকাশে শশাঙ্করেখার মত মনে করি। --- আপনার রচনা প্রাঞ্জল ও প্রাণম্পশাঁ। 
নতুন লেখকের যেমন হইয়৷ থাকে, যদিও স্থানে স্থানে ছন্দপতনে ও শব্দবিন্যাসে 
কিঞ্চিৎ অসাবধানতা দৃষ্ট হয় তথাপি ভাষা সুন্দর ও সুমধুর । আশা করি, আপনি 
অনুশীলনের ছার সময়ে বঙ্গদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হইবেন ।”৯ 
“কবিতাকঞ্জ' (১৯০৫) হামিদ আলীর তৃতীয় কাব্য। এটি খণ্ড কবিতার বই। 
'প্রবাসী' তে এর সমালোচনা হয়। “বাঙ্গালী সবধর্ম নিবিশেষেই বাঙ্গালী । 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন যিনি যে ধর্ম স্বীকার করুন না বাঙ্গালায় 
যাহার বাস, তিনি বাঙ্গালী, তীহার ভাষ! বাঙ্গালা, তীহার স্বার্থ দেশের স্বার্থ 
এবং দেশের স্বার্থ তাহার স্বার্থ। এই সাধারণ সহজ সত্যটি আজকাল অনেকে 
উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত 
মহম্মদ হামিদ আলী এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কবিতাকুঞ্ত রচনা করিয়া- 
ছেন। তিনি হিন্দু বালবিধবার দুঃখে গলদশ্, জাষ্টিস মুখার্জির বিধবা কন্যার 
বিবাহকে বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত জানিয়া আনন্দে উৎফুল্ল । 
-** হৃদয়ের দিক দিয়া দেখিলে এই কবিতাকঞ্জ বড় সুন্দর ছায়াশীতল ।''২ 
'জয়নালোদ্ধার কাব্য” (১৯০৭) ও “সোহরাববধ কাব্য’ (১৯০৯) দু'খানি 
জাতীয় আখ্যানমূলক কাব্য। এছাড়া তিনি ছোটদের পাঠোপযোগী “নীতি ও 
বিজ্ঞানগাথা' (১৯০৫) নামে একখানি ‘কিওারগাটের, কবিতাবলী' এবং ইংরাজীতে 
ট্ুডেণ্টস্‌ হ্যাণ্তবুক অব পারসিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ’ (১৯০৫) নামে দুখানি পুস্তক 
রচনা করেন। 
মোহাহমদ 'মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) 


মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবংদী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার আড়ালিয়। 
গ্রামে জ্] €হণ করেন।৩ তার পিতা মুনশী মতিউল্লাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 


০০৮টি শি লালা 


১০ “জয়নাণে দ্ধান কাব্যের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১।।, 

২. প্রবাসী, আশ্বন ১৩১৫ 

৩. চটগঃমেক অপর নাম “ইসলাষাঝাদ'। ইসলামাবাদের অধিবাসী দেখে তিনি নামের শেষে 
“ইসলামাবাদ” ব্যবহার করতেন | সিরাদ্রগঞ্জের অধিবাসী ইসমাইল হোসেনও নামেয় শেষে. 
“সিবা। ব্যবহাম্র করতেন। এরূপ 'জৌদপুরী' ‘দেওংন্দী’ প্রভৃতির বহার আছে 
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শিক্ষক ছিলেন। তার শিক্ষাজীবনের উপর আলোকপাত করে ‘সওগাত’ পত্রিকায় 
লেখা হয়, “তিনি ( মনিরুজ্জমান ) ১৮৮৮ সালে হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। মোল্লা স্বভাবস্থুলভ ‘খতম’, 'জিয়ারত' ও '“মৌলুদখানি' 
প্রভৃতি কার্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করত মোক্তারী 
আইন পড়িতে উদ্যত হইয়াই তিনি প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙ্গালা শিখিতে শুরু 
করেন।”'১ মাদ্রাসায় শিক্ষাকালে তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দূভাষ) ভালভাবে 
আয়ত্ত করেছিলেন। মিসরের ‘আল সিনর', ‘আল এহরাম' পত্রিকায় তার আরবী 
প্রবন্ধ ছাপা হত। তিনি পরবতীঁকালে ইংরাজী ভাষাও আয়ত্ত করেন। তিনি 
টি. ডব্লিউ. আনগ্ডের 'প্রিচিং অব ইসলাম'-এর অনুবাদ “ভারতে ইসলাম প্রচার" 
প্রকাশ করেন।২ মনিরুজ্জমান কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী, রংপুর কারা- 
মতিয়া মাদ্রাসার সুপাবিন্টেন্ডেন্ট, চট্টগ্রামের সীতাক্‌ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রভৃতি 
পদে চাকুরী করেন। পরে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
কুমেদপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কালে তিনি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। “মিহির ও 
স্ধাকর' এক সংবাদে লেখে, “... আমাদের প্রিয় সুহৃদ ক্মেদপুর মাদ্রাসার 
হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জ্বলন্ত মতি মাননীয় 
শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্মপ্রচারে ব্রতী 
হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্পারূঢ হইয়াছেন ।”৩ মোহাম্মদ নইমুদ্ণীন, মির্জা ইউসুফ 
আলী, মোহাল্মদ রেয়াজুদ্দীন প্রমুখের সহিত তীর ঘনিষ্ঠতা ছিল; তাদের 
সকলেরই লক্ষা ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার । 
মনিরুজ্জমানের প্রথম গ্রন্থ ‘তুরস্কের সুলতান’ (১৯০১) | এর পরে ‘ভারতে 
মুসলমান সভ্যত্' (১৯১৪), ‘খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া' (১৯১৬), ভারতে 
ইসলাম প্রচার’, “কনষ্টান্টিনোপল', খিগোলশাস্বে মুসলমান", ভূগোলশাস্ত্রে যুসল- 
মান’, আওরঙ্গজেব’, ‘মোসলেম বীরাঙ্গনা, ‘ইসলামের উপদেশ', 'সুদ-সমস্যা', 
'সমাজ-সংস্কার' প্রবৃত্তি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি বিংশ শতকে প্রকাশিত হয়। 
তবে মনিরুজ্জমানের মানসিক গঠনটি উনিশ শতকেই সম্পন্ন হয়েছিল; এ 
পর্বে তিনি যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল 
সেগুলকেই পোষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন। তিসি বাগমী, প্রাবন্ধিক, 
সাংবাদিক ও সমাজসেবক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। 
১৮ ৰাষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 
২. বাংল সাহিত্যে ইতিবৃত্ত, পৃ: ১২৪ (৩ নং) 
৩, মিহির ও সুধাকর, ৮ পৌষ ১৩০৬ 


২৩-- 


৩৪৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


দেশ দেশাস্তরে ভ্রমি সমাজ সেবায় 
রাজনীতি সমাজনীতি সাহিত্যচ্চায় 
ধর্মপ্রচারের কাজে বিস্তারে শিক্ষায় 
এসৰ কাদতে মোর কেটেছে সময় ॥৯ 


আত্মকমের হিপাব দিয়ে স্বয়ং মনিরুজ্জমানের এই উক্তি। এসব কর্মের 
ভেতর দিয়ে তার পঁচাত্তর বছরের আরুঘ্কাল অতিবাহিত হয়। 

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মনিরুজ্জমানেব সাহিত্যিক সূত্রপাত হয়। প্রচারক”, 
'ইসলাম-প্রচারক', 'নবনর', “'আল-এনসাম' প্রভৃতি পত্রিকায় তার ধর্ম, সমাজ, 
শিক্ষা ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ যুদ্রিত হয়। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী 
ছিলেন। তাঁর গদযভঙ্গি প্রাণ অখচ বলিষ্ঠ ছিল। ইপবামের আদর্শ প্রচার 
ও মর্যাদা বদ্ধি তার জীবনের বত হিল সত্য, কিন্ত তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে 
প্রশ্বর দেননি ।* তিনি টৈক্ষেনিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা 
চেরেছেন__- ইনাম ও বিজ্ঞান" (প্রচারক, মাঘ ১৩০৭), “ধর্ম ও বিজ্ঞান’ ( নবনূর, 
ভাদ্র ১৩১২) প্রভুতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। মনিরুজ্জমান হানাফী মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন, লা-মজহাবীদের প্রতি কঠোর বিদ্বেষভীব পোষণ করতেন। 
প্রচারকে' ( মাধ-ফাল্গুন ১৩০৬) তাকে 'লা-মজহাব-অরি' বলে উল্লেখ কর! 
হয়েছে। আরবী শিক্ষিত যৌলবীরা ধর্মপ্রচার অর্থোপার্জনের দিকে বেশী 
আগ্রহশীল : নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমান্ব-উনৃতি অপেক্ষ। আত্মউনৃতির প্রতি বেশী 
আকৃষ্ট হন--ইংরাঁজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম’ প্রবন্ধে (ইসলাম-প্রচারক, সে 
১৯০৫) তিনি উভয় শেণীর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ তুলেছেন । 


‘তুরস্কের সুলতান" পুস্তকে তুরস্কাধিপতি ‘মহামান্য আবদুল হামিদ খানের 
পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক রাজাশ।সন বিষয়ক কার্যবিবরণী’ সংকলিত হয়েছে । লেখক 
“ভূমিকায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পকে বলেছেন, “ইউরোপের খুষ্টীয়ান শক্তি- 
সমূহের নিকট তুরস্ক এতকাল রুগ্ন’ নামে অভিহিত হইয়াছিল ; কিন্ত ১৮৭৭ 
খীঃ অব্দের রুশ-তুরস্ক হন্ধ এবং ১৮৯৭ খষ্টাব্দের গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে তুকাঁজাতির 
অন্তুত বীরত্ব, অসাধারণ শৌর্ধবীর্ব ও রণপাণ্ডিত্য দর্শনে, ইউরোপীর়গণের সেই 
ভ্রম বিদ্রিত হইয়াছে। ... প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, বর্তমানে এই তুরস্কই 


১. নওসান৷ ইপলামাবাদী স্ধৃতিবাঘিকী, চাকা, ১৯৬৬ 
যওসান। সাহেৰ ছিলেন আলেম কিন্ত অন্ধবিপাপী ছিলেন ন৷। ভিনি হিনেন বুক্িবাদী 
জ্ঞানবিজ্ঞানের পক্ষপাতী । .** নান! অর্ধকন্টের মবোও তিনি সাহিত্য সাধনা ও 
সমাজসেৰা ঝরে গিয়েছেন। ডক্টর বুহশ্বর শহী!রাহ, ও, পৃঃ ৬ 
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মোসলেম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল! তুরস্কের সহিত 
সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ, যেহেতু তুরস্কের "সম্রাট পবিত্র 
স্থান “মন্ডা মাআজ্জমা' ও “মদিনা মনুওয়ারার' বক্ষক। তিনিই য়িহুদী, খ্রীষ্টান 
ও মুসলমানগণের তীথক্ষেত্র জেরুজালেম বা বত মোকাদ্দসে'র তত্ত্বাবধায়ক । 
তাহার নামেই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান 'খোতবা' পাঠ করিয়া থাকেন। 
তিনি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অবিনেতা | এইজন্যই তিনি ‘আমিরুল 
মমেনিন' ও “খলিফাতুন মোসলেমিন' এই মহ! সন্মানিত ও গৌরবান্বিত উপাধিতে 
বিভূষিত। ... এহেন সৌভাগ্যবান মহ!পুরুষের অতুলনীয় উন্নতি ও অমানুসিক 
প্রতিভা সমনিতি অন্ত জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে কাহার না হৃদয়ে উৎসাহ শ্রোত 
প্রবাহিত হয়? ... বঙ্গীয় মূসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের কৌতুহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এই 
অকিঞ্চন সমাজসেবক আপাততঃ তুরস্কের বর্তমনা" সমাট মহামান্য সুলতান দ্বিতীয় 
আবদূল হামিদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশে কৃতদংকল্প হইল ।”"১ “ইসলাম- 
প্রচারকে' ‘তুরস্কের সুলতানের সমালোচন। হয়। “এই পুস্তকে মৌলবী সাহেব 
( মনিরজ্জমান), বর্তমান সুলতানল্‌ আজমের শাপনকালীর সর্ববিবয়ক উনুতির 
জ্বলন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহ! তুরস্কের শিক্ষা ও সামরিক উন্নতি, কৃষি 
ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বনবিভাগ, খনিবিভাগ, পূর্ত- 
বিভাগ প্রভৃতি সর্ববিষয়ক উন্নতির বিময় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তদ্ধতীত স্থুলনানল আজমের ধর্সপরায়ণতা, স্বজাতি বৎসলতা, স্বদেশহি তৈষণ, 
সরলতা, উদ্ধারতা, মহানুভবতা, ন্লাজনীতিকৃশলতা, দয়া ও সৌজন্য, বিলাপ পরি- 
শূন্যতা, আহাব-বিহারে আড়ম্বরবিহীনতা, দূরদশিতা, সাহস, উদ্যম, কার্যকশলতা 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়াছেন । পুস্তকের ভাষাও সরল ও 
সতেজ ।””২ “ভূতপূর্ব স্ুধাকর সম্পাদক, বর্তমান ইসলাম-প্রচারক সম্পাদক, 
যহন্মদীয় পঞ্জিকার সংগ্রাহক, থ্রীস-তুরস্ক বৃদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ গ্রন্থখানি “আদ্যোপান্ত সংশোধন করে 
দিয়েছেন বলে তিনি ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । 

বিশ্বের মুসলমানের কাছে তুরস্কের সুলতান খলিফা বা ধর্মীয় নেতা হিসাবে 
পরিগণিত হতেন। প্যান-ইঅলামী ভাবধারার প্রভাবে ভারতের মুসলমানদের 
চক্ষে তাঁর সন্মান সমুনুত ছিল। ১৮৭৭ সালে কুশ-তুরষ্ক বুদ্ধের সনর আবদুল 
১. যোহম্বদ যনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী--তবন্কের সুলতান, রেরাজ-উপ-ইসলাম প্রেস, কৰিকাতা, 

১৯০১, পৃ10-10 (ভূমিকা )। 
২. ইসলাষ প্রচারক, ভাদ্র আশ্বিন ১৩০৮ 


৩৫৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা, 


লতিফ সভা করে আহত সৈন্যদের সেবা ও নিহত সৈন্যদের পরিবারের সাহায্যের 
জন্য চাঁদা তুলেছিলেন।১ তখন থেকে শুর করে ১৯২১ সালে ‘খেলাফত 
আন্দোলন’ পর্যস্ত ভারতবর্ষের মুসলমানগণ তুরস্ক সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতুহল পোষণ 
করেছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দান আহমদের 'গ্রীস-তুরস্ক যৃদ্ধ' (১৮৯৯), মনিরু- 
জ্রমান ইসলামাবাদীর ‘তুরস্কের স্মুলতান', সৈয়দ রওশন আলীর ‘তুরস্ক বিগ্রহ" 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মৌলিক প্রেরণ! ছিল প্যান-ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। দামেস্ক- 
হেজাজ রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলে (১৯০০) এ একই মনোভাবের বশ- 
বতী হয়ে মনিরুজ্জমান, রেয়াজ্দ্ণীন চাঁদা সংগ্রহের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে- 
ছিলেন। হবীবৃল্লাহ বাহার বলেছেন যে, মনিরুজ্জমানের উপর শিবলী নোমানীর 
(১৮৫৭-১৯১৪) বেশী প্রভাব পড়েছিল ; উভয়ে ইসলামের ইতিহাস ও এতিহ্যের 
মধ্যে জাতীয় জাগরণের উৎস খুঁজেছিলেন।২ 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান “দোলতান' (১৯০১), “হাবলুন মতিন' (১৯১২) ও 
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। সোলতানের প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জমান পবে সম্পাদক হন। রেয়া- 
জদ্দীন আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ““ ... তদনস্তর নতন পলিসিতে (কংগ্রেসী 
মথে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী সাহেবের 
সম্পাদকতায় চলিতে থাকে ।”ও হিন্দুমুসলমানের এক্যে বিশ্বাসী মনিরুজ্জমান 
বরাবর কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তিনি “আইন অমান্য আন্দোলনে’ (১৯১২) 
যোগদান করে কারাবরণ করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনে'ও (১৯২১) 
অংশ গ্রহণ করেন। 
তিনি “কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র (১৮৯৩) ‘মফস্বল সদস্য ছিলেন। 
‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি’ ( ১৯০৩) ও ‘বঙ্গীয় মুসলমান ইসলাম 
* মিশন’ (১৯০৪) স্থাপনের ক্ষেতে যে কয়জন চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্যোগ ছিল, 
তদের মধ্যে মনিরুজ্ঞযান |টন্লন প্রধান। শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
ওয়াহেদ হোসেনের সাথে মনিরজ্জমানের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে “মিহির ও 
সুধাকরে” লেখা হয়, “... ও বঃপতিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, কুসংস্কার বিজড়িত 
ব্রাতুগণের উনৃতির জন্য মৌলবী মোহম্মদ মনির জ্জমান সাহেব দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া 
বেড়াইতেছেন। ... এই শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়। দিবার. 


১. নবাব বাহাৰূর আবদূল লতিফ হিজ রাইটিং এণ্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস, পূঃ ১৮৫-৬৫ 
২. হাবীবুল্লাহ. বাহার রচনাবলী, পৃঃ ৪৬৬ 
৩. ঝুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫৭ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৫৭ 


জন্য উপযুক্ত কর্ণশীল ও সক্ষম যুবকের সাহায্য প্রার্থন৷ করিয়৷ এখন পর্যন্ত উহা 
প্রাপ্ত হয়েন নাই। ১ মনিরুজ্জমান “মিহির ও সুধাকরে’ এবং ইপলাম-প্রচারকে 
‘যথাক্রমে ‘বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি' ও 'ইপলাম ও মিশন’ নামে 
দূটি সারগভ প্রবন্ধ লিখেন । সমাজ উনুতির কাজে 'যুক্ত-এক্তি'র প্রয়োজন উপলব্ধি 
করেন তিনি এবং তদ-উদ্দেশেয ‘জাতীয় মহাশমিতি' গঠনের পরামর্শ দেন। 
“বলিতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল কলেজ, না আছে আমাদের 
ব্যবস। বাণিজ্যের কোম্পানি, না আছে সমাজের দু্দশ৷ নিবারণ সভাগমিতি, ন! 
আছে আমাদের সংবাদপত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থ 
সম্বল, না আছে রাজদরবারে অধিকার । ... এসে! ভাই। যুক্তশক্তি দ্বার 
গমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্ম বলিদান করি। এ এসে।। জাতীয় মহা- 
সমিতি স্থাপনপূর্বক শিক্ষা বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য কারবার, সমাজের দোষ সংস্কার, 
উন্নত স্থান পুন:অবিকার করার প্রতি ধাবিত হই।”* বাজভাষ! শিক্ষা, মাতৃ- 
ভাঘ। চর্চা, অর্থকরী বিদ্যা অর্জন ইত্যাদি বিষয় সমাজের উন্তির জন্য আবশ্যক 
জেনেও লেখক বলেছেন যে, ‘মিশন’ বা প্রচারনীতির দ্বারাই সর্বাত্বক ফল পাওয়া 
যায়। তাঁর ধারণ! £ “সমাজের উনৃতি সাধন করিতে হইলে, সর্বপ্রথম সমাজে 
যে সকল উনুতির প্রতিবন্ধকতা মূলক দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এ সকলই 
দরীভূত এবং সমাজদেহ হইতে সেই সকলকে বিতাড়িত করিতে হইবে । সমাজের 
কুসংস্কার দূরীভূত করা, কূরীতিনীতি ও অন্যায় প্রখাপদ্ধতির বিনাশ মাধন ইত্যাদি 
কাধাবলী নির্বাহ করার গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে কে? -.. আমাদের বিবেচনায় 
‘মিশন’ শব্দ ব্যতীত এই সকল প্রশ্বে আর কোন উনুতির উপযুক্ত উত্তর নাই ।৩ 
এর পর তিনি ইসলাম মিশনের গঠন পদ্ধতি ও কর্ম পদ্ধতির পরিক্পন। লিপি- 
বদ্ধ করেছেন। মনিরুজ্জমানের প্রবন্ধ দুটি সমাজে বৃদ্ধিদীবী মহলে আলোড়ন 
তুলেছ্বিন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসকজয়ী পত্রিকায় 
পত্র লিখে মনিরুজ্জমানের প্রস্তাব সমর্থন করেন।& পরবতীকালে শিক্ষা সমিতি 
ও ইসলাম মিশন গঠিত হলে তাঁরই চিন্তাধারা! ও প্রস্তাবাদি অধিকাংশ গৃহীত হয়। 
তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদ্প/ হন। তিনি 
কলিকাতার 'আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গাল! ', 'খাদেশুশল ইমলাম সমিতি প্রভৃতি ধমীয়- 
সামাজিক সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন ।£ 


মিহির ও স্বধাকর, ১ শ্বাবণ ১৩১০ 

ও, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০১ 

ইসলাম প্রচারক, আশ্রিন-কাতিক ১৩১১ 

আবদূল কাদির--নওশের আলি থ। ইউনফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শৈবাখ-প্াবণ ১৩৬৭ 
বাৰিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 
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৩৫৮ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, 


সৈয়দ এমদাদ আলী ( ১৮৭৬-১৯৫৬ ) 


টাকা জেলার বিক্রমপুরের দামপাঁড়া গ্রাম সৈয়দ এমদাদ আলীর পৈতৃক 
নিবাস । তিনি মুন্সীগঞ্জে মাতুল আফতাব উদ্দীন আহমদের (মোক্তার, কায়- 
কোবাদের ভগ্নীপতি) আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাই- 
হুল থেকে এন্ট্রাস পাশ কবেন (১৮৯৫) এবং ঢাকা কলেজে এফএ পর্যন্ত 
পড়াশুনা করেন. কিত্ত শেষ পর্যন্ত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি । ১৯০০ 
সালে নেত্রকোণা দত্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে পুলিশ 
পব-ইনস্পেক্টর হন, পরে সি. আই. ডি ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। তিনি 
সরকার কর্তৃক খান সাহেব” উপাধি পান | 

ছাত্রাবস্থায় এমদাদ আলীর সাহিত্যানুরাগ জন্মেছিল। 'স্ুধাকরে’ (১৮৯৪) 
চাদবিবি' নামে একটি সনেট প্রকাশিত হয়। “কোহিনরে' ( অগ্রহায়ণ ১৩০৫ ) 
যুবরাজ মহন্মদ আজমের প্রতি আয়েষা' ও ইছ্লাম-প্রচারকে' (মার্চ এপ্রিল 
১৯০৩) বঙ্গীয় মুসলমান অমাজে নেতার অভাব’ প্রবন্ধ ছাপা হয়। শেষোক্ত 
প্রবন্ধ লিখে তিনি সুধীসমাজে পরিচিত হয় উঠেন। কলিকাতার 'ইসলামিয়! 
আট প্রেসে'র মালিক মোঠাল্দ আসাদ আলী এমদাদ আলীর লেখায় মৌলিক 
চিন্তার ছাপ দেখে তাকে 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।১ “নবনূর -এ 
প্রথম বধ্রে প্রথম সংখ্যায় এমদাদ আলী ঘোষণা করেন, “ভারতবর্ষের অদৃষ্ 
ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখদুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত বিজয়দৃণ্ড মুসলমান 
এখন হিন্দুর ন্যারই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের 
শুভাঙভ নির্ভর করে। শাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র !'২ 'নবন্র -এর 
পৌনে চার বরের আয়ুতে অনেক সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতা, গল্প 
প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে । মুসলমান যুবক ও হিন্দ যুবতীর প্রণয় দেখিয়ে ‘বিমল! 
নামে একটি ছোট গল্প “নবনুরে' ( আশ্বিণ-কাতিক ১৩১০) প্রকাশ করেন। 
গল্পটি নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সন্তাস্ত হিন্দ মহিলার প্রতি অবমাননা কর! হয়েছে 
এরূপ অভিযোগ করে দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও স্ুধাকরে' (8 অগ্রহায়ণ ১৩১০) 
একটি পত্রে আপত্তি করেছিলেন । ‘নবনরে'-এর আকর্ষণীয় বিষয় চিল অন্পদিক- 
কৃত পুস্তকের ও মাঙিকপত্রের সমালোচনা | তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খড়গহস্ত 
ছিলেন। বিশেষতঃ সমাজ ও ধর্মের স্বাথে তার একটি ঈগলঢক্ষ ছিল। এমদাদ 
আলীব প্রথম কাব্যগ্রন্থ ডালি (১৯১২)। ডালির ভূমিকার তিনি বলেছেন 
১. দেওয়ান আবদূল হামিদ--কনি সৈয়দ এমদাদ আলী, লেখক সংঘ পত্রিকা (ঢাকা), ঘোষ্ঠ ১৩৬৮ 
৫. নবন্র, বৈশাখ ১৩১০ 


সাহিতা ও সাহিত্যিক ৩৫৯ 


যে, ‘ইসলামী জাতীয়তা’ তার কবিতার মূল সুর! তিনি লিখেছেন, “তরুণ 
বয়েসে যে সূরটি আমাকে আচ্ছণ্ন অভিভূত করিয়াছিল, আমার নগণ্য শক্তি 
ছারা ভানিতে তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । ... জাতীয় জীবনের 
স্কৃতি বৃদ্ধির জন্য যে কবির রচনা সমুদ্ধ নয়, তাঁহার রচনান্র মুল্য দিতে আমি 
পূবে যেরূপ নারাজ ছিলাম, এখনও তাই আমার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই ।১ 
বস্তুতঃ তাঁব রচনা ও সমালোচনা এই জাতীয় চেতনার ফল। 'প্রাদেশিকতা বজিত' 
এই ইসলামী জাতীয়তা প্যান-ইসলামী বা “নিখিল মুসলিম ভাবনা কেই দ্যোতিত 
করে ।ভিনি ‘তাপসী রাবেয়া (১৯১৭) “সাহিতাকৃন্ছম (১৯১৯), হাজেরা (১৯২৮) 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার ‘সেকেন্গ।' (প্রবাসী, ১৯০০) কবিতাটি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি কুলেশনে বাংল পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়েছিল।২ 


সৈরদ আবুল মোহাল্সদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) 

সৈয়দ আবূল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পাবনার সিরাজগঞ্জ শহরে 
জন্য গ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবদূল করিম হেকিমী বা ইউনানী চিকিৎসক 
ছিলেন | ইসমাইল হোসেন জ্ঞানদাঁযিনী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি 
পাশ করে সিরাজগঞ্জ বনোয়ারীলাল উচচ বিদ)ালয়ে নবমশে ণী পর্যন্ত পড়েছিলেন । 
তারপর তার পাঠাভ্যাসে ছেদ পড়ে। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেয়াজদ্দীন মাশ- 
হাঁদীর “সমাজ ও সংস্কারক" গ্রন্থ পড়ে জামাল উদ্দিন আফগানীর স্বাধীনচিত্তত। 
ও গণতান্িক আদর্শে উহ দ্ধ হন। তিনি ১৮৯৫ সালে তুরস্কে যাওয়ার চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্তু অর্থ ভাবে তান সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জামাল উদ্দীন আফগানী 
ও তুরস্ক তার বাণকচিতে একট! স্থায়ী দ্েখাঙ্কন মুদ্রিত করেছিল। ইসমাইল 
হোসেন শেষ পর্যন্ত তুরক্ষে গিয়েছিলেন ; -১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের সমর 
তুকীর'আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য ডাভার মোখতাব আহমদ আনসারীর 
নেতৃত্বে গঠিত ইণ্ডিয়ান রেড ক্রিসেন্ট'র অধীনে ‘অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশন' 
প্রেরিত হয়, ইসমাইল হোসেন গে-মিশনে বাংলার প্রভিণিধি ছিলেন। তুরস্বের 
সুলতানের কাছ থেকে ‘গাজী’ উপাধি নিয়ে পনের বছর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন । ইসমাইল হোসেন পিরাজীর বাল্যের স্পপ্ ও যৌবনের অভিজ্ঞতা তার 
সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। "বিশেষতঃ তার সাহিত্যকর্মের 
প্রধান যে সুর মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও নিখিল মুসলিম ভাবনা --তার বীজ 
এখানেই নিহিত। 
১. সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত)--ভালি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ 
২. পূর্বোগ্ু, লেখক সংঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ 


৩৬০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত/-চেতনার ধারা 


বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ইসমাইল হোসেনের সাহিতাপ্রতিত। ও বাগ্মিতাবৃত্তি 
মুকুলিত হয়েছিল । জ্ঞানদারিনী স্কুলে রচনা-প্রতিযোগিতা ও বিতর্কে কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। স্বসমাজের স্বাথের অথবা! আদর্শের বিরুদ্ধে যখন কোন আঘাত 
এসেছে, ইসমাইল হোসেন তার প্রতিবাদ করেছেন। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত 
বাহদের এক সভায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরানকে শেষ গ্রন্থ ও মহাম্নদকে শেষ 
নবী বলতে চাননি ; তিনি শবীচৈতন্য, নানক, কবীর, মার্টন লুথার, রামমোহন 
রায়কে প্রেরিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন । সিরাজী গিরিশ সেনের এই 
মতের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বন্তুতা দেন। অনুবপভাবে বনোরারীসাল 
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতার ও 'গো-রক্ষিনী সমিতি'র উদ্যোগে 
আয়োজিত সভায় পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তালুকদার গো-হত্যার বিরোধিতা করে বজ্জত। 
দিলে ইসমাইল হোসেন হিন্দ শান্তর হতে যৃক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেন যে, পূর্ব- 
কালে আর্ধরা গো-হত্য। সমর্থন করতেন।১ তীর মত একজন তরুণের পক্ষে 
এসব প্রতিবাদ খুব দূঃসাহসের পরিচায়ক ছিল। বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সাধারণ জনপভ হয় , মূনশী মেহেরুললা ছিলেন বক্তা £ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী সভায় “অনল-প্রবাহ' কবিত। পাঠ করেন। কবিতাটি 
স্বদেশানুরাগিতা ও ইসলামী এতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত | মেহেরুল্লা ইসলামী 
ভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজ ব্যয়ে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন 
(১৮৯৯)। ইসমাইল হোসেন পরের বছর অনল-প্রবাহ, তুর্যধ্বনি, মৃচ্ছন।, 
বীরপূজা, অভিভাষণ ; ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, 
দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা এই ৯টি কবিতা নিয়ে অনল-প্রবাহ' বধিত আকারে 
প্রকাশ করেন। স্বজাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ 
প্রকাশ করে জাতীয় যুক্তি ও উনুতি সাধনের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি 'অনল- 
প্রবাহের প্রায় প্রতি কবিতায় বাক্ত হয়েছে। “ইসলাম-প্রচারকে' কাব্য-খানির 
সমালোচনা হয়। “... কবিতাগুপি মহাওজস্থিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদের 
অতীত গৌরব-কাহিনী জলন্ত ভাষায় বণিত হইয়াছে । কবিতাগুলি বড়ই ললিত্য- 
ময়ী, পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।''২ 'ইসলাম-প্রচারকে'র সমালোচক মৃক্ধ' 
হলেও সরকার কিন্তু সন্তুষ্ট হননি। ১৯০৮ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে সরকার তা৷ বাজেয়াপ্ত করেন; কবিকেও দ'বছরের জন্য কারাদণ্ড 
ভোগ করতে হয়। “অনল-প্রবাহে'র উৎসর্গ-পত্রে নব্যযুবকদের উদ্দেশ্য করে 


১. মোহাম্মদ সেরাছুল' হক-সিরাজী-চরিত, হিশুস্বান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩০৩৩ 
২, ইসলাষ-প্রচারক, বৈশাখ ১৩০৭ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৬১ 


ইসমাইল হোসেন বলেছেন, 


ইসলামের গৌরবের বিজয়কেতন 
হে মোর আশার দীপ নব্যযুবগণ । 
জাগাতে অতীত স্মতি 
জাগাতে জাতীয় প্রীতি 
অনলপ্রবাহ খানি করিয়া রচন ; 
বহু আশে বন্ধ সাধে 
দিন তোমাদের হাতে 
হউক অনলময় অলম জীবণ।১ 


মহাণি'ক।"' (১৮৯১৮-১৯১০) নামে কাববালার কাহিনী অবলম্বনে তিনি 
একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন। শ্রস্থধানি তার জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত 
হমনি।২ 'ইসলাম-প্রচারকে' (১৯০৪-১৯০৫) “মহাশিক্ষা'র তিন সর্গ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয। “অনল-প্রবাহে'র বাজেয়াপ্তের সমর কবিকে গ্রেপ্তার করার 
পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে আত্মগোপন করে 
“মহাশিক্ষা' রচনা করেন এবং পরে কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ 
করেন।” এমাম-শহীদ খণ্ড’ ও “এজিদ-বধ খণ্ড' নামে দৃই খণ্ডে মোট ৩৬টি 
সর্গে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়েছে । খণ্ড কবিতা রচনা করেই তার কাবাজগতে 
আবির্ভাব, তবে খগণ্ডকবিতা অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার প্রতি তাঁর মোহ ও 
আবর্ষণ ছিল। তাঁর মতে, “সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, 
উহ! দীর্ধধ?ন স্থায়ী হয় না| ... মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিস, যতদিন 
মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে ।”৪ তিনি কাহিনী ও ভাবের ক্ষেত্রে 
মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু' দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হন। 


ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পরবর্তী কাব্য উচ্ছাস (১৯০৭), উদ্বোধন" 
{ ও) একই ভাবধারা নিয়ে রচিত-তিনি ইসলামেব গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা 
করে ভারতীয় মুসলমানদের নব জাগরণ মন্বে উদ্ধ দ্ধ করতে চেয়েছেন। তুরস্কের 
অভিজ্ঞত' নিয়ে রচিত হয়েছে “তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১৩) 'তুকীনারীশিক্ষা' (এ) 
১. সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী-_অনল-প্রবাহ, উৎমর্গ-পত্র' দ্রষ্টব্য । 
২. আধুনিক বাঙবা-সাহিত্য যসলিম-সাধনা, পৃঃ ৪১২ (২ সং ) 
৩. আব্দূল কাদির (সম্পাদিত)--শিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাংলা-উনুর়ন- 
বোর্ড, ঢাক, ১৯৭৬, প্‌: ৪২২ 
8. ইসমাইল হোসেন সিরাজী--নহাকৰি কায়কোবাদ, যোহান্মদী, শ্বাবণ ১৩২৬ 


৩৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধাঁর! 


প্রভূতি গদ্য পুস্তক । এর পথ তিনি 'স্পেন-বিজয়' (১৯১৪), ‘সঙ্গীত সঞ্জীবনী' 
(১৯১৬), প্রেমাঞ্জলি’ (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'রায়-নন্দিনী' (১৯১৫), 
“তারাবাঈ', 'নূর-উদ্দীন' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এসব রচনায় 
প্রধানত: ইসলামী ভাববৃত্তেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি 
বন্ছিমচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। 


প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনূর, নবনূর, সোলতান প্রভৃতি মাময়িকপত্রে 
তার প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হয়েছে । “ইসলাম-প্রচারকে'র তিনি নিয়মিত 
লেখক ছিলেন। বাংলার মুসলমান হীনমন্যতায় ভুগছে; অতীতের বীধবত্তা 
ও জ্ঞানবত্তার বাণী প্রচার করে এই নিজৰ জাতির মধ্যে আত্মমর্যাদা ও জাতীয় 
গরিমা সঞ্চার করতে হবে । “আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা” প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 
“উন্নত জাতি অধ:ঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কাহিনীই তাহাদিগকে 
উদ্ব দ্ধ এবং সচেতন করিতে পারে । প্রাচীন গৌরব কথাই তাহাদিগের কণে 
অমৃতবাণী উচ্চারণ করে। আজ আমন্রা বঙ্গের মুসলমান, যদি পূর্বপুরুষদিগের 
শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিধয় অবগত থাকিতাষ তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের 
দুখ্দর্দশা-দীনতার দাঁসত্বশুঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত।”১ সমাজের উনুতি ও প্রতিষ্ঠা 
লাভের উপায় আত্মশত্তি ও আত্মনিভরতা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী সেকথাও 
জোর দিয়ে বলেছেন। আবেদন-নিবেদন তথা যাচঞাবৃত্তি ছারা কার্যোদ্ধার হয় 
না; প্রকৃত মুক্তির পথ শ্রম ও সংগ্বাম-যোগোব প্রতিষ্ঠা, অযোগ্যের পতন, 
এ-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তার ভাষায়, “তাই বলি, বের মুসল- 
মানগণ। আলস্য, ওদাস্য, অদৃ্বাদ, রাজার আশা, পরের আশা পরিত্যাগ 
করিয়া আত্মবলে আত্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। প্রার্থনা, ক্রন্দন, 
অশ্বন্জলে কার্ধোদ্ধার হইবে না৷ শক্তিবলে কার্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হও। 
সমাজে শক্তির বিস্ফরণ কর। শক্তিবলে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা লাভ কর। 
বিশ্ববংসারে সর্বদা যোগ্যের পজা-উপযুক্তের আদর-শক্তিশালীর প্রতিষ্ঠা |” * 
উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল লতিফ আমীর আলী প্রমুখের আবেদন-নিবেদনের নীতির 
স্পষ্টতঃ বিরোধিতা করেছেন তিনি, তার উক্তির মধ্যে বলপ্রয়োগের নীতি 
আভাষিত হয়েছে । স্বসমাজের সমালোচনায় তিনি ছিলেন নিতাঁক ও অকপট। 
'মোললাচিত্র' কবিতায় কাট-যোল।' শ্েণীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেই 
সঙ্ষে যে মাদ্রাসা-শিক্ষা এ শ্রেণীর মোল্লার জনা দেয়, সে-শিক্ষা পদ্ধাতিরও ' 


৯. ইসলাম-প্রচারক, মে-জুন, ১৯০৪ 
২, এঁ। 


সাহিত্য ও সাহিত্যক ৩৬৩ 


সমালোচন। করেছেন! তিনি বলেছেন, “যে পর্যন্ত মাদ্রাসাসযুহের সংস্কার এবং 
মাদ্রাসায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তফসীর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
না হইবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্তুতজ্ঞোন বিশিষ্ট 'কাটমোল্লা” ব্যতীত প্রকৃত 
আলেম প্রস্তুত হইবায় কোনই আশা নাই । মাদ্রাসা পাশকারী যে দুই একজন 
মহাত্বাকে আলেমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার! স্বাধীনভাবে জ্ঞানা- 
লোচনা করির! বাঙ্গালা বা ইংরাজীর মাহায্ো প্রকৃত আলেষপদে উন্নীত হইয়া- 
ছেন। নতুবা মাদ্রাসার শিক্ষায় তাহাদিগকে এলেম করে নাই ।”১ 


ইসমাইল হোসেন ‘নূর’ (১৯১৯) নামে একটি মাগিকপত্রের সম্পাদনা 
করেন। তিনি সোলতান ( নবপর্যায়) ১৯২৩ পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক 
ছিলেন। একজন সুবক্তা হিসাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুনাম ছিল। 
‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'ব সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজ- 
নৈতিক জীবনে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সপক্ষে 
তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনেও তিনি 
একনিষ্ঠ কর্মী, হিসাবে কাজ করেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করে তিনি দ্বিতীয় বার কারাবরণ করেছিলেন | ‘অনল-প্রবাহে’র প্রকাশকাল 
ও নজরুল ইসলামের জন্মকাল একই বছর ; নঅরুল ইসলাম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন তখন ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বয়স 8০ বছর । পিরাজীর 
সাহিত্য সাধনা নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। শ্বজাতিপ্রীতি, 
স্বদেশপ্রেষ, শ্বাধীনতা চিন্তা প্রভৃতি ভাব রচনায় উভয়ে সমধনী ছিলেন। অকপট 
প্রকাশের দূরন্ত সাহসের জন্য তারা উভয়ে কারাবরণ করেন। নজরুল ইসলাম 

ল-প্রবাহের প্রভাব মন করে বলেছেন, “সিরাজী ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। 
রঃ .. সমগ্র ই ছিল ‘অনল-প্রবাহ'। আমার রচনায় সেই অনি 
ুলিজের প্রকাশ ।”৩ 


রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) 

বাংলার মুসলমান সমাজে নারীমুক্রির অগ্রদূতী রোকের৷ সাখাওয়াত হোসেন 
রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার সাবের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন । দেনদুরারের 
জমিদার-পত্বী করিমুন্রেসা খানম চৌধুরানী তার ভ্যে্। ভগ্রী। সাবের পরিবারের 
১. ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩ 


২. সুসলিন বাদস ও বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ৪০২ 


৩, ইসমাইজ হোসেন সিরাজীর £শ্বআজাতি প্রেম’ (কলিকতা, ১৯৪৬, ১8) কাব্য থেকে তি 
শৃহীত। 


৩৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মৌখিক ভাষা ছিল উর্দু। দূই ভ্ৰাতা আবু আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও আবু আসাদ 
খলীল সাবের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা পান, কিন্তু নারীশিক্ষার প্রচলন না থাকায় 
করিমনরেঁসা খানম, ও রোকেয়া খানম আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিতা ছিলেন। 
তাঁরা নিজ চেষ্টায় ইংরাজী ও বাংলা শিখেছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারে 
পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে বিলাত- 
ফেরত উর্দ ভাষী সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকের৷ খানমের বিবাহ হয় 
(১৮৯৬) । ৯ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে তার সঞ্চিত অর্থের একাংশ দিয়ে 
তিনি কলিকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালস স্কুল (১৯১১) স্থাপন করেন। 
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিঃসন্তান ছিলেন। স্কলকে জীবনের সর্বস্ব করে 
নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার সংগ্রামে আয্মনিযোগ করেন। ১৯১৬ সালে 
কলিকাতায় 'আঞ্জমন খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামে একট মহিলা সমিতি স্থাপন 
করেন। উদ্দেশ্য একই-মুসণিম মহিলা, সমাজের দূঃখদুর্দশ। ও বন্ধনদশ। দব 
করা | পুরুষের বহুবিবাহ ও তালাক-প্রথার প্রচলন থাকার নারীকে লাঞ্তন। 
ভোগ করতে হয়; সমাজে নারীব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে ঢিল না। পুরুষ- 
গণ অবরেধপ্রথার প্রাচটীৰ তলে নারীকে অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছেন । 
অথনৈতিক স্বাধীনতা ন। থাকার জন্য তাঁদেন পবনিভরশীল হয়ে থাকতে হয়। 
নারীর এগব দুর্গতির কখা ভেবেই রোকেয়। সাখাওরাত হোসেন একাধারে স্কুল- 
সমিতি স্থাপন করেছেন, অন্যবারে বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এর কোনটাই 
নিহকণ্টক ছিল না; রক্ষণশীল সমাজ বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিন্ত রোকের। 
দমবার পাত্রী নন। তার সংবেদনশীল হৃদয়ে মূঢ় মুক বন্দিনী নারীর জনয যে 
আতি জেগেছিল, তা কৃত্রিম হিল না ; তিনি সমাজের রক্তচক্ষর তরে যাত্রাতঙ্গ 
করেননি বরং ব্যক্তিসুখ বিসজন দিয়ে এবং নিন্দা, অপযশ, কলঙ্কের ভাগী হয়ে 
তিনি আজীবন সমাজের সেবা করে গেছেন । 

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রস্থাকারে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক ‘মতিচুর', 
(১ খণ্ড, ১৯০৪ )। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ সেকালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । প্রবন্ধের কোন কোন বিষয় নিয়ে বাদ-বিতগ্ডাও হরেছিল | নারী- 
মুক্তি ও নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে ‘আমাদের অবনতি: প্রবন্ধে লেখিকা 
বলেন, “প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, ... ভারতবাসী মুসলমান আমাদের 
জন্য 'কখন'-এর বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুঘানলের ব্যবস্থা! দিবেন! 
,.. কিন্ত সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতেই হইবে ।+5 নওশের আলী খান 


১: নবন্র, ভাদ্র ১৩১১ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৬৫ 


ইউসফজয়ী এর প্রতিবাদে ‘একেই কি বলে অবনতি?” প্রবন্ধে বলেন, ““ ... 
অলঙ্কারগুলি যেন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু পোষাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া 
বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উনুতি হইতে পারিবে না ?”১ “কোহিনুর 
পত্রিকায় জনৈক! লেখিক মন্তব্য করেন, “তাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য মহৎ তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদীয় লেখনীপ্রসূত প্রবন্থগুলি পাঠে তাহার নিরপেক্ষতা 
ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঘোর সন্দেহ হয়। বোধ হয় যেন তিনি ত্রাতৃনির্যাতন 
মূলমন্ত্র লইয়াই লেখিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।”২ মঠিচুর' (১ খণ্ড) 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে ‘নবনূরে’ এর সমালোচনা বের হয় । ““সমাজ-সংস্কার 
করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাঁবুকের 
চোটে অয়াজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্ত তদ্দারা সমাজের কোন ক্ষতি বা 
অভাব পূরণ হয় না। মতিচর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে ঢাবকাইতেছেন, 
ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।”৩ 
তিনি অবশ্য গ্রন্থের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। খমালোচকের 
তাষায় “এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি অতি মনোরম। 
কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা শ্বাঘার বিষয় । লেখিকা 
তাহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান 
লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই । তাহার সকল 
মতের সহিত আমাদের এক্য না থাকিলেও আমরা কর্তব্যনুরোধে এইরূপ আলো- 
চনার জন্য তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না ।”১ ১৯২১ সালে 
'মতিচুরে'র ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 

সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫) একটি রূপক উপন্যাস। তিনি প্রথমে “জুলতানাস্‌ 
ডিম’ নামে উংরাজীতে লেখেন, পরে এর বাংলা অনুবাদ ব" '=। তিনি একটি 
রূপক কাহিনীর ভেতর দিয়ে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার আদশ৷ তুলে ধরেছেন ; 
নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেলে রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতাও রাখতে পারেন ।« 
পরবর্তীকালে রচিত 'পদ্মাগ' (১৯২৪) ও “অবরোধবামিন?” (১১২৮) দুটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | - | 


১. নবন্র, কাতিক ১৩১১ 
কোহিন্র, ভাস ১৩১২ 
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* আবদুল কাদির (সম্পাদিত )--রোঝেয়া-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, চাকা, ১৯৭৩ 


৩৬৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের্-জিম়্া-চেতনার ধারা 


রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যিক মন ও প্রদ্ভিভ। ছিল। উদ্দেশ্য- 
ধর্মী রচনাগুলিকেও তিনি সরস করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় সুক্মা ও তীক্ষ 
ব্যজের সুর মিশ্িত হয়েছে । তার ব্যঙ্গের পাত্র ব্যক্তি বিশেষ নয়, সমগ্র 
সমাজ। তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রুপ বিদ্বেষহীন ও স্থলতামুক্ত। তিনি নিজে স্বাধীন- 
চেতা রমণী ছিলেন, সমাজের নারীজাতিকেও মাথ৷ উচু করে দাঁড়াবার মন্র 
দিয়ে গেছেন। 


শেখ ফজলল করিম ( ১৮৮২-১৯৩৬ ) 

শেখ কজলল করিম রংপুর জেলার কাকিন৷ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার 
একটি অকৃত্রি সাহিত্যিক প্রাণ ছিল। তিনি মূলতঃ কবি, তবে তার উত্তষ 
গদ্য রচনাও আছে। শেখ ফজলল করিমের সমস্ত কাব্যভাবনা ও সাহিত্যানু- 
শীলনের মৌল আবেদন হল ধামিকতা ও নৈতিকতা । ইসলাম ধর্মই তার নীতি- 
জ্ঞান ও আদর্শবৃদ্ধির উৎস। তিনি চিশতীয়া স্থফীমতের সমর্থক ছিলেন। স্ুফী- 
মতের অন্তশীল আবেগ ও শুদ্ধ রমবোধ তাঁর রচনায় সঞ্চিত হয়েছে । তবে 
তিনি যুগের আবেদন ও সমাজ-সমস্যার কথাও উপেক্ষা করেননি । 'রংপুর- 
দিকপ্রকাশে র সম্পাদক হরশঙ্কর মৈত্রের কাছে তাঁর বালাশিক্ষা আরম্ভ হয়। 
বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তার কবিতা লেখায় হাতে খড়ি হয়। মাত্র ১২ বর 
বয়সে তার প্রথষ গ্রন্থ সরল পদ্য বিকাশ’ ছাপা হয়। তখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীর 
ছাত্র । বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগে তিনি কাকিনার এক ‘জুট ফামে' 
চাকুরী গ্রহণ করেন, সেখানে ম্যানেজার হয়ে সত বছর অতিবাহিত করেন ।১ 

সাহিত্য সাধনাই তার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে 
সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তার মোট প্রায় 8০খানি পুস্তক আছে । সম- 
কালীন পত্র-পত্রিকায় নানা কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্য রচনা ছাপা হয়েছে। তিনি 
বাসনা ( ১৯০৮) নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯০৫ সাল 
পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম এরূপ :-- ১. ‘সরল পদ্য বিকাশ” (১৮৯৪), 
২. ‘তূুষ্ণ’ (১৯০০), ৩. পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৩), ৪. মানসিংহ' ( ও}, 
৫. “ছামৌতন্্ (এ), ৬. ভিগ্রবীণা বা ইসলামচিত্র' (১৯০৪) ৭. “লায়লী- 
মজনু (এ), ৮. হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী’ (এ), ৯. প্রেমের স্মৃতি” 
(১৯০৫), ১০. মহষি হজরত এমাম রব্বাণী মোজাদ্দাদে আলফসানী' (ওর) । 
পরবর্তীকালের প্রশ্থগুলির মধ্যে “আফগানিস্তানের ইতিহাস’ (১৯০৯), ‘পথ ও 


১, বাধিক সওগাত, বর্ষ, ১৩৩৩ 


সাহিত্য ও সাহিভাক ৩৬৭ 


পাথেয় (১৯১৩), “বিবি রহিমা" (১৯১৮) গাথা” (১৯২০), “বিবি ফাতেমা 
(১৯২১), “রাজি এবরাহিম' (১৯২৪), "বিবি খাদিজ।' (১৯২৭) প্রহৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 
সরল পদ্য বিকাশ’ ‘শিশুপাঠ্য কবিতার বই | “তু উর্দু গঞ্জলের ভাবা- 
লম্বনে রচিত। প্রকাশকের নিবেদনে' লেখা হর, “তরুণ কবির কয়েকটি 
ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য সেবার ফল কৰিত৷- 
গুচ্ছ সময়ান্তরে 'শেফালিকা।' নামে প্রকাশিত হইবে ; ... বর্তমান পুস্তক তাঁহার 
প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র। লেখকের কোন বিশেষ পরিবর্তনে 
রচিত রুচির এঁক্যতায় ইহা ভক্ত পাঠকের উদ্দেশ্য পথের প্রদর্শন (রূপে) গুহীত 
হইলে শৃম সফল বোধ করিব।”১ 'তুষ্ণা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯, কবিতার সংখ্যা 
১৭টি। গীতিধর্মী কবিতাগুলির ভাববন্ত নির্মল প্রেম। কবির আবেগ স্বচ্ছ ও 
সচ্ছন্দ | 
প্রেম আমি। 

ভা! মোর নয়নে নয়নে 

ভাব মোর প্রাণের মিলনে । 

আসিতে চাহিলে আসিতে পারি না 

হাসিতে চাহিলে হাসিতে জানি ন৷ 

কাদিলে না আসে জল।২ (প্রেম আমি) 
শেখ ফজলল করিম কাব্যখানি ‘অশেষ গুণালক্কৃত, সমাজ গত প্রাণ, উদার-হ্নর, 
মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ময়েছ্ধ উদ্দীন আহমদ প্রচারক সম্পদক'কে উপহার 
দিবেছেন। 

হত্বরত মহম্মদের জীবনাখ্যান ‘পরিত্রাণ কাব্য! লিখে ফর্লন করিস 

সাহিত্যিক মহলে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। তিনি কাব্যরীতিতে নবীন- 
চন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। মহম্মদের চারিত্র্যমাহাত্ব্য ও ধর্মজীবনের বর্ণন! 
করে তিনি ধর্ম ও সত্যের জয় অধর্ম ও অসত্যের বিনাশ-_এই চিরন্তন লীতি- 
কথা প্রচার করেছেন। 'নবনুরে' “পরিত্রাণকাব্যে'র বিরূপ সমালোচনা হয়। 
'অল্পদিনের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সধন্ধে আমাদের দূইখানি কাব্য হইল,৩ 
*** একখানিও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য নহে । .. কেবল ব্যবহার বিরল 
১. শেখ ফজলন করিম--তূঞ্চা, কাকিন। (রংপুর), পৌষ ১৩০৭ | 
২, ওঁ, পৃঃ ৩-৪ 
"৩. অপরবানি মোহাম্মদ যোঘান্বের হক রচিত 'হঘরত মহস্বদ' 


৩৬৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা: 


আভিধানিক শব্দ সমষ্টি জড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও 
উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। অন্তঃসারশুম্য আড়ম্বরে 
বর্ণনা প্রাণহীন ও শ্রীভষ্ট না হইলে অন্ততঃ বিষয়-_গৌরবেও লেখকের সমস্ত 
ক্রাটি মাজিত হইতে পারিত। লেখক সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির 
অপব্যয় করিয়াছেন। ...বস্তুত: ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমস্তায় আমরা 
আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পৰ্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম ; তিনি আমা- 
দিগকে সে আশায জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন?”১ ভগ্রবীণা” 
জাতীয় উদ্দীপনামূলক খণ্ড কবিতার বই। এর কয়েকটি কবিতা 'ইসলাম-প্রচারকে' 
প্রকাশিত হয়। ভিগ্বীণা" কবিতায় তিনি বলেছেন, 

সভ্যতা-শিয়রে যে ইসলাম বিরাজে 

সে বাদশাজাতি ফকির সাজে 

স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে 

গোলামী হয়েছে জীবনে সার।২ 
মানসিংহ' ও প্রেমের স্মতি' কাব্যে ফজলল করিমের এতিহাসিক চেতনাৰ 
পরিচয় আছে। “মানসিংহে'র নিবেদনে' ফজলল করিম লিখেছেন, “বঙ্গ 
ভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই। পাশী-উদ্দু ইতিহাসগুলিতেও যাহ! কিছু 
আছে, তাহা বিশুঙ্খলাপর্ণ। মানসিংহ মুসলমান ভক্ত ছিলেন বলিয়া হিন্দু 
হণ! বা ঈর্ধাবশে তাহার জীবনী সঙ্কলনে সঙ্কুচিত। যাহা হউক, এজন্য 
মসলমান গ্রচ্কারগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমর! কয়েকখানি প্রাচীন 
ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি স্দদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিযাছি।' ও এটি 
১৪ পৃষ্ঠার গদ্য পু্তিকা “নবনুরে' যানসিংহের বিরূপ সমালোচনা হয়। “এই 
ক্ষুদ্র পুত্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মাঁনসিংহের জীবনী-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন 
কিন্ত উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন 
নাই । মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টায় ক্রটি না হইলেও তাহার রচন৷ 
পদ্ধতি সর্বত্র ঢরিতাখ্যায়কদিগের অনুস্থত মার্গানুযায়ী হয় নাই সত্য-নিষ্ঠা 
যে এতিহাসিকের পরম আশ্য় লেখক তাহ! বিস্মৃত হইয়া অশ্কে "নেই কৰি- 
জনোচিত কল্পনামোতে গ! ভাসাইয়া দিয়াছেন। ... ইতিহাসাদর অনুশীলন 
আমাদের হুজাতীয় ভ্রাতৃগণ নিতান্ত উদাসীন বা পশ্চাৎপদ। আশা বরি অতঃপর 


১. নবন্র, কাতিক ১৩১১ 
২, শেখ যজলল করিম--ভগুবীণা বা ইসলাষ চিত্র, বোয়োজূল ইসলাম প্রেস. কলিকাতা, ১৯০ 
৩. শেখ কজলন, করিমস্পমানসিংহ, বিকাশ সেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বরিশাল ১৯০৩ 


গাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৬৯ 


সুসনষান লেখকবগ্গ ইতিহাঁসচার সহিত ভাঘার বিশুদ্ধতার প্রতিও বিশেষ দষ্ট 
রাখিতে কদাচ ভুলিবেন না।”১ প্রেমের স্মুতি' দৃশ্যকাব্য : পলাশীর রণা- 
খসানে গভীর নিশীথে সিরাজদোৌলা ও লুৎফনেুসা মুশিদাবাদ প্রাসাদ ত্যাগ 
হইতে শুরু করিয়া মহম্থদী বেগের অসির আধাতে সিরাজদোৌলার নিধন পর্যস্ত 
ঘটনাবলী’ এতে বণিত হয়েছে । কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে মুসলমান লেখকের 
এটিই প্রথম রচনা | প্রায় সমসাময়িককালে একই আঙ্গিকে দৌলত আহমদ 
“বিংশ পট সম্বলিত’ ‘জীবন মঙ্গল' (১৯০৫) নামক রূপককাব্য লিখেছিলেন ।২ 
'আসবার-উস-্ছামী বা ছামীত্ত্ব' অনুবাদ গ্রস্থ। ছামী সুফীয়তের ‘ভগবং 
প্রেসৰিষয়ক সঙ্গীত'। শরীম্তপন্থীর লোকেরা এরূপ ভাবসঙ্গীতের বিরোধী 
ছিলেন। ছামী সম্পর্কে তাদেৰ বিরূপ যনোভাবের অবসান ঘটাবার জন্য কজলল 
করিম এটি রচনা করেন। তিলি গ্রহের “অবতখণিকা য় লিখেছেন “... ধর্ম- 
তত্‌ ভ্ড!সু মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্িগণের সনীপে সবিনয় নিষেদন ; --একথা 
স্বজলবিদিত যে, আকাল হইতে সঙ্গীত শ্ুবণ প্রচলিত আছে। আর হজরত 
রস্ভলে বরিমের (দঃ) সময়েও ইহার প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ সাধু সম্প্রদায় 
ইহাকে স্বীয় হৃদয়ের একমাত্র তৃপ্তি-দাংক বস্তু খলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। 
“দুঃখের বিষয়" বর্তমান সময়ে ৬হমদ্দেশীয় বতিপয় তশ্ শি ত নিরক্ষর বক্রি(ছামী) 
ধর্ম সঙ্গীতকে একেবারে তঠিদ্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে । এমন কি 
হাহাদের তরিকায় সহয়ুবার ইহার ক্ছিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারাও “বিষকৃওড 
পয়োসুখঃ সজিয়াছে। অধিবস্ত কাকিনা-ছিবাসী মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেব 
এ লহ্বঞ্জে যে সকল অলীক কথ প্রচার করিব! ভুমুল তুফান তুলিয়াছেন, আপাততঃ 
তাহান আলোচনা না করিয়া, তিনি থে ব্যবস্থ। খণ্ড ( ফতোয়। ) প্রকাশ করিয়া- 
হেন, -জেলা মজফর নগর, --পোঃ কেরায়ানা-মহল্লা দরবারনিবাসী জোনাৰ, 
হভারত মওলানা, হাজি, হাঁষেড, কারী মহল্মদ শাহাবুদ্দীন সাবেরি সাহেবের 
প্রত্যুত্তরসহ তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। আশা, --অনভিজ্ঞ দৃদ্দশাণুপ্ত 
বাতাভগ্রিগণ ইহার সাহাযো প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। কাবণ 
দরদাশিতাতাবে কতকগুলি ব্যক্তি “ছাসী'কে অসিদ্ধ ও শ্বোতাকে 'কাফের' ( বিধমী) 
ও বেদাতি' ( শাস্ত্ৰ বিগহিত নূতন অনষ্ঠাতা ) বনিতেছেন। ... বঙ্গভাঘায় 'চামী? 
শব্দের ঠিক কোন প্রতিশব্দ নাই ; পাঠকদিগের বোধসৌকার্ষে আমরা প্রায়শঃ 
অধিকাংশ স্থানে ‘গান’ ও ‘সঙ্গীত' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা 
১. নধনূর। ফাল্গুন ১৩১০ 
২. মুসলিম বাংলা সাষখিবপত্র, পৃঃ ১১২-১৩ 


৪ 


৩৭০ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধারা 


দ্বারা ধাহাঁতে লোকে যাত্রা, থিয়েটার, খেষট।, বাই প্রহৃতি গানের সহিত ছাষীর 
তুলনা না৷ করেন--এজন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি ।”১ বলা বাহুলা, চিশ- 
তীয়া মতের সমর্থক শেখ ফজলল করিম ছামীর সমর্থক ছিলেন। 

“হজরত খাজ! মঈনুদ্ধীন চিশতি' ও ‘মহৰি হজরত এমাম র বানী মোজাদ্দাদে 
আলফপানী' ba সন্তজীবনী। দ্বিতীয় গ্রন্থের সমালোচনায় ‘নবনূর’ প্রণংসা 
করে বলে, “... এই মহাপুরুঘের মহনীয় স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব দৃঢ়তা ও প্রবল 
ধর্মানিরাগ ৰোলে জগতের অবশ্য অনুকরণীয় । শেখ সাহেব বঙ্গতাষার তীহার 
জীবনকথা প্রচারিত করিয়া আমাদিগকে পরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। 
এই গ্রস্থখানি ... মোটের উপর সুখপাঠ্য ও উপাদের হইরাছে।”* 


কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) 

কাজী ইমদাদুল হক খুলন। জেলার গদাইপুরে কাজী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তার পিতা কাজী আতাওর হক খুলনার ফোজনারী আদালতের মোক্তার ছিলেন | 
তিনি ১৮৯৬ সালে খুলনা জেল! স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৮ মালে কলিকাতা 
মাদ্রাসা থেকে এফএ এবং ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্পী কলেজ থেকে বিএ পাশ 
করেন। তিনি ইংরাজী নিয়ে এমএ পড়েছিলেন, এমন কি বিএলও পড়ে- 
ছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনটাই পরীক্ষা দেননি। তবে পরে বিটি পাশ 
করেছিলেন (১৯১৪)। তিনি প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু 
করেন, পরে শিক্ষা বিভাগে যোগদান করে ঢাক। টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক 
ও আরও পরে সহকারী স্কুল-ইনম্পেক্টটর হন। ১৯২১ সালে ঢাকা ইন্টার- 
মিডিয়েট ও সেকেগ্ডারী শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। চাকুরীতে দক্ষত। 
প্রদর্শনের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক ‘খান সাহেব’ (১৯১৯) ও খান বাহাদুর 
{ ১৯২৬) উপাধি পান।ও 

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিপাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন । তীর 
লেখনির দুটি ধারা-_মননশীল প্রবন্ধ রচন। ও শিক্ষোপযোগী শিশুপাঠ্য বই। ভার 
সৃষ্টিশীল রচনাও আছে । প্রথম গ্রন্থ 'আখিজল' (১৯০০) কবিঅ-সংকলন, 
আর শেষ গ্রন্থ “আবদুল্লাহ (১৯৩৩) সামাজিক উপন্যাস । মাঝে খ্রন্থাকারে 


১. শেখ ফঞ্রপর কবিষ-শ্রাসবার-উন-ছামী বা ছামীতন্তু, রেয়াতুর ইসলাম প্রেস, কনিকাভ), 
কাৰ্তিক ১৩১০, পৃঃ /.-/* (অবতরণিক। )। 

২, নৰনূর, মাঘ ১৩১২ 

ও. সৈয়দ এমদাদ আলী- খান বাহানূর কি ইনদানূর হক, সওগ।ত, তাত ১৩৩৩ 


সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩৭১ 


“প্রকাশিত হয়েছে মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা' (১৯০৪), “নবিকাহিনী", 
প্রবন্ধমালা' প্রভৃতি । ‘আ'খিজ্ঞল’ ৯টি গীতিকবিতার সংকরন। কবিতাগুণির 
অধিকাংশ প্রকৃতির রূপ-সৌলর্য বর্ণনা করে লেখা ।১ তরুণ কবির ভাষা 
সুমাজিত। চিত্ৰকল্প রচনায় বিহারীলালের প্রভাব আছে। 'লতিক।” (১৯০৩) 
নামে একটি কবিতার বই পাগুলিপি আকারে 'নবন্রে'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ 
'লাসাদ.'আলীকে প্রকাশের জন্য (সা কিন্ত সেটি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি । 
লতিকার উদ্বোধন', “মায় বালিক।' খেদ', 'জীবনসংগ্রামণ 'নবনূরে” হানি 
'সমালোচনী'তে এবং কথা’ 'কোহিনুরে' ৯ [ত হয়।২ 

'মুরলযানগণই আধুনিক সভ্যতার জ্নাদাত।'__ ইমদাদুল হকের “মোসলেম 
জগতে বিজ্ঞান চচ।’ গ্রন্থের ইহাই সরিকখা | উল্লেখযোগ্য যে, ইমদাদুল হক 
পদার্থবিদ্যা ও. রসায়নবিদ্যায় অনার্স গিয়ে নিএ পড়াশুন। কৰবেছিলেন, কিন্তু 
শারীরিক অসুস্থতার জন্য অন্নান ত্যাগ করেন ।৩ সুতরাং বিজ্ঞানের প্রতি তীর 
একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের 
নিজস্ব বক্তব্যঃ “গভীর তত্তানুসন্ধিৎসু বহুদরশী ও চিন্তাশীল এতিহাসিক পণ্ডিত- 
গণ ইসলামের বিজ্ঞানানুশীলনপ্রিরতার অশেষ প্রশংসা করিয়! অসংখ্য গ্রন্থ প্রনয়ন 
করিয়। গিয়াছেন ; ... আনুনিক সভ্যতা ও উনৃতিশৈলীর সর্বোচ্চ শিখরবিহারী 
পাশ্চাত্জাতিসমূহ কোন কোন বিষয়ে ইসলামের নিকট কতদূর থপী, অদ্য 
আমর! তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি ৪ 
'নবনূরে' প্রকা!ণত একটি প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এ পুক্তিকাখানির 
আলোচন! করেন। তিনি গ্রচ্থগানির প্রশংসা করে লেখেন, “পুরাগীতিখানার 
উদ্বোধনায় ভবিষ্যতের অনন্ত আণা-আশ্বাস লইয়া যে একখানি দীপ্তি উচ্ছল 
পত পুস্তিকা আদর্শ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাইয়াছি, তাহা আমাদের 
ধীমান উদ্যমী বন্ধুবর শ্বদ্ধেয় মৌলবী ইমদাদল হক বিএ মহোদযের স্বর্লেখনী 
প্রসূত মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চচ!'। শিক্ষিত মোনলেম ভ্রাতার নয়ন পথে 
এবং হৃদয়পটেও বঙ্গতাষার মহাত্রাতৃত্বপূর্ণ মহিমায় পূর্ণগৌরবে যে উদ্ভাসিত 
হইয়াছে, ইহা আমাদের অল্প আশ। বা অল্প ভরসার কথা নহে ।'* সেযুগে 
১. ইমদাদল হক-_আখিজল, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬ 


২. আবদল কাদির (সম্পাদিভ)--কাজী ইনদানূল হক রচনাবলী, কেন্দ্রীয় বাওস। উনুয়নণবোর্ড, 
চাকা, ১৯৬৮, পৃঃ 110 (সম্পাদকের নিবেদন )। 

৩. পূর্বোক্ত, সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৩ 

8. কাজী ইমদান,.ল হক রচনাবলী, পৃঃ ৩৩৪ 

4৫. দক্ষিণাবঞ্রন মিত্র সপ দি বুতন পুন্তক, নবনূর, মাধ ১৩১১ 


২৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধার” 


শিক্ষিত বাঙালী মুসলমাণ বাংলা ভাষার তেমন চর্চা করতেন লা; ইমদাদল। 
‘হকের এপথে আগমনকে তিনি শুভ লক্ষণ হিসাবে দেখেছেন, এজন্যই তার 
এই উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় প্রশংসা ! তরুণ লেখককে উৎসাহিত করাই তার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল! মোসলেম জগতের বিজ্ঞানচচা ও আরও পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রবন্ধ- 
মালা প্রকাশিত হয়। প্রবন্থগুলির নাম এরূপ: “জালেকজান্ত্রিয়ার প্রাচীন 
পৃস্তকাগার', 'আবদুর রহমানের কীতি', 'ক্রান্পে মোসলেম অধিকার’, ‘আল- 
হামরা', ‘পাগল খলিফা'। শিশুদের পাঠোপযোগী ‘নবিকাহিনী' তে ১২ জন 
পয়গন্ধরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'প্রশ্তাবনা'য় 
লেখা হয়, “প্রাচীন নবিগণের জীবনের মোটামুটি কথাগুলি কোমলমতি বাদক" 
'বালিকাদিগকে গল্পচ্ছলে শিখাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রহ্থখামি রচিত হইল । কাহিনী- 
গুলি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য যথাসপ্তব সরল ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে বিবৃত 
করিবার চেষ্ট) কর! গিয়াছে ।”'১ 

‘আবদুল্লাহ’ উপন্যাসে মুসলমান সমাজের আশরাফ-নাতরাফ সমস্যা, পদাপ্রণা, 
পীরবাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারের চিত্র তুলে ধরে ইমদাদূল হক এসবের অবসান 
কানা করেছেন, কেননা এগুলির সমাজের প্রগতির অন্তরায় ।২ আধুনিক 
শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কাজী ইমদাদূল হক এব স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপন্থী 
ছিলেন | প্যান-ইসলামী চেতনার বশবর্তী হয়ে তিনি বিশ্ব মুসলমানের অতীত 
গৌরবের গুণগান করেছেন | সমকালের সমাজের সমস্যাগুলিকে বিচার কর্ধে- 
ছেন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে । | 

শিক্ষাবিষয়ক মাগিকপত্র “শিক্ষকের (মে, ১৯২৩) পুরো ৩ বছর সম্পাদন! 
ইখদাদূল হকের আর একটি কীতি।৩ এটি তার শিক্ষানুরাগিতারই ফল | তিনি 
‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি র কার্ধনির্বাহঘক কমিটির (১৯১৭-১৮) সদ্য 
ছিলেন 1৪ ৃ 


১. কাজী ইমদাদুল হক-_নধিকাহিনী (১ ভাগ), স্টাডেন্টস লাইলী, ঢাকা, ১৩২৪ (২ সং) 
- প্রস্তাবনা? স্রষ্টব্য। 

২. বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত পৃঃ ১৮১-৮২ (৪ সং)। 

৩. খুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৩১৬ 


ও. এ, পৃঃ ২০৯. 


' অপ্রপার লেখকবৃন্দ 


'খান্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০) 
বর্ধমানের অর্থমঙ্গলা গ্রামের অধিবাসী খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী 
প্রথম মুপলনান গপ্যলেখক হিনাবে খতিহ।সিক মঘাদ। পেরে আসহেন। তিনি 
'ধাধুনিক গদে-পদ্যে মিশিত উচিৎ শ্রবণ অর্ধাৎ পারমাথিক ভাব" (১৮৬০) প্রস্থ 
'পশয়ন করেন । তিণি জ্ফীতন্ের মোড়কে 'ভাবগাভ' (১৮৫৩) নাষে একখানি 
এ।খ্যানকাব্য পূবেই রচদা কবোছালেন। শামদুন্দনের পিতা খোন্দকার গোলাম, 
নরিন পীর হিলেন। পিতার আদেশেই তিনি 'টাচৎ শ্রবণ’ লেখেন । গ্রন্থে 
সু্কীতত্ত্বের কখ। শে সুত্রেই এগেছে। ভাবগাভ' কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়ে 
{ঠান লিখেছেন,' 


রাদবানী বন্ধমাণ তদম‘ৰা বাগ দ্বান 
| বারি ম্বযঙ্গলাতে ঘবো। 
হির্দিকী পদ্ধতি ধরি, শোন্দকাবি পেশ৷ করি 
গোলাম ফরিদ খোন্দকার | 
দেসব্যাতি নাম তার, কি [লথিব গুণ তার, 
কেব৷ নাহি জানে চিনে তাঁৱে। 
এহনমে আলেম তিনি, ফকিরের চূড়ামণি, 
প্রকাশিত বাঙ্গালা ভিতরে । 
তহ্ুর্যানি সার আরা, দিবানিমি আমি তারা, 
দেব! কবে তাহার চরশে। 
হৃদয়ের রাজ তিনি, তাহারে সাধনে চিনি 
ফকির হইল কতো জনা। 
শুনো শবে সমাচার, আমি মূক্ষ পুত্র তার 
আর দৃই ভ্রাতা আছে মোর 
তারাও মৌলুবি হয়ে, ভবভাব তেম়াগিয়ে 


প্রহুভাবে হইল ফকির ।১ 


১. শমছদ্দি ছিল? -ভাৰন!ত, হানিকি প্রেস, কপিকাতা, ১৮৫৩ (গ্রন্থে তারিখের উল্লেখ নেই), 


গেন্বক্ারের পরিচয় অর্বাৎ সাইগিশ পৰিচয় অংশ দ্রব্য । চাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্থাগার $ 
যাইক্রোফিরন নং অ ২.২1৪ হি 


৩৭৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা" 


উচিৎ শববণে' গদ্য রচনার মাঝে মাঝে পদ্য কবিতা, গান ও গজ্জল আছে।' 
লেখকের গদ্য-ভঙ্গি কোথাও জটিল, কোথাও সরল, কিন্তু পদ্যরীতি সর্বত্র অবাধ 
ও সচ্ছল। কোন কোন গানে অন্তৰ্মুখী গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ফটেছে। গ্রস্থ- 
রচনার উদ্দেশ্য সগ্থন্ধে লেখকের বক্তব্য: “... রগনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই 
বাসন পূর্ণ হয়, আর যাঁহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে নিরক্ষণ 
করিলেই অব্র পুস্তকের মধ্যে যে সকল বচন রচন হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে 
যতন করিলেই শারীরিক পন্তন ও পতনের মন্ত্র ও মিরঞ্জন আরাধন ধর্ম আর যে 
সকল উচিত কৰ্ম্ম তাহ। সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে ।”১ তাঁর গদ্য-ভঙ্গির একটি 
নমুনা এরূপ “তৃতীয় অহঙ্কার ধনের অহঙ্কার এই অহঙ্কারে ফেরাউন নরপতি 
আপনাকে পরমেশ্বর বলাইয়! নানা মত দৌরাত্ম উপস্থিত করিবাতে হজরত মৃ! 
ও হারুন দুই ভ্রাতাকে মাজেভা শুদ্। প্রভু নিরগুন নৈরাকার উহাদিগকে পয়গন্বরি 
পদবিতে প্রবত্ত করিয়া এ ফেরাউনকে সুধরা শিখাইবার জন্য প্রেরিত করিয়া- 
ছিলেন । ৭ শামঙুদ্দীনের একটি সাহিত্যিক মন ছিল ; কিন্ত গদ্যরচনায় ত 
সঞ্চারিত হয়নি | ভক্তগণের মব্যে অধ্যাত্মতন্তের গুপ্তকখা প্রচার-উদ্দেশ্যে রচিত 
গ্রন্থে সাহিত্যরস আশা করা যায় না| তবে তার যে কবিত্বশক্তি ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। তিনি গু আধ্যাতিক তভুবথা একটি জপকের মাধ্যমে এভাবে বলেছেন, 

ওরে মোর মন ভ্রমবা 

কমলের কি মধূ পাবি; 

কমলের কি মধ্‌ খাবি। 

জদি কমলিনি মান করে না দেয় মধু দান; 

সে সে হয়ে অপমান, অলি নাম কি ডুবাবি। 

কমলেতে হওগা বলী ; 

বলী হয়ে অলি হলে, তবে মধু দেখতে পাবি। 

আপন দেহে কর বিরাজ, 

ছেড়ে দিয়ে লোক লাজ ' 

বানালে জোগ্ির সাজ, তবে মন অলি হবি 1৩ 


১. খোন্দকার ছ্মছদ্িন মহম্মদ ছিদ্দিকি--উচিৎ শ্ুবণ অর্থাৎ পরমার্থ লাভ, বিদ্যারত্ব ষজ. 
কলিক1তা, ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৬০ খীস্টাব্দ)। 
৭. এ, পৃঃ ১১ 
৩. ভাবলাভ, পূঃ ১৯২ 


প্রধান (লেখকবৃন্দ ৩৭৪ 


উচিৎ শ্ববণে'র একটি স্বরচিত গজলে কবির সহজ ও স্বতস্ক্র্ঠ ্রীণোচ্ছুলত। 
প্রকাশ পেয়েছে : 


আমার প্রাণ-প্রযোজী সরদ শশী হাস্যবদনী। 
দীর্ঘনাশি কুটিল কেশী মুগনযনী || 
জিজ্ঞাসিল কে হে তুমি 
কৈলাস অন্গত আমি 
যাবে কোথা দিজ্ঞাসিল আবাব কামিনী || 
বল্লেম তাবে আদৰ কবে, 
যাব আমি তোমাব ঘবে 
বাঞ্চা করি তোমাৰ ছাবে হৈতে দবওযালী ॥ 
জিম্ঞাসিল কি ধন পেলে 
তাতে তুমি গেলে ভুলে 
কে তোঁমায দংসালে বল, কোথায় সাপিনী ॥ 
বললেন তব বদন দেখে 
হাবাইলাম আপন স্বখে 
দংসালে চাচব তোমাব হযে নাগিনী | 
ববি শশী কিবা নিশি 
কান মূলা বলো বেশী 
বল্লেম বেশী তোমাৰ হাসি ঈঘদহাসিনী || ১ 


মুনশী আজিমুদ্দীন 
মুনশী আজিমুদ্দীন বর্ধমানের মেমবিব দলিণে হাড়ে প্রামেক্স জন্ম গ্রহণ 
কবেন। তার দূখানা গ্রহের সম্থান পাওয়া গেছে-_জামালনাম)' (১৮৫৯) ও 
“কি মজাব কলের গাড়ী” (১৮৬৩) । জামালনামা পদ্যে বচিত রূপককাব্য। 
“কি মজাব কলেব গাড়ী' গদ্যে-পদ্যে মিশিত নবমা জাতীয রচনা । এদেশে 
নতুন রেল গাড়ী চালু হলে সাধারণ মানষের বহিজাঁবন ও তাবজীবনে তার কি 
কি প্রভাব পড়ে, মূনশী আভিমুদ্দীন ব)ঙেব সুরে সে-চিত্র তুণে ধরেছেন। এতে 
যেমন লেখকের সমাজচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি বচনাভঙ্গি ও ভাষারীতিতে 
সাহিত্যের স্বাদ ফুটেছে । গ্রন্থের সংলাপগুলি সরল, সরস ও প্রাণবন্ত) শাশুড়ী 


১, উচিৎ শ্ববণ। 


৩৭৬ উনিশ শতকে বাঙানী সুসবযানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


বউ-এর একটি সংনাপ এরূপ : 
“শাশড়ী। বলি ওগে। বরের! তোর। কি পাবাতড দাড়াবেই থাকৰি গো ? 
ঘরেকি আর কর্ণ নেই, বাপের বাসে কথন গাড়ী দেখিণনি নাকি? 
বউ। হেঁ বাবু আমবাই ন। হয় দেখি।ন, তোষার বাপ বড দেখেছে 
তা কৈ, আই ঠাকরোনকে লিজ্ঞাগি যাই দেখি কেনন তোমার 
বাপ কলের গাড়ী দেখেছে!” 
ম্গলমান রচিত প্রথম নক্সা হিগাবে “কি মার কনা গাত়ী'র এতিহাসিক মর্বাদা 
স্বীকার্ষ ।১ 


মুনখী নামদার 

মূনশী নামদার বর্ঁমানের বলিয়৷ পরার ভুপডিপুর্রে জন্য হণ করেন। 
তার লেখা সৃদ্রাকার ১১ খানা পুস্তিক। আছে। পুস্তিকাগুলি অধিকাংশই নক্সা- 
জাতীয় গদ্য-পদ্যে রচিত। '‘কাশীতে হর ভূষিকম্প। নারীদের একি দন্ত? 
(১৮৬৩), 'দূই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), ‘ননণ ভাজের ঝগড়া ও বাঞ্চারামের 
গল্প’ ( এ ), ‘বনপায়ে শিনাল রাজ।' (এ), নতুন ঝড়' (এ), বেদের গান’ 
(১৮৬৮), কলির বউ ঘর তাঙ্গানী (&), 'গারীব ষোলকল।' (এ), মনোহর 
ফকেঁসড়৷’ (3), 'খেন্ারামেব গীত' (এ) ও ক'লর বই হাড় আলানী' (১৮৬৮) ।৫ 

প্রথর অন্তর্দৃষ্টি, সামাজিকৰোধ ও রসচেতন! খেকে ধ্রহসনধর্নী রচনার উদ্তৰ 
হয়। মুনশী নাষদার সমগাময়িক কালের পারিবাধিক ও সামাজিক নীতিহীনতা, 
অন্তঃসারশূন্যতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণওলির মুখোশ খুলে দিয়েছেন এসৰ 
পত্তিকার। তার শ্রীল ও সংযত বাচনভঙ্গিতে ঈষৎ হাস্য-কৌতুকের মাধ্যষে 
সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। মুনশী নানার মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি £ মধ্য- 
বিত্তের জীবনে বে পরিবর্তনের হাওয়৷ লেগেছে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের 
পুরাতন মুন্যবোধগুলি ভেঙে যাচ্ছে ভার একটি স্পই চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন ! 
মুখ্যতঃ এখানেই তার নক্সাগুলির সফলতার কারন নিহিত আছে। 


গোলাম হোসেন 
গোলাম হোসেন ‘হাড় আলানী (১৮৬৪) নামে ১৬ পৃষ্ঠার নল্সাবাতীয় পুস্তিকা 
লেখেন মুনশী নাষদারের নামে প্রচারিত ‘কলির বউ হাড় জ্বালানী” (১৮৬৮) 


১. অ:{্‌নিক বাঙলা সাহিতে ষূললিৰ সাধনা, পৃ: ৯১ -১০২ 
২. আঁ, পূঃ ১০২-১১৯ 


"প্রবান লেখকবৃন্দ ৩৭৭ 


-পুস্তিকার বিবয়বন্ত, ভাঁষ! ও রচনার সং এ পুস্তিক্কার হাহ নিন আহে। একা 
'মনে কর হয় অল্প খ্যাত গোলাম হোসেনের ৰই পরবর্তীকালে অধিক খাত 
মনশী নামদারের নামে প্রকাশক বাৰসায়ের খাতিবে চালিয়ে দেন ।১ গোনা 
হোসেন বশস্তপুরের অধিবাসী ছিলেন ।* 
প্রবাসী পুত্রের অবর্তষানে গৃহে বৃদ্ধা শাঙড়ী। পথে পুরাধুব সংসারের কয 
নিয়ে মনোমালিন্য এবং বৃদ্ধার দূঃখভোগের বিবয় এতে বণিত হয়েছে । বৃদ্ধা 
মাতাকে শেষ পর্যস্ত গৃহত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি খহণ কাতে হর। পুত্র সব জেনে- 
শুনে স্ত্রীকেই সমর্থন দেয়। বাংলার একানুবর্তী পরিবারের আদশ ভে গেছে, 
পুত্র ও পূত্রবধূর ষনোভাবেব পরিবর্তন হয়েছে, গড়ে উঠেছে বাক্তিকেন্দ্রিক পরি- 
বার।  চাকুরী-নির্ভর আথিক পঠভু্রি মানবিক বৃস্যবোধ পান্ত নঃ করে দিয়েছে। 
উক্ত নজ্সার মধ্যে বাঙালীর মধ্যবিত্ত সমাজের এই পপিবতনশীৰ রূপটি সুনব্ ভাৰে 
ধরা পড়েছে। 


'শেখ আজিমদ্দী 
'কড়ির' বাথার বুড়োর বিরে' (১৮৬৮, ২ লা) নম্নার লেখক শেখ আগ্রি- 
নন্দী 'কড়েয়া'ৰ অবিবাপী হিলেন। এক ধনবান বৃদ্ধ এক যোড়শীকে বিয়ে 
করে টাকার জোগে। অন্পকাল পরে তার মৃত্যু হম। এক যুবককে পতি 
হিসাবে বরণ করে এ ৰুন্য৷ সুৰে জীবন যাপন কৰে । সরল কাহিনী ও সাধারণ 
চরিত্র নিয়ে নল্লার্ট রচিত। তৰে টাকার প্রতাপ সমাজের সুম্থতাকে কিভাৰে 
ন্ট করছিল তার অশুভ সংকেত শেখ আজিমন্দী এর মধ্যে তুলে ধরেছেন ॥ 
অবুস্দনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেৌ' (১৮৫৯), দীনবন্ধুর “বিয়ে পাগলা 
'বুড়ো” (১৮৬৬) একই উদ্দেশ্যে রচিত। ১৬ পৃষ্ঠার এই পুস্থিকায় নাট্যাঙ্গিক 
পুরোপুরি ব্যবহৃত হরনি। 
সংলাপে নাটকীয়তাঁর গুণ আছে £ 
“বুড়ী-মর পোঁড়ার মুখে৷, হিত বলতে বিপরীত, ফেল্লে বোঝা পরের ধাড়ে। 
কেন? আমার কি স্বামী নাই, তুই এ বয়সে বিবাহ করে, বণিতাঁকে কি 
আমার স্বামিকে (স্বামীকে) দিয়ে বাবে, তাই বুঝি দূই বেহাই যুক্তিস্থির 
করিয়াছু। আমার উঠান ঝাট শিবার-দীর্ঘ খেঙ্গরা প্রশ্তত আছে ।”৩ 
১. অ'ধূনিক বাঙনা-সাহিত্যে যুসপিষ সাধনা, পৃঃ ১০৬ 
২, গোলাৰ হোসেন-_হাড় জ্বালানী, এযালো ইঙডিয়৷ ইউনিয়ন যন্র, কলিকাতা, ১২৭১ 


0, শেখ আভিয়ন্মী--কড়ির মাথায় বৃড়োর বিয়ে, জ্ঞান দীপক যব, কলিকাতা, ১২৭৪ 
(২য্হণ) পৃঃ» 


৩৭৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


জাক্সেন আলী শিকদার 

বরিশাল জেলার মেহেদিগঞ্জ পরগণার অধিবাসী আয়েন আলী শিকদার “বিধবা 
বিলাস' (১৮৬৮) নামে গদে)-পদ্যে যিশিত একখানি রোমান্টিক রূপকথা রচনা 
করেন। এর কাহিনী কৃত্রিম, ভাষাও কৃত্রিম । গদ্যেঃ ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিক- 
চন্দকে অনসরণ করেছেন £ “যুবরাজ প্রেয়সীর পীযষ বাক্য শৃবণে হাপঢাননে 
প্রীতিবচনে কহিলে৷ ওগো প্রেয়সি £ নিশামনি করস্পর্শনে রজনীযোগে কমুদিনী 
আই লাদিনী প্রস্ফুটিত, মন্দ মন্দ মলয়জ বহিতেছে।”১ নিছক মধ্যযুগীয় গল্প 
পরবেশন ছাড়া 'বিখবা বিলাসে'খ আর কোন মুল্য নেই । এটি চাকার “বাঙ্গালা 
বষ্ে' মুদ্রিত হয়। 


মোহাম্মদ ইসমাইল 
‘শ্রীযুক্ত মহম্মদ »মাইল উকিল’ ‘হিন্দু এবং মহম্মদীর ধর্মশাস্ত্রের মূলতত্তব” 
(১৮৬৯, ২ সং) শিরোনামে একখানি আইনের বই অনুবাদ করেন। লেখক 
গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সমাদ্রের ধর্মভিত্তিক আইন কানুন 
স্যার উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় সন্কলিত হইলে 
তাহার অনুমতিক্রমে' তিনি তা বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি মুসলমানের রচিত 
আইনবিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রস্থ। ছাত্র ও আইন ব্যবসায়ীদের পাঠোপযোগী 
করে তা লিখিত।, ১৮৬৪ মালে সরকারের আইনে উর্দু তুলে দিয়ে ফেবল 
ংলা-ইংরাজীতে ওকালতি ও মুন্সেফগিরি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই 
অবস্থায় ছাত্রদের জন্য বাংল! আইনের বইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। মোহাম্মদ 
ইসমাইল সে-প্রয়োজন মিটাবার জন্য এটি রচনা করেছিলেন ।৩ 
মোহাম্মদ ইসমাইল রচিত ‘জুম্মা ও ঈদের ফতুয়া' (১৯০০) নামে একখানি 
ধর্মপুস্তিকা পাওয়া যায়। গ্রস্থকারের ঠিকান৷ বলা হয়েছে “বাহাদুরপুর, ফরিদ- 
পুর' | ১৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানির পরিচয় প্রসঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে 
বস্তব্য করা হয়েছে, “The Fatwa says that Juma and Id prayers are 
not allowable in countries where Muhammadan Law is not in. 
force and specially in those where the Government is Christian: 
and interferces with that Law. The Patwa 19 approved by the: 


১. আধুনিক বাঙল৷া-শাহিততা মুসলিম লাধন৷, পৃঃ ১৩৫ 
২. খু, পৃ: ১৬৮ 
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ, ১৮৬৯ 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৩৭৯ 


Ulema of Mecca and Medina.'’> ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুলা ও দুধ 
মিঞা প্রবতিত ফারায়েজী আন্দোলনের একটি দিক ছিল,_যেদেশে ইসলামী 
আইন প্রচলিত নেই, সেদেশে জম! ও ঈদের নামাজ না পড়া । ফারায়েজীদের 
মতে এরূপ নামাজ 'জায়েজ' বা সিদ্ধ নয়। ৃ 

উকিল মোহাম্মদ ইসমাইল ও বাহাদুরপুর নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইল দুজন 
পথক বক্তি বলে আমাদের বিশ্বাস। উভয়ের গ্রন্থের রচনার ব্যবধান ত্রিশ 
বছরের উত্বে। 

বগুড়ার মালগ্রাম নিবাসী 'অপর একজন মোহান্মদ ইসমাইল “পরিমল' ( ১৮৮৭)" 
নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। কবি অল্প বয়সে মারা যান।২ 


মীর আশরাফ জালী 


মীর আশরাফ আলী প্রণীত চিকিৎসা বিষয়ক তিনখানি পুস্তক 'আছে-_ 
'ধাত্রীবিদ্যা' (১৮৬৯), 'বাল্যচিকিৎস।' (১৮৭০) ও 'ন্ত্রীচিকিৎসা' (১৮৭১)। 
তিনি কলিকাতা শিরালদহ কেম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী-চিকিৎসা 
ও শিশু চিকিৎসার অধ্যাপক এবং চিকিৎসালয়ের স্ত্বীলোক ও বালকদিগের রোগ- 
পরিদর্শক ছিলেন । তিনি মেডিকেল কলেজের 'এসিসাটন্ট সার্জ্জন' হিনাবেও 
কাস করেন। তিনি প্রধানত কলেজের ছ্াত্রদেব পাঠ্যোপযোগী করে গ্রন্থগুলি 
প্রণয়ন করেন! ধাত্রীবিদ্যা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, মেডিকেল কলেজের 
বাঙল। শ্ৰেণী: ছাব্রগণের অধ্যয়নের নিমিত অন্যান্য বিষয় ইংরেজি পুস্তক হইতে 
অনুাদিত হইয়াছে : তথ্সমুদর পাঠ করিয়া ছাত্রগণ চিকিৎসা বিদ্যায় নৈপুণ্য 
লাভ করিতেছে, কিন্ত পুস্তকেব অসম্ভাব প্রযুক্ত উক্ত ছাত্রগণ খাত্রীবিদ্যা বিষয়ে 
বছকাণাবধি নিতান্ত 'দন্তিজ্ঞ ছিলেন ।'"* - পাঠ্যপৃশ্থকের এই অতাববোধ থেকে 
মীর আশরাফ আলা গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। তার বাল্যচিকিৎস।' প্রণয়নের 
উদ্দেশ্যও তাই । তিনি ভূমিকায় বলেছেন, অধ্যাবধি অল্প দেশে বঙ্গভাষায় 
বাল্যচিকিৎস৷ সমন্ধে কোন বিশেষ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ বয়ো- 
বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যার বালকের! স্বীয় স্বীয় শারীরিক অবস্থান্তর প্রকাশ করিতে 
পারে ন! বলিয়াই বাল্যচিকিৎস। অপেক্ষাকৃত সুকঠিন। সুতরাং উপযুক্ত চিকিৎসা” 
ভাবে অধিকাংশ বালক অকালে কাল কবলে নিপতিত হর। উদ্লিখিত দুর্ঘটনার, 


০ কসর এস লস 


১. বেঙ্গল লাইবোরী ক্যাটালগ, ৩ চৈত্র, খ. ১৯০০ 
২. হামেদ আলি--উত্তর বঙ্গের যুসলমান সাহিত্য, বাসনা, বৈশাখ, ১৩5৬ 
৩. খাত্রীবিদ্যা, দাস এণ্ড লগ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৬৯ 


0৮০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্ত/-চেতনার ধারা 


'কিমদংশের প্রতীকার ধাসনার 'ও কলিকাতাস্থ মেডিকেস কলেজের বাঙ্গালা শেণীস্ক 
'বতষান ও পূর্বতন ছাব্রদিগের এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পাঠ্যার্থে শীযুক্ত ডাক্রার 
বার্ডস প্রণীত ডিজিজেস অর চিলড্রেন, ডাক্তার স্মিবস ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি 
এং চাইণ্ডহুড, ভাজার ই. স্ষিথ ওয়েটিং ডিজিজেপ অফ চিলড্রেন, ডাকার বেড- 
ফোঁড ক্রিনিকেল নেকচারস এণ্ড ডিজিজেল অফ চিলড্রেন এবং ডাক্তার করবিন্স 
ম্যানেজমেন্টস এণ্ড ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি প্রহুতি স্রবিব্যাত ডাঁজাব মহোঁনগ- 
গণের পুস্তকের সারভাগ নির্বাচন কবিযা এই পুস্তক সঞ্চলিত হইল । ইহা জোন 
পুস্তক বিশেষের অনুকাদ নহে। বিনা উপদেশে পাঠযোগ করিবাব জন্য অতি 
সরল ভাঁধায় লিখিতে সাধ্যানুসারে বত্ব ও পরিশষ করিয়াছি ।'’> 

মীর আশরাফ আলী চিকিৎসা বিদ্যার দূরূহ বিষয় সব্বলভাবে প্রকাশ করলেও 
তার ভাষা মোটেই সুশোভন হয়নি । তিনি কোনরূপ পরিভাঘা ব্যবহার না করে 
ইংরাজী শব্দগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখেছেন মাত্র । 


সৈয়দ আবদুল রহিম 

বরিশাল জেলার মাদারীপুরের গোপালপুর গ্রাম নিবাসী সৈয়দ আবদুল রহিম 
‘ভারত বর্ষের ইতিহাসের প্রশোভর' (১৮৭০) নামে ইতিহাস বিময়ক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ১০১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ‘অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসনযান রাজ্রত্বের 
শেষ পর্যন্ত' ইতিহাস শিক্ষক ও ছাত্রের মব্যে প্রশোভ্তরের মাধ্যমে বাণত হয়েছে । 
মুসলমান কুক ৰাংলায় ইতিহাস লেখার সম্ভবতঃ এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। ডক্টর 
কাজী আবদূল মান্লান আবদুল রহিমের গদ্যের ভাষাকে ‘সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল" বলে 
উল্লেখ করেছেন।€ 

আবনূল রহিমের অপর কাতি 'বালারঞ্রিকা' (১৮৭৩) নাষে একখানি 
পত্রিকার সম্পাদনা করা ও প্রকাশ করা । মশাররফ হোসেনের 'আঙ্গীজননেহার"” 
প্রকাশের আগের বছর 'বালারঞ্জিক।' আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকা প্রকাশে’ (১৬ 
বৈশাখ ১২৮০) এর সমালোচন! বের হয়। এযাবৎ যতদূর জানা গেছে এটিই 
সসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা ।* ডক্টর পার্থ চট্ট্রাপাধ্যায় ‘বানারঞ্জিকা'কে 
সাপ্তাহিক" পত্র ৰনে উল্লেখ করেছেন ।” 
১, বাপ্যচিকিৎদা, বঙ্গবিদা। প্রক।শিকা যন্তৰ, কলিকাতা, ১৮৭৫ (২সং) পৃঃ /. (প্রথম সংস্কর- 

ণের ভূষিকা ) 
২. আবূনিক ধাণ্ডদ্বা-সাহিত্যে বুসলিষ সাধনা, পৃঃ ১৬৯ (২ নং) 
৩. এই অধ্যারের ‘পত্রপত্রিকা’ অংশ স্রঠব্য 
28. বাংসা সংৰাদপ্ছা ও বাঙ্গাদীর নবজাগবণ, পৃঃ ৩৯৪ 


ছপ্রধান লেখববৃন্দ ' ৩৮১" 


আনশী মোহাম্মদী 

বর্ধমানের মুনশী মোহাম্মদী, গোলাম রব্বানী 'ও দর্গানন্দ কবিরত্ব 'হাতেমের 
উপাখ্যান’ (১৮৭৪) মাষে গদ্যে-পদো মিশিত একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন! 
বর্ধমানের মহালাঁজী জাফ্তাবচন্দ্র মহতাব বাছাদরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অথান্‌- 
কলো এটি অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। হাতেম তাই পারস্য কাহিনীর একটি 
জনপ্রিয় উপাখ্যান। সত্যবাদী, নীতিবাগীশ, পরহিতকারী ও দানবীর হিসাবে 
তার ভাবমৃতি ধ্রচানিত হযে আমছে । জনবাদকণণ ভাদের রচনায় সেই আদণই 
ভালে ধরেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, “পাঁচটি প্রশ 
সয়ুনিত হাতেমের উপাখ্যান’ নামক এই গ্রশ্থখানি পনরায় সংশোধিত হইল, প্রকাশিত 
হইল। এতৎপাঠে মহাসাহসী পরোপকারী বদান্যবর হাতেমের গুণের পগ্িটির 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।'১ মনশী মোঠাম্মদী ব্রহেক্ছক্ষার বিদ্যারত্বকে চাহার দরবেশ 
(১৮৮৪) নামে অপর একাট গ্রন্থ অনুবাদে সহযোগিতা দান করেন। ব্রজেন্রফুমাব 
“বিজ্ঞাপনে! বলেন, হুদশী অহম্মদীর সাহায্যে পাবস্য অক্ষরে লিখিত পূত্তক 
যুগলের গহিত মিলন করিরা লইয়াছি।”১ এটিও বর্ধমানের মহারাজার পঠ্ঠপোষকত। 
ও অধানুকুলা লাভ করে । 


মোহালগদ আবদুল করিম (জনা ১৮৫৪) 
মোহাম্মদ আবদুল কনিম 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫) নাটক লিখেছিলেন । তিনি 
মালদহের শ্যামপুর-বাজিতপুরের অধিবাসী ছিজেন। তিনি পাঠশালায় ‘দীননাথ 
মিত্র নামক এবজন রাঢ় দেশীয় কায়স্থ’ শিক্ষকের কাছে বাংলা শিখে ছিলেন। 
তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শেরশাহাবাদ পরগণার নওয়াদা মহলে জমিদার 
মি. গ্রের অধীনে নায়েষের চাকুরী গ্রহণ করেন।* মশাররফ হোসেনের 
'বসুকুনারী নটিক' (১৮৭৩) ও ‘জমিদার দপণে'র (১৮৭৩) পরেই আবদুল 
করিমের 'জগৎমোহিনী' নাটক । এদিক খেকে এর এঁতিহাদিক গুরুত্ব আছে। 
নাটকের ভূমিকার তিনি লিখেছেন, “আমি এই জগখমোহিনী আখ্যায়িকাটি কোন 
এক স্ুপ্রঠিদ্ধ বছদশী মহাত্যার প্রমুখাৎ শুবণ বরিয়াছিলাম। তিনি কোন এক 
১. যুললী সহহ্বদী, গোলাষ রব্বানী এবং দূর্গীনল কবিরদ্-হাতেষের উপাধ্যান, সত্য হক।শ যয, 
বর্ষযান,- ১৮৭৩ (২ সং), “বিজ্ঞাপন? ভ্রব্যৈ। 
২. ব্রজেজ্জক্মার হিদ্যাদ্ তথা বৃন্পী বহস্মদী-- চাহার দরবেশ, অধিরভ হন, বর্ধমান, ফাগুন, . 
১২১১, পৃঃ 0, (বিজ্ঞাপন )। 
আবদূল হক--নহন্মদ আবদল করিমের ‘আশাৰ্ক্ষ', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কাতিক- 
পৌষ, ১৩৬৮, পৃঃ ১২৪ 


C 


৩৮২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


সুবিখ্যাত গ্রন্থ মধ্যে লিখিত আছে বলিয়া উপন্যাস ছলে বর্ণন। করিয়াছিলেন । 
-ইহাতে জগখমোহিনীর রূপ বর্ণনা ও রাজসভা বর্ণন এবং পিতাপুত্রের পুনঃ 
দর্শন, বিলাপ, অবকাশ বিহিনে সংক্ষেপে থাকিল আগামীতে পরিশোধ হইবে 1১ 
তিনি আরও বলেছেন যে, তার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অনারোৰে উল্ত কাহিনীকে 
শাট্যরূপ দেন। রাজপূত্র-রাজকন্যার রোমান্পস্গলভ প্রেমোপাখ্যানকে মনাট্যরূপ 
দিয়ে আবদুল করিম আকর্ষণীয় গল্প ছাড়া কোন নতুন জীবনবোধ ব৷ সামাজিক 
জিভ্ঞাস। উত্থাপন করতে পারেননি । বৃদ্ধ রাজা নিশিকান্থের চরিত্র চিত্রণে 
মধুসুদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে।'র (১৮৬০) ভক্ত প্রণাদের ছারাপাত 
আছে। বিশুদ্ধ গদ্যে সংলাপ রচিত হয়েছে। 

আবদূল করিমের অপর গ্রন্থ “আশাবৃক্ষ' (১৮৯২, অপ্রক্কাশিত ) ; এর প্রথম 
খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠার পাগুলিপিতে নিজ বংখাবনী ও এবং বালাজীবনের স্মৃতি 
কথার বিবরণ আছে।২ তিনি ভূমিকায় বলেন, “আমার এই আশাবৃক্ষের অনেক 
আশী | ... প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ক্রমেই লিখিব। যাহ। লিখিলাম বা 
লিখিব প্রকাশ্য নহে । জ্ঞানী পাঠকগণ ন্দাশাবৃক্ষ হইতে বুবিয়৷ লইতে পারিবেন 
যে, আমার আশা কি!'’ৎ তিনি বলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষ শের শাহের সেন! বিভাগে 
সুবেদার ছিলেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ মনিরুৰাঁন আধিক স্বচ্ছনৃতা হারিয়ে 
সাধারণ গৃহস্থে পরিণত হন। তার সাহিত্যচর্ঠার কোন পারিবারিক এ্তিহ্য 
ছিল না। গ্রামীণ পরিবেশে তার শিল্প সাঁধনা অধিক দূর অগ্রপর হয়নি। 
আশাবৃক্ষের পদ্য সরস এবং চিত্রবমী। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বলে আত্ম- 
জীবনী হিসাবে (মুসলমান রচিত)-এর স্থান হত দ্বিতীয়। 

যশোহরের খড়কি. গ্রামনিবাশী অপর একজন মোহম্মদ আবদল করিম ছিলেন 
(হৃত ১১১৫)। তিনি ‘এরশাদে খালেকীয়া ব। খোদাপ্রাণ্তি তত্ত্ব’ (১৯০৩) 
নামে মারফতী তত্তুবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে নক্পবন্দিয়া, 
কাদেরিয়া, চিশতীয়া সুফীমতের আলোচনা আছে। লেখক নিজে নক্সবলিয়া 
মতের সুফী সাধক ছিলেন । খ্রন্থ রচনার প্রেরণ। ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি “বিজ্ঞা- 
পনে' বলেছেন, “স্বদেশীয় ভ্রাতাদিগকে খোদাপ্রাপ্তি পখ প্রদর্শন কর। এবং তাহ।- 
দিগকে ধর্মে পরিপকৃ করা এই কেতাবের উদ্দেশ্য ; অর্থোপার্জ্জ ন ব। বিনা 
প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে । অল্প লোক বিদিত কঠন বাঙ্গান। শব্দসমূহ 


১, অনিক বাঞ্জলা-সাহিত্যে বৃমলিম সাধনা, পৃঃ ১৪৮ 
২. পর্বোজ, ৰাংল। একাডেমী পত্রিকা, কাতিক পৌষ ১৩৬৮ 
৩, খঁ, পৃঃ ১১৭ ' 


"প্রধান লেখকবৃন্দ ৩৮৩ 


“পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ বিদিত আরবী ও পারপী শব্দ বাবহার কর! হইয়াছে 
এবং যে শব্দ বজ্জভাষায় প্রচলিত নাই ও যে শংদকে বঙ্গভাষায় আগিনে অধের 
সম্পূর্ণ অজ পরিস্ফুট হয় না, বরং কোন কোন অক্ষ পরিতাগ করিতে হর, 
সেই শব্দকে মূল আরবী ও পারসী ভাষায় রাখিয়া টিক। স্বার। কিছ বন্ধনী চিহ্ন 
মধ্যে তাহার অর্থ ও ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে। আর বে সকন বাকা উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, তাহার অনুবাদ মূল গ্রন্থের ভাবে রাখ। হইয়াছে ।'”১ 


মোহাম্মদ আবেদিন 

মোহাম্মদ আবেদিনের 'ধর্মপ্রচারিণী' (১৮৭৫) ধগ ও নীতিমূলক কবিতা 
পুস্তক। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, “এই পুস্তক নান। প্রকার ধমণান্্ দে 
প্রস্তুত কবিলাম, ইহার দ্বারা মানবগণের কিছু উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক 
বিবেচনা করিব ।”২ ৬৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৩৩ কবিত। আহে । পরার ও ব্রিপনী 
ছন্দে এগুলি রচিত। পীরবাদী মরনী সাধনার তিনি বিরোধী ছিলেন। নাচ-গান, 
মাজার-দরগাহ, শিরনী ইত্যাদি 'আচরণকে 'বেদাত, জ্ঞানে বর্জন করতে বলেছেন। 

তবলা বেহালা বিনা (বীণা) করে লয়ে কত জনা, 
নাচে সবে নটর সমান 


এমামের নামে রাজা, কেহ করে ভূতপৃজ।, 
মাদারের নামে বান্ধে স্বান। 
বাপদাদা আদিক্রমে, মর্ারের নামে নামে, 


চিনি রুট দেয় কতজন । 
“মোরে (মরে) গেল যেই জন, নাই যার প্রাণধন 
সেকি কভু করয়ে তক্ষণ।* (বেছাত) . 
স্বদেশ" নামক কবিতায় 'বোদ।' গ্রামের প্রাকতিক সৌন্দ্বের ব্ন। আহে, সগ্তবত: 
ও গ্রাম কবির জন্মভূমি । 


ফয়জনেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩) 
কুমিল্লার হোমনাবাদের জমিদার নবাব ফরেজুনেঘা চৌধুরার্নী মোট চারবানি 
গ্রন্থ রটনা করেন, সেগুলি হল 'ূপজানাল' (১৮৭৬) “তন্তু ও জাতীর সঙ্গীত 


১. মোহাম্মদ আববৃন করিদ--এরশাদে খালেকীয়া বা খোদ! প্রাণও, রেয়াজুর ইগনাষ প্রেস, , 
কলিকাত।, ১৩১৬ (২ সং), পৃঃ /., (প্ৰথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন )। 

এ. মহপ্মদ আবেদিন--বৰ্মপ্ৰচারিণী, বাঙ্গাল৷ সপ্তাহিক হিপোর্ট যন, কাস ছাতা, ফাল্ওস, $২৮১ 

-৩. এ, পৃঃ ২৯ 


৩৮৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, 


(১৮৮৭), সঙ্গীত সর ও ‘সঙ্গীত লহরী'।১ গদ্যে ও পদ্যে রচিত রূপ 
ভালাল রূপক আখ্যাহ়িকা ! ৪৭৫ পৃষ্ঠায় বৃহৎ গ্রন্থের পদ্যাংশ মধ্যযুগের 
পয়ার-ত্রিপর্দী ছন্দে রচিত, গদ্যাংশ বিদ্যাসাগর-বন্কিম রীতিতে রচিত। তার 
ভাষ) মাভিত ও বিশ্দ্ধ। এ ভাষা আরবী-ফারসীর প্রতাবমূক্ত এবং সংস্কৃতগন্ধী |. 
রূপজালাল আখ্যানের 'বারমাসী'র ঢঙে রচিত একটি অংশ এরূপ £ 
বৈশাখ জাগত পুঘপ বিকশিত 
সুগন্ধে আমোদিত অতি। 
খাণ পেরে ভূঙ্গ করে নানা বঙ্গ 
অধ পান করে নিতি || ... 
কাতিকে কাতর অবলা অন্তর 
চন্দ্রের কিরণ হেরি। 
শরদের এশী উজ্জ্বল নিশি 
মস বৈরী সে শর্বরী ॥* 
গদে)র দৃষ্টান্ত “ল্মিধুক্ের মূলে ইক্গস শিঞ্চন করিলেও তাহাতে হিষ্ট ফল 
হন্গে না এবং পলাশ তরুতে সতত পরিমল প্রদান করিলেও তাহার পুম্পে 
কখনও সুগন্ধ ধারণ করে না 1৩ 
শিমাইল দেশের রাজপুত্র জালাল ও ওমর নাক এক সাধু পুরুষের রূপবতী 
কনা রূপবানুর প্রণয় কাহিনী রূপঘালালের বিষয়বন্ত । এক্ষেত্রে তিনি মধ্য- 
ঘগের প্রণয়োপাখ্যানগুনির কাব্যাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। রূপকথার অলৌকিতা৷ 
গার কাহিনী ভচ্ছগু। জধুদিক ভীবদজিজ্ঞাসার কোন লক্ষণ গ্রছের মধ্যে 
ফুটেনি। চাঁকার বান্ধব পত্রিকার »ম্পাদক কালীপ্রসনু ঘোষের অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছিলেন বলে ফয়জনেসা অনুক্রমণিকা য় উল্লেখ করেছেন। 
ফয়ভনেসার জন্য গ্রন্গুলি দুর! ডনিদার পরিবারে বাংলা সাহিত্য 
চর্চার দৃষ্টান্ত এই প্রথম | ফয়জুগ্েসা ব্যজিগত চেষ্টায় নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে 
বাংলা পুশুক পাঠ বরে বাংলা ভাষ! জাত করেন। ফারসী ও উর্দু চর্চা তার 
পারিবারিক এতিহ্য ছিল। বজেঞ+ একপ্রাজে আধুশিক শিক্ষা বঞিতা এক 
হ্দ্ষী মহিলা এপ সাহিত্য সাধন! বিস্ময়কর । তার প্রেরণা ছিল অকৃত্রিন' 
ও স্বতঃস্ফুত। 
১. শভবাহিষী। সমহদিকা, কিল যাজেনোসা টাচ ঘাদিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা, ১৮৭৪, পূ: ৩৩, 
৫. কমজনেলা চৌধুব1০)-- ঝুপ্ড[লাল, গিরিশ যন, চাকা, ১৮৭৬, পৃঃ ৪১১ | 
১ এওঁ, পৃঃ ৩১৩ 


প্রধান লেখকবৃন্দ ৩৮৫ 


শেখ আবদুল লতিফ 

‘মানব সংস্কাবক' (১৮৭৮) গ্ৰন্থেৰ প্রণেতা শেখ আবদুল লতিফ মেদিলীপুবেব 
অধিবাসী ছিলেন। এটি প্রবন্ধে বই । 'মনুঘোব বৰ্তমান অবস্থা' ও 'ননুয্য 
জীবন’ এই দূভাগে ভাগ বৰে গোট ২১টি প্রবন্ধ স"কলিত হয়েছে। ধর্মনীতি, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয নিয়ে প্রবন্ধগুলি 
রচিত ॥ বিজ্ঞাপন" শীর্ষক ভুমিকা লেখক পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 
“আজকাল আমাদেব অবস্থা অতি ভযানক হইযাছে, তোমবা তোমাদেব কার্যে 
অত্যন্ত অযত্ব কবিতেছ, কতৃব্য প্রায়ই বিস্মত হইযাছ, বিষম ফল সহ্য করিতে । 
*** তোমাদের নয়ন উন্মীলন নিমিত্তই ইহা প্রকাশিত হইতেছে ।”১ তিনি 
তাধিকাংশ প্রবন্ধে সাধারণ মানুষকে নিজেদেব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সমন্ধে 
সচেতন হতে বলেছেন। দু একটি প্রবন্ধে বন্ধিকচন্দ্রের সামাবাদের সুব আছে । 
“বঙ্গদর্শনে' “মানব সংস্কাবকে'ব সমালোচনা হয। সেখানে লেখকেব ভাষাৰ 
প্রশংসা করা হব বটে, কিন্ত বক্তব্যেব গুকত্ব দেওয়া হযনি। “গ্রন্থকারের নাম 
পড়িযা ভাষা সম্বন্ধে আমাদেব ভব হইয়াছিল কিন্তু পবে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি 
হিন্দু বাঙ্গালায় লিখিত, কায়ন্দে* তাষাম লিখিত, খাহাণের ভাষা বলিলেও ক্ষতি 
নাই। তত্ব্যতীত প্রশংসাৰ আব কিছুই নাই ।''ং অবশ্য আবদুল লতিফের 
বক্তব্য একেবারে তুচ্ছ ছিল শা । তাৰ চিন্তাশক্তি স্বচ্চ ও জডতামুক্ত ছিল। মনন- 
শ্বীন বচন! হিসাবে গ্রন্থখানিব এতিহাপিক গুকত্ব আছে । 

বাংল! গ্রন্থ-প্রণেতা আরও কয়েকজন আবদুল লতিফেব নাম পাওয়া যায়। 
এক আবদূল লতিফ 'ধর্মপ্রকাশ (১৮৭৩) নামে একখানি মুপলমান আইন 
সৃত্বন্ধীর পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি আবদুল্লাহ আল ওবাযদীর 'তুহফাতুল-হিন্' 
(উর্দু) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । কলিকাতার ‘মর্তুজা প্রেস” থেকে এটি মুদ্রিত হয়। 
ও গ্রস্থে লেখকের ঠিকানা দেওযা আছে: 'মেৌজা খরুকা, থানা কৃদনা, জেলা 
পুণিয়।' ।৩ 

অপর একজন আবদুল লতিফ ‘মসলা বিহ্বাট' (১৯০১) নামে ধর্ষততুযুলক 
গ্রশ্ব প্রকাশ করেন। তাঁর ঠিকানা £ “কাকিনা, রংপুব'। এটি কলিকাতা 
রের়াজ-উল-ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় 1৪ 


১০ শেখ আবদল লতিধ--সানৰ সংস্কারক, মেদিনীপুব, ১৮৭৮, “বিজ্ঞাপন “দ্রব্য ॥ 
৭. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুৰ, ১২৮৫ 

১, বেঙ্গল নাইয়েরী ক্যাটালগ, ₹ ব্রৈখ., ১৮৭৪ 

৪. শী, ১ ব্রেখখ। ১৯০২ 


৫০ 


৩৮৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার বাক্স 


আবদুল লতিক আহমদ ধর্মতন্ত' (১ খণ্ড, ১৮৯৬) শীর্বক একখানি পুস্তক 
রচনা করেন। এটি ঢাকার গোপীনাথ বসাক কর্তৃক “সামন্তক প্রেসে' মদ্রিত হয়। 
গ্রন্থখানি খীষ্টানদের বিরুদ্ধে বাইবেলের বিরূপ সমালোচন। করে লেখা হব ।১ 

হাকিম আবদুল লতিফ ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় 
অবস্থান করতেন। ইউনানী হাকিমী চিকিৎস। প্রণালী (১৮৯২) নামে তীর 
একখানি চিকিৎসা বিষষক গ্রন্থ আছে। 'খিদিরপুর মহামেডান এসোসিরেশনে'র 
সাথে তিনি জড়িত ছিলেন।২ 


কাজি উদ্দীন আলী খান 

তীর চারখানি কবিতার পুস্তিকা পাঁওযা যায়; ‘ধর জামাইর দুঃখের কথ।' 
(১৮৭৯), 'নবলীলা' (এ), ‘বিধবার যনেব কথা’ (১৮৮৭) ও “বাউল সঙ্গীত' 
(এ) প্রথম দুটি ময়মনসিংহের আনন্দ প্রেস থেকে ছাপা ; শেষের দুটি টাঙ্গাইল 
থেকে ছাপা ॥ কবির ঠিকান! £ “চাবান, আটিয়া, ময়মনসিংহ' | এগুলি লঘুরসের 
ব্যাঙ্জাত্মক রচনা । “বাউল সঙ্গীত’ বাউল গানের সংকলন ।৩ 


কাদের জালী 
বালির পালশার অধিবাসী কাদের আলী ‘মোহিনী প্রেম-পাশ' (১৮৮০) 


নাটক রচনা কবেন।৪ চার অঙ্কের এই নাটকটি পারিবারিক অস্তজীবনের 
সমস্যা নিয়ে লেখা £ জমিদার পুত্র রসিক ও পুত্রবধূ মোহিনীর দাম্পত্য প্রেষ 
নাটকের বিধয়বস্ত | রূপসী মোহিনী রূপহীন রসিককে অবজ্ঞা করনে রসিক 
গৃহত্যাগ করে রূপগবিনী মোহিনী পব-পুকষের প্রতি আকৃষ্টা হয়,কিন্তু শীপুই 
তার চৈতন্যোদয় হয় ও পতিপ্রেম জাগ্রত হর | স্বামী-স্ত্রীর সিনে নাটক শেষ 
হয়েছে! লনাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে একটা চাপা অভিযোগ আছে 
নরনারীর বৈবাহিক মিলনে ইউরোপীয় সমাজে যে স্বাধীন নির্বাচন আছে, ভারতীয় 
সমাজে অআ নেই। এজন্য দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ হয়। অনেক 
সময় ব্যতিচারও প্রবেশ করে। নাট্যকার এরূপ একট! প্রশ্ন তুলেছেন বটে, 
কিন্ত লর্ষাধান দিয়েছেন চিরাচরিত পদ্ধতিতে | সমাজের দির ভাগবার সত 
মুক্ত চিন্তার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বাঁট্যনবন্ত 


১, বেঙগন সাইবেরী ক্যাটালগ, ৩ ব্রৈ,খ,, ১৮৯৬ 

২. এআ, ৩ ব্রৈখ,, ১৮৯২; দি মোসলেষ ভনিকল ; ১৬ ফেরারী ১৯০১ 

ও. বেঙৰ আাইবেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈখ., ১৯৭৯; ২ ত্ৈ,খ., ১৮৮৭ 

5. শ্রী কাধে আবী ব.স.--যোহিনী প্ৰেৰ-পাশ, গুধ প্রেণ, কবিকে, ১২৮৭ 


সপ্রবান লেখকবৃন্দ ৩৮৭ 


সষ্টিতে কাদের আলীর দূর্বলতা ছিব। নারায়ণ স্কুলের শিক্ষক রজনীকান্ত 
মুখোপাধ্যায়কে নাটকখানি উৎসগ করা হয়। নাটক রচনার প্রেরণ! তীর কান্ত 
থেকেই পেয়েছিলেন বলে তিনি উপহাব-পত্রে" উল্লেখ করেছেন । 


নাটকের বিজ্ঞাপনে “প্রণয় কি পদার্থ, নামে কাদের আলীর অপর একখানি 
গ্রন্থের নাম পাওয়া বায় ।১ 


মোহাম্মদ আবদুল কাদের 

ময়মনসিংহের আবদুল কাদের তিনখানি গ্রন্থ লেখেন : সাধু সৌরভ' (১৮৮১), 
'পুষ্পোদ্যনি' (১৯০১) ও 'গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৫) । প্রথমটি কবিতার বই-__ 
নিরাসন্ত অযত্য প্রেমের কখা বল! হয়েছে ।২ ‘পুছ্পোদ্যান সাদীর ফারসী কবিতার 
গাদো-পদ্যে মিশিত অনুবাদ 1৩ তৃতীয়টি ফারসী কাব্যের অনুবাদ |? 


জহিরুদদীন আহমদ 

জহিরুদ্দীন আহমদ এক্সন শল্য-চিকিৎসক হিসাবে কলিকাতায় স্থনাষ 
অর্জুন করেছিলেন। ১৮৭১ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি 
এল. এএ. এস. পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি চাকুরী জীবনে কলিকাতার 'ক্যান্ত্বেল 
মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসা৷ বিদ্যার শিক্ষক ও ক্যায্বেলে হাসপাতালের অস্ত 
চিকিৎসক’ ছিলেন। শুধু ডাক্তার হিসাবে নয়, তিনি সমাজ ও সংস্কৃতি সেবক 
হিসাৰেঞ্জ কলিলাতার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত ছিলেন । তিনি ১৮৯৫ 


সালে 'কিষ্কাতান মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। এ বছর সিরাজুল 
ইসলাঞ সু বদনুদ্দীন হায়দারও নির্বাচিত হন।$ 


অহিকর্রীন আহমদ 'ভীঘক-দর্পণ' ( ছুলাই ১৮৯১) নামে একখানি “চিকিৎসা- 
তন্তু বিষন্রক মাসিকপত্র' সম্পাদনা করেন। পত্রিকাখানি সরকারী অর্থানুকুলো 
চলত! এতে রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসাপদ্ধতি, ওঘধপত্র ইত্যাদি চিকিৎসা জগতের 
সংবাদ ও নিবন্ধ স্থান পেত। ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায় সহকারী সম্পাদক ও 
ডা: গিরিশচন্দ্র বাগচী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৯০০ সাল পর্যন্ত 'ভীঘক-দর্পণ' 
চালু ছিল! ডাক্তার নীলরতন সরকারের লেখ) এতে মুদ্রিত হত। ডাভার 
আবদুল আজেদ খঁ। চৌধুরী এবং স্বয়ং সম্পাদক নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। 
যোহিনী প্রেষ-পাশ, বিজ্ঞাপন ভ্রষ্ব্য। 
বেন লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ব্রৈ,খ., ১৮৮১ 
ব্রিটিশ যিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩ 
বেন লাইবেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ,খ., ১৯০৪ 
দি বোর্ছালেন ক্রনিকল, ১৪ সার্চ, ১৮৯৫ 


2০2. 


৩৮৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিম্বা-চেতনার ধারা 


জহিরুদীন আহমদ 'অস্ত্রচিকিৎসা' (১৮৮৩) নামে একখানি বৃহৎ চিকিৎসা- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । শল্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রশ্থখাণি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা 
ও ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব পর্ণ কবেছিল। তিশি প্রথম সংস্করণের 
“বিজ্ঞাপনে বলেন, “বঙ্গভাষার অস্ত্রচিকিৎসা৷ সশুন্ধীয় উপযুক্ত পাগ্য পুস্তকা- 
ভাবে শিক্ষার্থীণণকে শিক্ষয়িতব্য বিষয়গুলি স্ব স্ব হস্তে লিখিয়া স্রণার্থ বহু যত্র- 
পূর্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হর এবং শিক্ষকগণকে স্ব স্ব উপদেব্য ‘বষ্যগুলি : 
ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ ছাত্রবুন্দকে শিক্ষা দিতে হয়, 
ইহাতে উভয় পক্ষেরই অযথা পরিশ্বম ও অনর্থক কালক্ষেপ হইয়া খাকে। এই 
সকল অসুবিধা নিবারণ করাই এই পরস্তকের উদ্দেশ্য । আমি স্বয়ং অন্ত্র-চিকিৎস। 
বিদ্যার শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ছাত্রগণকে অভিলাধান্যারী শিক্ষাদানে 
যারপর লাই অসুবিধা বোধ করিরাছি। তাহাতেই তিন বৎসরের অধিক হইল 
শিক্ষক অ ছাত্র উভয়েরই যাহাতে উপকার হয়, এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রচার করিতে 
আমার অভিলাষ জন্মে । ... কিছুদিন পরে, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে মেডি- 
ক্যাল স্কুলের জন্য দেশীয় ভাষায় পাঠ)পুস্তক নির্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। 
উক্ত সভার সত্যগণও এ বিষয়ে আমাকে আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করেন! 
-*- এক্ষণে ওঁ কাৰ্য্যে শেষ করিয়া আমার দীর্ঘকালের যত্রপ্রমূত ‘অস্ত্র-চিকিৎস।' 
গাধারণের হস্তে সাদরে সমর্পণ করিতেছি । অস্ত্রচিকিৎস। সম্বন্ধীয় বহুবিধ 
ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র হইতে সংগৃহীত সারাংশের অনুবাদ করিয়া ইহাতে 
সন্নিবেশিত করিয়াছি । আবশ্যক বোধে বঙ্গদেশস্থ লব্ধ প্রতিষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক- 
গ্রণের মতামতও সংকলন করিরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।”১ জহিরু- 
জ্ধীনের ভাষ! শুদ্ধ, তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার 
অনেক ক্ষেত্রে তা করেননি । তার রচনার একটি দৃষ্টান্ত এরূপ: কিরোগির 
উপরিস্থ কোমল গঠনের নাম স্ক্যালপ | উহা অকসিপিটোফ্রটালিজ নামক পেশীর 
এপিনিউরোসিসের সহিত সমৃদ্ধ (যুক্ত) এবং তন্মধ্যে বহু সংখ্যক ধক্তবহ। নাড়ী 
বিদ্যমান আছে। এজন্য উহাতে ক্ষতাদি উৎপাদিত হইলে ম্ন্যফে পরিণত ন। 
হইয়া প্রায়ই শক হইয়া যায় ।””২ 


১. জহিরুদ্বীন আহমদ--অক্্র-চিকিৎসা বা সার্জারি, বরা প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৩ .(২ সং)” 
পূঃ /. (বিজ্ঞাপন )। 
ছ, এওঁ, পৃঃ ১৯৩ 


“অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৩৮৯ 


আবদুল আলা 
ফরিদপুর জেলার গোঁয়াবন্দের-বেখুলিয়া গ্রাম নিবাসী আবদুল আলা “কবিত। 
বলুমশালা (১ ভাগ, ১৮৮৩) রচনা করেন। এতে সাদী, হাফেজ ও জামীর 
ফারসী কবিতার ভাবানুবাদ সহ আরও অন্যান্য কবিতা আছে। কাব্যের প্রেরণা 
ও উৎস সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, “কবিতা কুঙ্্মমান। প্রথম ভাগ মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইল | ইহার স্থানে মহাকবি সেখ সাদী, মহাত্বা হাফেজ ও 
নওলান| জামী প্রভৃতি জুবিখ্যাত পারসিকু কবিএখ প্রণীত কতিপয় প্রসিদ্ধ ও 
মনোহর গ্রন্থের অন্গত নানাধিব সুরলিত প্রবন্ধ, গজল ও রেখতা ইত্যাদির 
অনুবাদ ও মর্ম সণ্রিবেশিত হওরাছে। পারনী ভান! যে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্বাব্য, 
দহ! কে. শ! স্বীকার করিবেন। বিশেষত: পূর্বোক্ত প্রাতঃস্[রণীয় কিক কাব্য- 
কাননে যে সমস্ত সুতি কৃস্ুম-তরু রোপণ করিযা গিঘাছেন, তাহাদের প্রস্ফ্টিত 
প্রসূন-াজির সুবিমল সৌরভে মগ্দঘ ব্যক্তি মাত্রেনং নন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। 
গেই কবিপণের সুললিত শন্পশিন্যাস ও কমনীয় কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াই আমি 
তাঁহাদের কতক লি খণ্ড কবিতার অনবাদে খ্রতী হইয়াছি। ... অনুবাদিত খণ্ড 
কবিতাসমূহের মধ্যে কয়েকটা এই গ্রন্থে সণিবিষ্ট হইল ।"১ "চাকুবাতার ভূতপূর্বক 
গম্পাদক ও রাজস্থান অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাৰু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়' আবদুল আলাঙ 
কাব্যখানি সংশোধন করে দেন বলে তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন । ৮৪ পৃষ্ঠার 
এই কাব্যগ্রশ্থে মোট ১৪টি কবিতা আছে । কোন কোন কবিতার শীর্ষে রাগতালের 
উল্লেখ আছে । কবিব চিত্রবমী ভাব ও মক্পীভথমী ভাষা বেশ উন্তমানের ছিল। 
পতীর শির্শাখ, জগত মোহিত, 
সখের শয়নে সবে সুশাখিত 
বনপ্রির জাগি ধরেছে সঙ্গীত 
সমোনূঞ্ধকর মবুব স্বরে। 
প্রকৃতি জন্দরী মগনা নিদ্বার 
বোধ হর যেন জাগাইতে তায় ; 
পিক স্ুললিত সঙ্গীত শুনায় 
রহিয়ে রছিয়ে ঘুমের ঘোরে ।২ (নিশীথ চিন্তা ) 
বিশুদ্ধ নানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেন আবদুল আলার কাব্যের প্রধান বিষয়বন্ত। ফারসী 
কবিতার ভাবকে তিনি আত্মস্থ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন । 


১, আবৰূল আলা-_কবিতা কৃক্ুমনাল৷ (১ ভাগ), বরা্ট প্রেম, কলিকাতা, কাতিক, ১২৯০ 
ভূমিকা দ্রষ্টব্য। 
এ. কবিতা কৃস্ুমমালা, পৃঃ ১ 


৩৯০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা" 


সলিমুদ্দীন আহমদ 

সলিমুদ্দন আহমদের প্রেমাবলী' (১৮৮৩) হাফিজের সুফীমতের ফারসী 
কবিতার সহজ বঙ্গানুবাদ । সলিমুদ্দীন পটুয়াখালীর মুন্সেফ কোটের সেরেস্তা- 
দার ছিলেন। তিনি হেতুবাদ' শীধক ভুমিকায় লিখেছেন, “বল্গভাঁধায় শস্ভাব- 
শতক নামক যে গ্রন্থ আছে, তাহ! অতি কঠিন রূপে প্রায় সংস্কৃত শব্দ দ্বারা 
লিখিত হওয়ায় দখসাধারণের বুঝিবার পক্ষে নিতাস্ত কষ্টকর বিবায়, আমি অতি 
কষ্টের মহিত তাহাকে প্রায় রূপান্তরিত করিয়া সহজ বঙ্গ ভাষায় রচনা করিলাম । 
প্রার্থনা সর্বসাধারণের মনোরম্য এবং আদরণীয় হয় ও তদহেতু আমি সকলেব 
আশীর্বাদ ভাজন হই।”১ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিশুদ্ধ বাংলায় হাফিজের 
নীতিমূলক কবিতাগুলি অনদিত হয়েছে। 


জাবদল গণি 

মুশিদাবাদ জেলার রধুনাথগঞ্জের আবদল গণির ছোট ছোট ৩খানি বই আছে ঃ 
হেঁয়ালী কৌমদী' (১৮৮৩), ‘মোসলেম সমাজ সমালোচনা" (১৯০৭) ও “ইসলাম 
বিলাপ'। প্রথমটি ধাঁধার সংকলন ; ছিতীয়টিতে বাংলার মুসলমানের সমাভ- 
রাজনীতি-শিক্ষ। ক্ষেত্রে অবনতির কথা বণিত হয়েছে; তৃতীরাটিতে বাংলার 
মুসলমানের সমাজ-রাজনীতি-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির কথা বণিত হয়েছে; তৃতীয়টি 
কবিতার বই।২ 


জাজিজন্নেসা খাতুন 

তেতুলিয়ার জমিদার-পন্দী আজিজুণ্রেগ। 'হারমিট বা উদাসীন' (১৮৮৪) 
নামে টমাস পানেলের বীররসাত্মক 'হারমিট' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। হামিদুলাহ 
খান তীর স্বামী ছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম হংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মুনলমান 
মহিলা । সমকালীন সাপ্তাহিক 'মুসলমান-বন্ধু'তে হারমিটের সমালোচনা হয়। 
তাতে লেখা হয়ঃ “অধুনা বঙ্গদেশে মুসলমান স্ত্রীগণের মধ্যে কবিত্ব বড় দৃশ্য- 
মান হয় না বোধ হর প্রণয়িক্রী (লেখিক।) পাঠক-পাঠিকাদ্দিগেব নিকট বিশেষ 
আহৃতা হইবেন । '৩ 


১, ছলিম অদ্দিন আহমদ- _প্রেমাবলী, সামস্তক প্রেস, চাকা, ১৮৮৩ 
২০ যুসলমান-বন্ধু, ১ বর্ম ৩ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট ১৮৮৪, 
৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈ,খ., ১৮৮৩) ১ ব্রে,খ-। ১৯০৮ 


অপ্রধাম লেখকবৃন্দ ৩৯১ 


হাজর় সহন 

ফজলর রহমান পাবনার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন । তিনি ১৮৭৮ 
সালে ক্িকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করেন ।' তিনি 
কন্িকাতায় প্যাকৃটিস করত্নে। তিনি মহীশুর রাজ পরিবারের গৃহ চিকিৎসক 
ছিলেন।১ 1কিৎসা বিষয়ক তার দখানি পুস্তক আছে: ‘যকৃৎ প্রীহা, মুত্র- 
পাও ও তদনুসঙিক অন্যান্য যন্ত্র সকলের পীড়া (১৮৮৪) ও 'বক্ষঃপীড়া' 
অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন ও লিঃযবাহিকা সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকলের পীড়া 
(১৩ ২খও ১৮৮৬)। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার “বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 
শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তুসঙ্কালন সম্বন্ধীয় যে পীড়া ভেষকের অধীন তৎসমুদয় 
ইহাতে জুবিসুতরূপে সম্সিবেশিত হইয়াছে, অত্র বক্ষঃপীড়াখাশি বিশেষতর 
রবা্টের প্রণালীমতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে : রবার্ট, নিমায়ার, ফদারজিল 
প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ ও নব আবিহেক্রতা ও বর্তমান প্রচলিত সুবিল্ঞ চিকিৎ- 
সকদিগের মত হইতে উদ্ধৃত। বাঙ্গাল! ভাষায় এরূপ পুস্তক খণ্ড অদ্যাপি প্রকাশিত 
হয় নাই । ইহাতে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষোপযোগী বিষয় সকল 
বিস্তারিতরূপে বিবাণিত আছে, অথচ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং তথ্যতীত অন্যান্য 
যে সকল ব্যক্তিগণ স্কুলে অধ্যয়নও না করিয়াছেন তীহারাও ইহ! দ্বারা যথেষ্ট 
উপকারে সমর্থ হইতে পারিবেন ।”২ ফজলর রহমানের ভাখা সহজবোধ) ও 
ব্যাকরণগত শুদ্ধ; তবে তিনি চিকিতসাবিদ্যার বিশিষ্ট শব্দগুলির বাংলা প্রতি- 
শব্দ প্রায় ব্যবহার করেননি । 


মোহাম্মদ আব্বাস আলী ( ১৮৫৯-১৯৩২ ) 

২৪-পরগণার বসিরহ!ট মহকুমার চণ্ডীপুর গ্রামে আববাস আলী জন্ম গ্রহণ 
করেন তিনি কলিকাতার “আলতাঁফী প্রেসে'র ম্যানেজার হিসাবে বহু গ্রন্থ 
প্রচারে সহায়তা করেন। তিনি এক সময় 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ 
হন। চণ্ডীপুর ইসলামী মেলা' তিমি প্রবর্তন করেন। তিনি বসিরহাটের 
অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ধর্মবিষয়ক 
একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যথা 'মে্বাছল মসলেমিন' (১৮৭৯), 'গোল- 
জার এসলাম' (১৮৮১), মহরম উৎসব’ (১৮৮৪), ‘ফতুভস সাম’ (১৯০৫), 
‘বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ' (১৯০৭), 'মসায়েলে জছরিয়া' (এ), “ফতুহল মেসের" 
€ ১৯১২), 'ছুম্মার খুতবা' ইত্যাদি । 


0৮৮ ০০০ 


১, ফজলর রহমাপ-বক্ষঃপীড়া, বিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬, আধ্যা পত্র জইব্য। 
৫. এ, বিজ্ঞাপন ভ্রষ্টবা। 


শা জি এস, সস 


৩৯২ উনিশ শতকে বাঙালী যুসনষানের চিস্ত-চেতনার ধারা 


‘মহরম উৎসব’ বিষ-প্রয়োগে ইমাম হাসানের মৃত্যু থেকে কারবালার যুদ্ধে 
ইমাম হোসেনের মৃত্যু পর্যন্ত বিবাদমর কাহিনী নিয়ে রচিত | গ্রন্থররচনার উৎস 
ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে লেখক ‘বিজ্ঞাপনে’ লিখেছেন, ““... মহস্বদ- 
দৌহিত্র হাসেন ও হোসেন প্রাণত্যাগ স্মরণ রাখিবার জন্য ও তাঁহাদিগের জনা 
শোকপ্রকাশ করাই ইহার মধ্য উদ্দেশ্য। আরব) ও পারস্য ভাষায় এই সম্বন্ধে 
বহু সংখ্যক গ্রগ্ন 'আছে। ... বাঙ্গালা দেশের বঙ্গভাষাজ্ঞ মুসলমানদিগের এই 
সম্বন্ধে সত্য বিবরণ অবগত হইবার কোন উপাষ নাই। এই অভাবপ্রণ করি- 
বার জনা, 'গিররুস সাহ।দতেন' “চাওসাএকে মহবেকা', 'তহরিরূস সাহাদতেন', 
'জিকরুস জাহাদতেন' ও “এনাসিরুস সাহাদতেন' প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক 
হইতে এই ক্ষুদ্র পৃস্তকখানি সংগৃহীত হইণ। ইহ। ছারা ধর্মবিরুদ্ধ মহরমের 
আমোদ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে দমন হয় তাহ। হইলে শ্রম সার্থক জান করিব ।””১ 
তিনি ভারতবর্ষে যেভাবে মহরম উৎসব পালিত হয, তার বিরোধিতা করেছেন । 
তাজিয়া নির্মাণ, তানিয়াদি সহ শোক্যাত্রা! ও তার্জিয়া বিলর্জনকে তিনি হিন্দুদের 
মৃতিপৃজার ও প্রতিম। বিসর্জনের নকল বলে উল্লেখ করেছেন।২ তিনি এরূপ 
শরীয়ত বিরোধী ধমান্ষ্ঠঠন বন্ধ করার সপক্ষে মত প্রচার কসেছেন। 


সৈয়দ আবদুল আগফর 

সৈয়দ আবদূল আগফর শ্রীহটের লস্করপুবেব অধিবাসী ছিলেন। তীর দখানি 
গ্রন্থের নাম জান! যায়। ‘তরফের ইতিহাস’ (১৮৮৬) ও ইসলাম দর্পণ' (১৯০৩) 
'তরফের ইতিহাস তরফের শাসনকত। আচক, নানায়ণকে পরাভূত করে পাঠান 
সেনাপতি সৈয়দ শাহ সমিরুদ্দীন কর্তৃক ক্ষমতা বিস্তার ও তীর বংশধরগণের 
শাসনের ইতিহাস বণিত হয়েছে ।৩ লেখকের মতে ‘তরফের প্রসিদ্ধ সাত আনী 
নয় আনীর জযিদারদিগের বিশেষ বিবনণ' এই গ্রন্থখানি। তিনি ‘নয় আনী' 
জমিদারগণের যে বংশ-লতিকা দিবেছেন, তাতে শেষ অধ:ম্তন পুরুষ হিপাৰে তীর 
নাম আছে। ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিতঙ্গি ছিল এবং জাতীয় জীবনে 
ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় 


১, মোহাম্মদ আব্বাস আলী--মহরম উৎসব, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৪, বিজ্ঞাপন 

২. বিবেচন। করিয়া দেখুন আপনারা নিজ হস্তে হাসেন ও হোসেনের ‘কবর’ প্রস্তত করিনা 
'ভিয়ারৎ করেন, আর হিন্দুরা মৃত্তিক] হ্বারা পুভনিক] গড়াইয়। পূজা করে, এই দুই 
কার্য প্রভেদ কি? মহরম সরার নিয়মান্সারে কি শিয়া, কি সুনি সকল মূসসমান সংপ্র- 
দায়ের পক্ষে পাপজ্গনক ।” ও, পৃঃ ।- (উপক্রমনিকা। )। 

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ব্রৈ, খ., ১৯৮৬ 
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বলেছেন, “ইতিহাস' এই বর্ণ চতুষ্টয় মানবজগতেষ অতীত কালের সাক্ষী বর্তষানের 
উপদেষ্টা ও ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক । ইতিহাস জাতী উন্তির এক প্রধান অবলম্বন, 
পতিত জাতির উনুতি সাধনে সিদ্ধান্ত, পর্বপুরুবের শৌর, এণর্ধয, বনবীর্যয, ধৈর্য 
ও জ্ঞান গান্তীর্য্যাদির অঙ্গ যখন দৃষ্টি পথে পতিত ও যানসক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয় 
তখন মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার মহাশিক্তি আসিয়া প্রবেশ করে । সেই 
শক্তিযোগে অতি নিজ্জীব আআঁও তেজোবল সম্পন হইরা উঠে।”১ তিনি আরও 
বলেছেন, “কেবল কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনা কবিষা একটা প্রক্কাণ্ড পুস্তক 
লিখিলেই যে তাহ। প্রকৃত ইতিহাস নামে বাঁচা হইতে পারে, তাহা নহে । ইতিহাসে 
যেকোন জাতীয় মানুষের রীতিনীতি কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার ও অবশ্থ।দি 
সম্যকরূপে পরিবণিত হওয়া চাই । যাহাতে এক জ্রাতীয়, এক দেশীয় বা এক 
ধ্মীক্রান্ত সমপ্রদায় বিশেষের যাবতীর সত্যপৃণ ঘটনা লিপিবদ হইতে পারে, তাহাই 
প্রকৃত ইতিহাস |" ২ সৈয়দ আবদুল আগফর খ।ঙাঁলীব ইতিহানচেতন৷ সম্পর্কে মস্তবঃ 
করে লিখেছেন, ““অণুনা এদেশে যে সমস্ত ইতিহাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া বায়, 
দে সমস্তই ভিন্ন জাতি ও তিন দেশীয়ের প্রণী5। নাঙ্গালা ভাদায় তাহারই অনুবাদ 
গাত্র | তঙিনু এতিহাসিক সত্যোদ্ধারের জন্য কি অনুসন্ধানে জন্য কেহই বে 
যত্রপর হইয়াছেন তাহার প্রমাণ অতীব বিরল । ... ভিন্ন দেশীয় যতই কেন দরদশী 
হউন না, তিনি কখনই সেই তিনুদেশের ভিন জাতির ভিন ধর্মাবলযফ্বীর সামাজিক 
কি নৈতিক আচার ব্যবস্থার, রীতিনীতি সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারেন লা | মাত্র 
কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত আচার ব্যবহার এবং প্রসিদ্ধ প্রগিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ 
মাত্র করিম থাকেন, আবার তাহাও জাতীর, স্বার্থপরতা দোষে কলঙ্কিত ।'’৩ 
লেখক এখানে ইংরাজ কর্তৃক রচিত বাংলা ও ভাতের বিকৃত ইতিহাসের প্রতি 
কটাক্ষ করেছেন | স্বদেশবাসীর দ্বারাই .স্ব্জাতিন প্রকৃত ইতিহাস লেখা সগ্তব 
বলে তিনি ধারণা করেছেন । ফরিদপুর চাওচ! নিবামী শশিভূষণ গুহ ও ঢাকা 
বাশরী গ্রাম নিবাপী মোহান্রদ রেয়াজদ্দীন আহনদ গ্রন্থ প্রশয়নে 'লেখককে সাহায্য 
করেন।& সৈরদ আবদুল আগফরের ভাষা মানত, বিশুদ্ধ 'ও সাবলীল । তিনি 
তাঁর বিঘোধিত নীতির আলোকে 'তরফের ইতিহাস লেখার চেষ্টা কবেছেন। 
এটি মুখ্যত: পারিবারিক ইতিহাস, তৎসত্ভেও লেখক তরফে ভূগোল, প্রকৃতি, ' 
_জনগণ, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বিষরে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন । 
১. সৈয়দ আবদূন আগকর-_তরকের ইতিহাস, দ্রাহ্নরী যন্ত কলিক:ত।, ১২৯৪, পঃ 19.(উপক্রযণিক-.)। 
২. ওঁ, পৃঃ 19০.11, 

৩, তরফের ইতিহাস 

8৪. ও, পৃঃ ৩ 


৩৯৪% উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


হাফেজ নিয়ামতুলা 

হাযেজ নিয়ামতুল্লা রচিত 'খৃষ্টধর্মের রষ্টত।” নামে একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া 
যায় শেখ জমিরদ্দীন রচিত ‘মেহের চরিত’ (১৯০৯) গ্রন্থে। জমিরুদ্দীন 
লিখেছেন, ‘হাফেজ মিয়ামতুল্লা একজন সুবিখ্যাত তাফিক ও উৎসাহী প্রচারক 
ছিলেন। কলিকাতা গোলতালাব (ওয়েলিংটন স্কোয়ার ) তাঁহার কার্মস্গল ছিল। 
তিনি জীবনে অনেক হিন্দু, নেটীত খৃষ্টান ও ইংরেজকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন।'১ 

সুনশী মেহেরুল্লা যশোহরে দির দোকানে যখন কাজ করতেন, তখন পাদরী 
ব্ৰজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাদরী আনন্দ রায়ের প্রভাবে মেহেরুল্লা খীস্টধর্মে আকৃষ্ট 
হন, কিন্তু সে-সময় হাফেজ নিয়ামতুল্লার ‘খীষ্টধর্মের ভ্রষ্টতা” ও মোহাম্মদ এহসা- 
নায় ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদের খবর আছে’ (১৮৮৫) গ্রন্থ দুখানি পাঠ করে 
তার স্বধর্মে আস্থা ফিরে আসে ।২ হাফেজ নিয়ামতুললার গ্রন্থধানি দুষ্প্রাপ্য । এটি 
যে ১৮৮৫ সালের পূর্বে লেখা হয়েছিল এবং এতে খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা 
হয়েছিল, তা উপরের তথ্য থেকে বলা যায়। 


মোহাম্মদ এহসানউজ্লা 

এহসানউল্লার পুবনাম ছিল ঈশানচন্দ্র মণ্ডল, খীস্টানবর্মাবলর্ী বাঙালী | নিউ 
টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামোন্টের মধ্যে পরম্পর-বিরোধী উক্তি দেখে তীর মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হয। নিউ টেস্টামেন্টে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদের আগমনের 
ভবিষৎ বাণী আছে--সেখানে বীত্তর্থীস্টের অনুসারীদের মহন্মদের ধর্মে দীক্ষা 
নিতে বল! হয়েছে। এরূপ যুক্তির ভিত্তিতে ঈশীনচন্দ্র মণ্ডল ইসলাম ধর্মে দীক্ষা 
নেন ও মোহাম্মদ এহসানউল্লা নাম গ্রহণ করেন | তিনি “ইঞ্রিলে মহম্মদ সাহেবের 
খবর আছে (১৮৮৫), 'শ্রীঈশানচন্দ্র মণ্ডশ খীষ্টানের মুসলমান হইবার কারণ' 
( এ) নামে দূখানি ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দুটিতে বাইবেলের বিরোধ- 
মূলক তত্ত্ব, পাদরীগণের কার্যকলাপ এবং নিজের ধর্মীস্তরগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন।৩ এহসানউল্লা৷ পাচ বছর পরে আবার খীস্টান হন।৪ 


পাদ না হাজত 


১. শেখ জমিরদ্দীনষ-মেহের-চক়িত, সিয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃঃ ৮ (পাদটাকা)। 
২. শী, পৃঃ ৮ 
৩. বেল লাইখ্রেকী ক্যাটালগ, ২ বর, ১৮৮৫ 
৪. ইনি হাফেজ নেয়ামতুল্লা সাহেবের সঙ্গে তকে পরাস্ত হখইয়। ১২৯১ সালে প্রকাশ যূসল- 
মান হইয়া ৫ বসব পরে আবার খীস্টান হইয়াছেম।” 
ইসলাম প্রচারক, নৈশাখ ১২৯৯ 
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দৌলত আহমদ এম. এম. দাহার ( ১৮৪৯-১৯৪৪ ) 

দৌলত আহমদ ত্রিপুরা সদরের মোনামুড়ান্ন কৃলুবাড়ীর অধিবাসী ছিলেন। 
তিনি কুমিল্লা জেল! স্কুল থেকে এন্ট্রা্স পাশ করেন। তিনি প্রথমে মোণামুড়া 
স্কুলে শিক্ষকত৷ করেন, পরে বিএল পাশ কবে গেখানে কোর্টের উকিল হন। 
তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে রাজকবিব মর্ধাদ। পান এবং 'কাব্যবিনোদ' ও ‘সাহিত্যরত্ব' 
উপাধিতে ভূষিত হান | 

দৌলত আহমদ কাব্য, কাৰ্য-নাট্য, ব্যাকরণ, শিশুপাঠ্য প্রতৃতি বিষয়ক 
বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'কৃসুমমগ্ুরী' (১৮৮৬), প্রাণ কাদে কেন’ (১৮৮৮), 
'ভূ-্পষ্ঠ পরিচয়’ (১৮৯৫), ‘কক্বরম! বা! ত্রিপুর। ব্যাকরণ' (১৮৯৮), 'নামাজেব 
উপদেশ’ (১৯০৪) ‘পুরুষ প্রসঙ্গ’ (এ), 'জীবন-মঙ্গল' (১৯০৫) স্বপ্রদৃশা' (১৯০৬) 
‘নবৰোধ’, 'মুকুর' (১৯০৯), “বঙ্গভিখারী', 'রাজউৎ্সব', 'হাষ্টক', 'রাজশী', 
( ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ ) ইত্যাদি তার গ্রন্থের নান | তার কাব্যের বিষয়বস্তু অধ্যাত্ 
প্রেম ও নীতিকথা | 

'কৃস্মমঞ্জরী' ২৪ পৃষ্ঠার কবিতাপুস্তক । এতে শিশুদের পাঠ্যোপযোগী ১৭টি 
নীতিগর্ভ কবিতা আছে। শিশুপাঠ্য বলে কবির ভাষা সরল, বন্ধব্য সরল । 


দেখিতে সুবুদ্ধিমান গন্ভীর প্রকৃতি, 

বিদ্যা শিখিবারে চেষ্টা ; শুতকার্ষেয মতি। 

কারো সাথে করে না অসং ব্যবহার, 

সুপথে থাকিয়া করে যশের সঞ্চার ।১ (সুশীল ) 

ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয় বা! ভূচিত্র দেখিবার সহজোপায়' ৩৬ পৃষ্ঠার ভূগোল বিষয়ক 

শিশুপাঠ্য বই লেখক ভূমিকায় বলেছেন, “কোন প্রকার ভৌগোলিক বিবরণ 
অবগত করান, এই পুস্তক সঙ্কলনের উদ্দেশ্য নহে ; কেবল ভূপৃষ্ঠের স্থানসমূহ 
পরিচগ করিবার সহজোপায়ই ইহার শিক্ষণীয় বিষয় । কোমলমতি বালক 
বালিকার পক্ষে ভূচিত্র দর্শন, ভূ-বিবরণ অধ্যয়ন করার অতি সহ বলিয়। 
অনুমান হয়। স্থানসমূহের সাঁধান্রণ নামবোধ পরিচায়ক স্থানীয় নামের আকার দর্শন 
এবং কোন্‌ কোন স্থানে ভূপৃষ্ঠের কোন খণ্ডে আছে এ সমস্ত বিশেষ রূপে জানিয়া 
লওয়া, নূতন ভূগোল শিক্ষাখীগণের প্রথম কতব্য। এই কর্তব্য সম্পন্েৰ জন্য 
ইহাকে নিয়শ্বেণীতে ১ম পাঠোপযোগী করার বাসনায় অন্যান্য ভুগোল হইতে 
পৃথকাকাৰে প্রকাশ করা হইল ।' ২ ত্রিপুরার স্কুলসনৃহের সব-ইনস্পেক্টর রমেশচন্দ্ 
দাস বিএ ধ্রস্থধানি সংশোধন করে দিয়েছেন বলে দৌলত আহমদ উল্লেখ করেছেন ! 


১. দৌলত আহমদ--কনুষ সঞ্জরী, সিংহযন্ত্র, কৃমি), মাধ ১২৯২, পূঃ ১ 
২. দৌলত আহমদ-_ভু:পৃঃ পরিচয়, অমর যন্ত্র, কৃমিল্লা, ১৩০৭ 
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দৌলত আহমদ ও মোহাম্মদ উল্থর যুগ্ভাবে 'ককৃবরনা অং ত্রিপুবা ব্যাকরণ 

বচন! করেন। শ্রন্বের ভূমিকায় দৌলত আহমদ লেখেন, “সাধারণ বাঙ্গালী 
জাতির ম্যায় ত্রিপুরাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ; তাহাদের প্রত্যেককে দফ৷! 
বলে যখা--সিয়ো, কোয়াই' তুইরা, দৃইসিং ব। দৈওসিং ও বাসার ইত্যাদি । ইহারা 
মে ভাষাৰ ব্যবহার কিবা থাকে উহাই ত্রিপূবা ভাষা নামে আখ্যাত। ত্রিপুরা 
শনতিবিস্তুত এবং এই ভাষাতে কোন লেখাপড়া প্রচলন নাই, অথচ ইহাতে 
এব্দের চতুবতা, নধূরতা 'ও কোমনতা প্রভৃতির সুন্দর পারিপাট) রহিয়াছে । 
এমতাবস্থায় এই ভাষার লেখাপড়া ও বাকরণ প্রচলন হওযা সঙ্গত বলিয়া আপাততঃ 
এই ভামার সংক্ষিপ্ত একখানা ব্যাকবণ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম 1১ ১৩০৭ সনেন 
২০ পৌষের ‘এডুকেশন গেঙ্গেটে' ককৃববম। সমালোচনা হয় | “ব্যাকরণখানি 
“দেখিয়া প্রীত হইলাম | ভাষাতত্ব অনুসন্ধানীর বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের শেষ- 
ভাগে অনেকগুলি শব্দার্থ সংগৃহীত হইয়াছে । উহ। আরও একটু বিস্তৃত হইয়! 
প্রকৃত-অভিধানের ন্যায় হইলে আরও ভাল হইত।'২ 'পুরুষ প্রপঙ্দ' ৩২ পৃঠার 
কাবাপুস্তিকা | এতে যোগতত্বের কখা 'আছে। তিনি যোগধারায় কৰি নবীনচন্্ 
সেনের সাথে একাত্রুতা অন্তৰ করেচেন। 

অবতার আমি তব 

যেন মন প্রাণ, 

আর এক কটৌগাফি ; 

সন্মুখে দর্শন। 

কবিবর নবীনচঙ্গ মেন... 

তোমাতে যেমন তুমি, আমাতে তেমন 

বাহ্াদৃশ্য এক কিস্ত শরীর গোপন ।$ 
“দীলত আহষদেশ 'জীবনমঙ্গল' একটি রূপক কাবানাট্য । হিন্দ পুরাণাশিত 
কাহিনী অবলম্বনে “জীবন, নিবৃভি, মালা, প্রবৃত্তি, কায়, কোৰ, সৃতি, মোঁহ 
ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক চবিত্র কল্পনা দ্বারা এটি রচিত হয়েছে। পপ্রথমপট' থেকে 
“বিংশপট' পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি ব্রিপুরাব ‘গ্রীল শ্রীযুক্ত বীবেন্ত 
কিশোর দেববর্ম। যুবরাজ গোস্বামী বাহাদব'কে উৎসর্গ করা হয়েছে।8 


দৌলত আহমদ--কৰুবরমা, অমর যন্ত্র, কমিল্লা, পৌষ ১৩০৭ ত্রিং., পৃঃ /. (ভূমিক।)। 
এডুকেশন গেজ্রেট, ২০ পৌধ ১৩০৭ (দৌনত আহমদ কৃত 'জীবন-নঙ্ন’ গ্র্থে উদ্ধৃত) । 
দৌরত আহনমদ--প্কষ প্রণঙ্গ, উপেন প্রেস, কমিললা ১৯০৪, পূঃ ১৭-১৯ 

দৌনত আহষদ-্্রীবনমঙ্গন, উপেন প্রেস, কৰিলা, ১৯০৫ 
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জাজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ( জন্_-১৮৪০ ) 

পুলিশ পব-ইনস্পেক্টর আজিমূদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ‘জীবনচরিত' ( ১ খণ্ড, 
১৮৮৯) নামে আত্মুজীবনী লেখেন। বাঙালী মুসলমানের লেখা প্রথম আত্য- 
কথা হিসাবে গ্রহুখামনির এতিহাস্কি মর্যাল আছে। বাল্যকাল খেকে ওর করে 
চাকুরীজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ পযস্ত জীবনকখ। গ্রন্থে বণিত হয়েছে । লেখক 
ভূমিকায় বলেছেন, “ইহ! (জীবনচরিত) পাঠে কি শ্রবণে অন্যের তত স্বখ 
দঃখ বোধ হইতে নাও পারে, কেননা ইহাতে রঙ্গরসের কোনও কথা নাই কিন্তু 
যিনি আমাকে একটুকু ভালবাসেন কি চিনেন অথবা আমার ন্যায় সুখের তরী 
দ:ৃখের তরগিশীতে নিমগ্ব হইয়া তুঙ্গ তরঙ্গে ভাগিতে ২ খোদাতানার নাম 
চরণে ও তাহার দয়ায ভেলা অবলম্বনে কূলে উঠিয়াছেন, তীহার অবশ্যই পাঠের 

ব৷ শ্ববণের অযোগ্য হইবে না, সন্দেহ নাই ।"১ জীবন চরিত থেকে জান! 
যায়, আজিমুদশীল মোহাম্মদ চৌধুরী পাবনা জেলার বরাট গ্রামে জন্য গ্রহণ করেন । 
তাঁর পিতামহ থানার দারোগাগিরি করে জমিদার হন। অকর্মণাতা ও বিলাসি- 
তার দোষে তাঁর পিতা ভূসম্পর্তি হারান। আজিমুদ্দীন বগুড়ায় কিছুকাল লেখা- 
পড়া শিখে প্রথমে পুলিশের থানায় ‘বক্সিগিরি ব্যবসা'য় (পত্রনবিসী ) শুরু 
করেন। ১৮৬৮ সালে হেড কনস্টেবল হিসাবে পুলিশের চাকুরীতে প্রবেশ করেন 
এবং পরে শব-ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সরল ও অকপট । 
সাধারণতঃ আত্বজীবনীতে ভাষা মুক্ত ও সাবলীল হয়। আজিমুদশীন তীর গ্রন্থে 
ভাবের অণ্তর্দতা ও ভাষার শ্বচ্ছন্দতা রক্ষা! করতে পেরেছেন। স্বীয় পারিবারিক 
জীবনের কথ বলতে গিয়ে তিনি স্বমমাজের কপি ছবিটিও তুলে ধরেছেন। 


স্কবুল.আলী (বত ১৮১৯) 

"অকবুল আলী ত্রিপুরার পুণিয়াউকের জমিদার বিজন তিনি -১৮৯০ 
লালে চাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি একাধিক সতাসমিতি ও 
পত্রপত্রিকার সহিত থৃক্ত ছিলেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাড়াও কযেকখানি ধর্ম- 
বিষয়ক পুন্ডিকা রচনা করেন যেমন, নামাজ" (১৮৮৯), “রোজা (১৮৯১), 
'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' (১৮৯৯), “ইসলাম প্রচারের .সহজ উপায়" 
ইত্যাদি ।* . প্রথম গ্রন্থখানি সৈয়দ আবদুল জব্বারের সহযোগিতায় যুগ্[ভাবে 
প্রণীত ধর্মকর্ম পালন করার জন্য বাংল গ্রন্থের অভাব ছিল। মকবুল আলী, 
এই অভাব পুরণ করার জন্য লেখনি ধারণ বরেছিলেন। চাক! মাদ্রাসার সুপারি- 


১. আজিমদ্দিন অহাম্বদ চৌধুরী--জীবন্চরিত, সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১৪ বৈশখি ১২৯৬ 
২. ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০ 
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নেটণ্ডেন্ট আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এমএ এবং পূর্বাঞ্চলীয় মসলমান শিক্ষার 
সহকারী ইনম্পেষক্টর আবদুল করিম ‘নামাজ’ পাঠ করে ব্যক্তিগত পত্রে গ্রন্থের 
উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং লেখকদ্বয়কে উৎসাহিত করেন। মকবুল 
আলী ও সৈয়দ আবদুল জব্বার তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। আবুল 
খায়ের লিখেছেন (২০ জুলাই ১৮৯০), “I read ধস with much plea- 
sure. & brochure in Bengali, named ‘Namaz’ published by Moqbul 
Ali Shahib and Sayyid Abdul Jabbar. Shaib, both students of the 
Dacca College. The tract consists of an exposition of the tempors! 
and spiritual virtues of the daily prayers enjoined to the Maho- 
madan religion. The reasons adduced in proof of the statements 
from the Quran and the Traditions as well as the logical argu- 
ments advanced are all convincing and delightful to the reader. 
‘..Similar tract on other observances of our religion will greatly 
Hiren our students and generally all Bengali reading Mussalmans 
of this Provinces.’’2 
আবদল করিমের বক্তব্য ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ । আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন শিক্ষার 
জন্য মুসলমান তরুণরা স্বধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। নামাজ, রোজা, 
জাকাৎ ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত গৃঢ়তত্তের বিষয়গুলি হেগেল, হিউম, মিল 
প্রবুখের প্রভাব বিস্তারের আগেই মুসলমান তরুণদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে হবে। 
তাঁর ভাষায় (১৮ জ্বলাই ১৮৯০), “The publication of the pamphlet 
is very opportune when the 70266119115010 ideas and their conco- 
mitant scepticism and godlessness infused into the minds Young 
Moslems by the study of modern science and 01711050005 &re.leading 
them astray ftom the right path of their true religion, such pamph- 
Jets may be considered as demand of the time, The publication 
of a few such fundamental principles of Muhammadaism, .such 
as ‘Roza’, ‘Zakat’ & c. is likely to create a reaction in the minds 
of Young Moslems and give Islam that fast hold, it onee fhad, 
upon the minds of its young voteries, before works 185 fhose of 
Hegel, Hume, Mill, Bain and others found their way inte the 
hands of our youngmen.’'* 


১, হবৰ্‌ল আনী প্রণীত 'রোজা গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ (১) 
৭. হী, পৃঃ (২-৩) 


"প্রধান লেখকবৃন্দ ৩৯৯ 


আবদুল ক'িয ও আবুল খায়েরের এই প্রেরণ থেকে মকবুল জালী পরের ৰহুর 
“রোজ। শাসক পুস্তক রচনা করেশ। তিনি গ্রশ্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “নামাজের 
ন্যায় রোজাও ইসলামের এক'ট প্রবান অঙ্গ। কোন বিশেষ আপত্তির কারণ না 
থাকিলে, রোজ! পালন করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য কার্য্য। কিন্ত 
বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, নবাশিক্ষিত মুসলমান শ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই আজ- 
কাল রোজা পালনে অবহেলা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, বর্তমান 
সময়ে বঙ্গদেশে অনেক মুসলমান ভ্রাতাই বালা এবং ইংরাজী ভিন্‌ কোন ভাষা 
জানেন না ; তাহারা কোন কার্ষ্যেরই এমন কি বর্মবিধিরও গৃঢ়তত্, উপকারিত। 
ও আবশাকতার বিষয় ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহ। প্রতিপালন 
করিতে চাহেন না। সুতরাং তাহাদিগকে ধর্মকার্যো রত করিতে হইলে সমুদয় 
ধর্মকার্যোরই গৃঢ়তত্ত ও আবশ্যকতা বিষয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ বঙ্গভাঘায় প্রকাশিত 
ফর! একান্ত আবশ্যক । কিন্ত এ পর্যন্ত বঙ্গভাষাতে অতি অল্প গ্রপ্থই প্রকাশিত 
হইয়াছে ; উক্ত অভাব দৃরীকরণার্থে ইতিপূর্বে আমরা ‘নামাজ’ সম্বন্ধে একখানা 
ছোট বহি জনসাধারণে প্রচারিত করিয়াছি ; এবং এখনও সেই উদ্দেশ্যেই রোজা 
সম্বন্ধে এই ক্ষত্ৰ প্রস্থখান। প্রচারিত হইল। ইহাতে রোজার আবশ্যকতা, মাহাত্ম্য, 
সৌন্দর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় কোরান এবং হাদিস হইতে বিশনবূপে বর্ণনা 
কর! গিয়াছে; এবং ইহার শেষভাগে রোজার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি যুক্তি এবং 
তর্ক দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে ।”১ 
মকবুল আলীর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ “মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' | তিনি 
ভূমিকায় বলেন, ‘যে পথে চলিলে, মানুষ, মনুষ্য জন্য ও নাষের সার্মকতা সম্পাদন 
করিয়া, ইহ-পরলোকে সুখসন্মানে কানযাপন করিতে পারে, কোন জাতি বা 
ধর্মবিশেষে তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । ইহাতে কোন জাতিগত ভাব বা 
ঈর্ষ। বিহবেষের চিহ্ন নাই। স্মতরাং ইহা পাঠে সর্ব সাধারণ উপকার. লাভ করিতে 
সক্ষম ।'ং নীতি বিষয়ক উক্ত ফারসী গ্রন্থের “মাতৃভাষার ভাগারে একট অপুর্ব 
রত্ন সঞ্চিত হইবে’ এরূপ আশার বশবর্তী হয়ে তিনি এটি প্রনয়ন কুরেন। “ষেন- 
হাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' রচনার অনতিকাল মধ্যেই লেখক মৃত্যুবরণ করেন। 
অপর এক মকবুল আলী চট্টগ্রাষের পিয়ার অধিবাসী ছিলেন ॥ তিনি খালা 
খেলা’ ( ১ ভাগ ৯৮৮৩) নাষে একখানি নীতিশিক্ষা মূলক ক্ষ্ত্ব কবিতার বই 
প্রকাশ করেন। তিনি এতে মূসলষানদিগকে অলসত। ত্যাগ করে জাগ্রত হওয়ার, 
জন্য আহবান -আমিয়েছেন 1৩ 
১. যকবুন আলী-্রোক্া, হিতৈথিশী যন্ত্র, বগ্ববাড়িরা, ১৩১৮ ( ২ সং)ভিক। টব 
২০ মনকে আক্ী-স্যেরাহারূর আৰেদীনের বাবুৰ, ১৮৯৯, পৃ? /. (কুৰিকা )। 
এ, বেঙ্গন লাইৰেরী ক্যাটানগ, ২ উতর, খ., ১৮৯৩ | 


800 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ 

তিনি খলন! জেলার সাতক্ষীরার বাঁশদহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন | তিনি 
ডভটন ও সেন্টডেভিয়াস কলেজদ্ধয়ের আরবী ও ফারসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন! 
তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, অনাপারে সাহিত্যানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন। 
মোহাম্মদ রেয়াজুদশন আহমদ তাঁকে 'সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ' বলে উল্লেখ করে- 
ছেন।১ শেখ আবদুল রহিম তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘হজরত মহন্্দের জীবন চরিত ও 
ধর্মনীতি' (১৮৮৭) মেয়ারাজউদ্দীনের পরামর্শে ও সাহায্যে প্রণয়ন করেন। 
‘সুধাকর’ পত্রিকার সাথে যুন্ত থেকে মেয়ীরাজউদ্দীন উর্দ পত্রিকা থেকে 'মাল- 
মগল!’ সংগ্রহ করে সেগুলি অনুবাদ করে দিতেন। ‘ঢাকা মুসলমান সুহৃদ 
সন্মিলনী'র অনুরোধে তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ একত্রে বালিকাদের 
শিক্ষোপযোগী “তোহফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০) প্রণয়ন করেন।২ ধর্ম-যুদ্ধ 
বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রস্থখানি মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিম 
ঘগ্যতাবে প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে 'উপক্রমণিকা'য় বলা হয়, 
*...ইসলাম ধর্ম প্রচারক হজরত মহল্্রদের (দঃ) কার্কল'পের উপর কতকগুলি, 
বিধর্মী গ্রহকার নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন, সেই সকল দোষারোপের 
মধ্যে জেহাদ’ ‘বহুবিবাহ ও 'ন্ত্রীবর্জন' (তালাক) এই কয়েকটী প্রধান । এই' 
সকল বিষয় লইয়া আধুনিক খ্ষ্টবর্ম যাজকগণ ইসলামের উপর নানা রূপ ব্যক্ত 
বিজ্ঞপ করিয়া থাকেন। আমরা ক্রমানুয়ে এই পুস্তকে এ সকল দোষারোপের 
দোধখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন কোন স্থলে কিরূপ অবস্থায় জেহাদ কর! 
আবশ্যক আমরা প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে হজরত মহম্মদের (দ:) 
জেহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।৩ ্‌ 

সৈয়দ আহমদ শহীদের ওয়াহাবী আন্দোলনের" খুলে ছিল জেহাদনীতি। 
ইংরাজগণ এজন্য ওয়াহাবীদের সন্দেহের চোখে দেখতেন্‌ £ ওয়াহাবীদের চাকুরীতে 
নিয়োগ কর! হত না। হান্টারের “দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানযৃ' গ্রস্থের উদ্দেশ্য ছিল. 
ভরিতীয় মুসলমানের মহারানীর শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মতঃ বাধ্য কিনা 
তা অনুসন্ধান কগা | মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদূর রহিমের লক্ষ্য ছিল ইসলামে 
জেহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রমাণ কর! যে, ব্রিটিশের রাজত্বে ধর্ম- 
পালনের যেহেতু কোন বাধা নেই সেহেতু শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্ন অবাস্তর ৪ 


বি বৃহাস্মদ ইদরিস আলী--সোহান্দ রেয়াছুদ্দীন আহমদ, পৃঃ৯ 

২. এৰ, পৃঃ ৩৩ i 

৩. মেয়ারাস্তরদদীন আঁহমদ ও আবদৃয় রহিম-- ধর্মঘৃদ্ধ বা. জেহাদ ও অসাজ-সংস্কার, নিলন-প্রেস- 
ডিপজিটার, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃঃ /. ( উপরুমপ্রিক। )। ্ 


প্রধান লেখকবৃন্দ ৪০১ 


ভারা বলেন, “আঁভ কাল অনেকে জেহাদ সম্বন্ধে প্রশ উত্থাপন করিয়া আমাদের 
ভারতবর্ধীয় অধ:পতিত মসলমান ভ্রাতাণের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নান) 
প্রকার সন্দেহ জন্মাইয়া৷ দিতেছে; কিন্ত ইহারা ইসলাম ধর্মানুমোদিত জেহাদের 
+ বিষয় তবগত নহে; যে কোন রাজার অধীনে, মুমজমানেরা আপন ধর্ম ও ধর্ম- 
কর্মপদ্ধতি নিধিখে সম্পন্ন করিতে পারে, সেই রাজার রাজভক্ত প্রজা হওয়া! 
স্বভাবসিছ । যুসলমানদিগের আমরা আমাদের উদারনৈতিক খ্রাটিশ গবর্ণমেন্টের 
আশ্রয়ে থাকিয়া নিবিখে ধর্মপ্রচার ও ধর্কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করিতেছি, এমন কি 
স্বয়ং গবর্ণমেন্ট আমাদের ধ্মকর্পদ্ধতি »ম্প?] করিবার কোন বিঘ ঘটিলে তাহা 
দর করিতে যত্বুবান হইতেছেন। অতএব এরূপ সুখ স্বাচ্ছদ্দে থাকিয়া মহানুভ 
ঝািটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের চিরকৃত্ভ থাক। উচিত।'১ 
১৮৭০ সালে ওয়াহাবী বিচারের সাথে সাথে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনে 
ভাটা পড়ে। মুইর, সেল, হোপ।, ম্প্রেনজার প্রমুখ ইংরাজ লেখক মহম্মদ ও 
ইসলামের উপর গ্রন্থ লিখে মহম্মদের জেহাদী মনোভাবের অপব্যাখ্যা দেন। এতে 
ভুল বুঝাবুবির »ভ্ঁবনা আছে ভেবে মেয়ারাভউদ্দীন ও আবদুর রহিম এরূপ গ্রন্থ 
প্রণয়নের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ধর্সযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ 
সংস্কারে র দূটি অংশ- প্রথম অংশ ধর্মযুদ্ধ £ হজবত মহস্মদের যদ্ধবৃত্তান্ত আলোচনা 
করে দেখানো হয়েছে তিনি কোথায় কখন কোন প্রকার যুদ্ধ করেছেন; দ্বিতীয় 
 হ্রংশ সমাজ-সংস্কার £ এতে তিনটি প্রবন্ধ আছে-_-“ইসলামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা 
ইসলামে বহুবিবাহ’ ও ইসলামে স্ত্ীবর্জন'। সমসাময়িকালের কোন কোন অমুসল- 
সান লেখক উপরি-উত্ত বিষয়ে আলোচন। করে ইসলামের ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতির 
উপর কটাক্ষ করেন। লেখকদ্বয় এসব অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন এবং 
ধর্ষনীতির আলোকে এসব পামাডিক প্রথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রচ্থ- 
খানির ভাষা পরিপাটি, বক্তব্যও পরিচ্ছণু ; যুক্তির হারা তীর স্বীয় মত প্রতিশ্রুত 
করেছেন। করটীয়ার জমিদার “হাফেজ মহমুদ আলী খান চৌধুরীকে এটি 
উৎসর্গ করা হয়েছে। 
ঝেয়ারাজউদ্দীন অগ্রজ ছিলেন। শেখ আবদর রহিম তাকে অত্যন্ত মান্য 
করতেন। তিনি তাঁকে সাহিত্য-গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি পবরত্ীকালে 
লিখেছেন, “মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা, সমা'জগত্প্রাণ, আদর্শ 
আলেস, জলম্ত উৎসাহী, শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের 
পাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাঁম না । কেনন! তীঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত 


১. খবৃদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার, প211/. (উপব্রমণিকা ) 
২৬-- 
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ও অনুপ্রাণিত হইয়া আমার সাহিত্য সাধন। প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বধিত হইরাহির।' ৯ 
মোজাম্মেল হক ‘ফেরদৌস চরিত' (১৮৯৮) গ্রদ্থধানি তীক্ণুনামে উমর করেন। 
'উৎসর্গপত্রে' বলা হর; “যে মহ।ত্বার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ রনে আগ্রত হয়, 
যিনি অমায়িক সদালাপী মিষ্টতাষী ও সদগুণসধূহের আধার ছিলেন, সেই বঙ্গীয় 
মোসলেম সমাজের অন্যতম উজ্ভ্বন রত্ব ডভটন ও সেন্ট জেভিযাস কলেজছয়ের 
স্বর্গগত সুযোগ্য আরবী ও পারস্য অধ্যাপক ভক্তিভাজন মাননীয় জনাব মৌলবী 
মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের স্মরণোদ্দেশে এই পুস্তকখানি আন্তরিক ভক্তি 
ও শ্বদ্ধাসহ তদীয় পবিত্র নামে উংসগাঁকৃত হইল ।'* উল্লেখযোগ্য যে, মেরারাজ- 
উদ্দীনের সাথে মোজাম্মেলের ব্যক্তিণত পরিচয় ও অন্তরগত। ছিল । 


গোলাম কিবরিয়া (জন্ম ১৮৪৩) 

গোলাম কিবরিয়া কাজী কেরামত উন্নার সহযোগিতায় উচিত ক’ (১৮৯০) 
নামে গদ্যে-পদ্যে বিবিধ বিবয়ক গ্রন্থ লিখেন।৩ উভয়ে বসিরহাটের অধিবাসী 
ছিলেন! গোলাম কিবরিয়া ‘বগিরহাট ইসলামীঘ। মাদ্রাসায় শিফকতা করতেন । 
তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিমের মাতুন হিলেন। ‘উচিত 
কথা'র বিষয়বস্তু দৃষ্টিতঙ্গির পরিচয় দিয়ে ‘সুধাকরে' লেখ। হর: ‘ইহার (উচিত 
কথার ) ভাষা যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে তবু বেশ সরল: সুতরাং সাবারণের 
সহজ বোধগম্য | পুম্তকখানিৰ কোন কেন স্থান সুন্দর উপন্যাগ এবং নাটকের 
ন্যায় মনোরম | গ্রন্থকর ভণ্ড ফকাদিগের ভগ্ডামী কারখানার অনুসঞানে প্রবৃত্ত 
হইয়া যেরূপ কৃতকার্য হইগরাছেন তাহাতে তাহ।কে অণণ্য ধন/বান ন। দিয়া থাক। 
যায় না। মুসরমানদিগেব মধ্যে নাস্তিকে।পম পাষণ্ড কাফেরদিগের প্রানুভাৰ 
দেখিয। আমর। বিস্মিত হইয়!ছি।॥ যনিও এই কাণ্ড লিখিতে যাঈবা গশ্বকারকে 
অনেক স্থলে সুরুচীর সীম। অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তবু আমর। তাহাকে 
তজ্জন্য দোষী করিতে পারি না। কারণ সবতানের সরতানী প্রকশ করিয়। 
অপর সাঁধারণকে সতর্ক কঃ। মূসনমান মাত্রেরই কতন্য কর্ম। এই গ্রন্থে গল্প - 
চ্ছলে যে সকন উপদেশাবলী পিপিবদ্ধ হইয়াছে, তংপাঠে পাঠক মাত্রেই সবিশেষ 
উপকৃত হইবেন। ইহাতে খৃষ্টান ও হিন্দুধর্মের অপারত। এবং অত্যাচার অতি- 
সুন্দর রূপে বণিত হইয়াছে।”& উচিৎ কথার পন্যাংশ মব্যযুগীর পয়ারহৃন্দে 
রচিত। তীর গদ্যভঙ্গিও দূর অপারণত। 


১, শে খা রহিষ-_াতাঘ। ও [বান শবাজ, মানিক মোহান্্রণী, ভাঙ ১৭৭১ 

২, মোঞ্জাপ্থের হক-্ফেরদৌপ চরিত, “উঃসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য 

৩, স্ুধাক:র 'গুথঝানির নাম কা। হযেছে ‘মনোরঞ্জন উচিত কঝ।' সুধাকর, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬ 
১, স্মুধাকর, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬ ৃ 
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চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জমন্দ আলী (১৮৫০-১৯০০) 

চৌধুরী মোহাম্মদ্টআৰ্ভুমন্দ আলী শ্ৰীহট জেলার ভাঁদেখর থামে জন্য গ্রহণ 
করেন। তিনি ত্রিপুরার রূপগীঁর খান বাহাদূর আবদ্র রেজ। চৌধুরীর কন্যাকে 
বিবাহ করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আঁজুমন্দ আলী বাংলা- 
ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় সুণিক্ষা পান। সঙ্গীতের প্রতি তার আকধণ ছিল।১ 
তিনি কর্মজীবনে স্কুল সব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। 

আর্জুমন্দের দুখানি গ্রন্থ আছে-_ প্রেম দর্পণ (১৮৯১) ও “হৃদয় সঙ্গীত' (১৯০৫)। 
“প্রেম দপণ' হামাজিক উপন্যাস । মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীকে মারক-নায়িক। 
করে প্রেমমূজ্ুক এই উপন্যাসখাশি রচিত হয়েছে। “হৃদয় সঙ্গীত' কবিতা ও 
গানের বই। কবির কণ্ঠে আব্যাত্রিকতার সুৰ (নিজেছে।'২ 


একিনুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) 

একিন্দশীন আহমদ দিনাজপুর জজকোটেব উকির ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ 
সালে প্রেসিডেন্গী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৮৬ সালে সিট কলেজ খেকে 
বিএল পাশ করেন। রংপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তগলিমউদ্দীন আহমদ তাঁর মাতুর 
ছিলেন। একিনুদ্দীন দিনাজপুর থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন 
(১৯২১-২৩)।৩ 

একিনুদল প্ঘাইন ব্যবসায়ের সাখে সাথে সাহিতাচর্চাও করে গেছেন । 
ইসলাম' (১:৮৫) নামে একখানি ক্ষণস্থায়ী মাসিক পত্রিক। তিনি সম্পাদনা 
করেন।৪ এ গময় তিনি আইন পড়তেন। তিনি ‘মিহির ও সুবাকর', ‘ইপনাম 
প্রচারক’, “নবনূর' প্রভৃতি বাংলা সামরিকে ও মোসলেম ক্রনিকল' ইংরাজী 
সাপ্তাহিকে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। তিনি 'ইপলাম ধর্মনীতি' (১৮৯১) 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি লিভারপুলের শেখ আবদুল্লাহ কৃুইলিয়- 
মের “দি ফেথ অব ইসলাম" গ্রন্থের অনুবাদ । আবদুল্লাহ কইলিরম ইসলাম গ্রহণ 
করে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন 1 '্ুুধাকরে'র এক বিগ্ঞাপনে বলা হয়, 
“ইসলামের যে গুণ দেখিয়া ইংলগ্ডের ৫৫জন ইংরেজ ইণলামধর্ম দীক্ষিত হইরা- 
ছেন, তাহাই এই পুস্তকে ( ইসলাম ধর্মনীতি) বিওদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একঞ্জন 
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বাঘিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 

আলাউদ্দীন আহমদকৃত উপদেশ সংগ্রহের (১৩১৯ ৩ সং) শিঞ্ঞাণন' দ্রঃবা 
ন্রসতৰা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭৮ 

মূসলিষ বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৬ 

* মিহির ও স্ুধাকর, ১০ কাতিক ১৩০২ 


ক ১০2৬ 
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ক্তন্দ্য ডুগলসান গ.জুহেট ছারা হ্বিত হইয়াছে।’১ ইসলামের আদর্শ রক্ষার 
ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল ; কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি উদার 
মনোভাব পোষণ করতেন । দেলওয়ার হোসেন আহমদ “মুসলমান উত্তরাধিকার 
আইনে'র পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করলে একনিদ্দীন তার প্রতিবাদ করেন। 
উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার ফলে মুসলনানরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে 
বলে দেলওয়ার হোসেন এরূপ প্রশ্ন তুলেছিলেন।২ একিনুদ্দীন বঙ্গ বিভাগ 
সমর্থন করেনি । তীর যুক্তি ছিল, “দেশের যে সামান্য উন্তি এখন আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের 
সমবেত চেষ্টা । গবর্ধমেণ্ট নৃতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উনুতির মূলে 
কঠারাধাত করিতে যাইতেছেন। '৩ 'শাস্তিনিকেতন' নামে তার একখানি উপন্যাস 
সাময়িক পত্জিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার ‘বঙ্গীয় মুসলমান 
সাহিত্য-্হিতি'র প্রথম বাধিক অধিবেশনে (বৈশাখ ১৩২৫) একিনুদ্দীন আহমদ 
সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।8 

গ্মাবিদ আলী খান 

‘মিহির’ পত্রিকায় (মার্চ ১৮৯২) শী আবেদ আলী খা কর্তৃক প্রণীত’ 
মানসান্ক ও তভঙ্করী সম্ছজিত ধারাপাত' শীর্ষক একখানি বইএর সমালোচনা করা 
হয়। “ইসলাম প্রচারকে' ( আশ্িন-কাতিক ১৩০৮) শিবপুর সিভিল ইস্ত্ি- 
লিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রী আবিদ আলী খঁ প্রণীত' মৌখিক অঙ্ক’ 
নামে আর একখানি পুস্তকের সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, “ইহাতে 
অন্কবিদ্যা বিষয়ক অনেক নূতন নূতন প্রণালী ও কৌতুক এবং রহস্য সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে | নূতন ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রশ্বাবলী পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।'' 
নিবলুর' (আষাঢ় ১৩১২) শ্রী আবিদ আলী খঁ কর্তৃক প্রণীত সচিত্র বাঙ্গালা 
শিক্ষা গ্রন্থের সমালোচনা হর। 
উক্ত গ্রশ্থত্রয়ের প্রণেতা ডিভিল ইঞ্িনিয়ার আবিদ আলী খান ছিলেন মালদহের 

গধিবাসী। তাঁর আরও করেকখানি গ্রন্থ আছে, যথা-_“সচিত্র নামাজ দর্পণ? 
€ ১৯০৬), মৌলদ শরীফ ও হজরত চরিত’ ( এ) “শাহাদাত নামা বা মহরম 
পৰ’ (এ), গুলশানে হিন্দ’ ( ও) ।৫ 


we কি pO I + বয় লিপ্ত 


১. আুধাকর, ৩০ জ্যৈ্ঠ ১২৯৮ 

২. ২৪ আগস্ট, ১২ সেপটেৰ্বব ১৮৯৬ 

*, নবন্ব, আশ্িন ১৩১২ 

৪. ষসলিম বাংলার সাময়িক পর, পৃঃ ২০৬ 

8, বেল লাইবেরী ক্যাটালগ, ২ তরে, খ-; ১৯০৬ ; ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পত্রিকা, পৃঃ ৯৭-৯৮ 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৪০৫ 


আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫) 

আলাউদ্দীন আহমদ পাবনার শাহজাদপুরের চুহালি গ্রামের অধিবানী ছিলেন। 
[তনি কলিকাতা মাদ্রাসায় থিকা লাভ কঃরন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমে ফরিদ- 
পুর জেলা-স্কুলের ফারসীর শিক্ষক হিলেন, পরে শাহজাদপুরের ম্যারেজ রেজিন্ট্রার 
হন | তাৰ প্রথম অনুদিত ধর্মগ্রন্থ উপদেশ সংগ্রহ’ (১৮৯৪) পগ্ডিতক্লতিরক 
মহাত্মা শেখ শাহাবুদ্দীন এবে হযরত শিণনী আক্কোলঃনী কৃত আরবা 'মোনাগ্েহাত 
ও অন্যান্য, গ্রন্থ হতে নীতিনশূহের সঞ্চলন। এ্রহথানি কবদীর। মাদ্রাসার শিক্ষক 
মৌলবী গোলাম সানওয়ারের নামে উৎসর্গ কর। হয়। লেখক থ্রন্থরচনার উদ্দেশা' 
ও উৎস সম্বন্ধে ‘ভূমিকায় নলেন', “এক'দন বঙ্গীয় সাহিত্য-সনাজে মুপলযান 
গাহিত্য ও ইসলাম বর্ম জ্যোতিঃ বিকাশের সন্পূর্ণ অভাব ছিল। কেণন। মুসলমান 
সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ সকল বৈদেশিক পারস্য বা আরবা ভাষায় লিখিত। অধুনা 
'কতিপর পর্মপরায়ণ, ন্যায় অন্সাধিতস্থ মহাখ্ার প্রণপণ যত্ব এবং অনম্য চেষ্টায় 
ইসলাম সাহিত্য ও ধর্মজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইরাছে। তাহারই ফরম্বরূপ 
আজকাল পবিত্র কোরান শনিফ, ফতওয়াযে আলমগিরী, তাজকেবাতুল আওলিয়া, 
কিনিয়ায় সাহাদত, গোলেম্তী। প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ঘরে পরে বিরাজমান থাকায় 
ইগলাম মাহাত্ম্য সর্বত্র ঘোষণা '9 প্রঠার করিতেছে। এই সকল গ্রন্থ যে কেবল- 
মাত্র মুসলমান সমাদছে আদরণনীর এমত নহে, বরং ভিন্ন ধর্মাবলস্বী ন্যায়দশী 
চরিত্রবান বরাদ্দ ও হিন্দু ভ্রাভাগণের হ্দরপটেও ইগল!মের পৌন্দৰ প্রতকলিত 
করিতেছে । শভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশ সংগ্রহ, সংসার বিরাগী, খোদ।-প্রেষিক 
তপস্থিগণের পবিত্র উক্তি সনুহ, ধর্মগতপাণ পবিত্র মহাপুরুষণণের হৃদয়ধাহী- 
বাক্যাবলী' এবং পরমার্থ জ্ঞানালস্কৃত পাষাণ হৃদরকেও বিণলিত ও ধর্মপথবর্ট 
বিপথগামীর তিনিরাচ্ছন অন্তঃকরধকেও সংপথ ও আলোকের দিকে ধাবিত 
করে।'-১ আলাউদ্দীণ গ্রগ্থ প্রণয়নে মুশশী আবদুল গণি (মোক্তার ), শশি- 
ভূষণ ভট্টাচার্য (ফরিদপুর গভর্ণমেণট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত) এবং কাজী 
গাওয়াবউদ্দীন আহনদের (রাজবাড়ী রাঁজস্কুলের ফারসী শিকক) সাহ।বা ওসহবোগিতা 
পান ! 

আলাউদ্দীনেৰ দ্বিতীর অনুদিত ধমগ্রন্থ ‘তফদীর হ।কানীর বগানুবাদ' 'ইপরাৰ 
প্রচারক’ পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধারাবাহিক রূপে ছাপা হয়! এর প্রথম খণ্ড ১৯০০ 
সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হর। তফসীর হাক্কানী কোরানের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ | 


আশি শি শি ৩৯ পল কল ন 


১. আলাউদ্দীন আহমদ-_উপনেশ-সংগুঠ, নেরাজুর ইলনাম প্রেস, কলিক।তা ১৩২৮, পৃঃ 1. 
(প্রথব সংস্করণের ভূমিকা ) 


80৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


স্যার সৈয়দ আহমদের কোরানের উর্দু অনুবাদে “নাস্তিকতাভাব' আছে । এর 
প্রতিবাদেই আলাউদ্দীন তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। ‘প্রচারক’ পত্রিকার 
এক বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে বলা হয়ঃ “আলিগড়ই এই নব্যদলের কেন্দ্রস্থল, 
এই দলের দলপতি এবং এই নবধর্মের অবতার ডাক্তার স্যার সৈয়দ পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকতা ভাবে কুরআন মজিদের এক তফসীর 
লিখিয়াছেন। তদ্দর্শণনে তাহাদের নাস্তিকতা সন্বন্ধে কোনরূপ সংশয় থাকে না। 
অত্র তফসীরের যথাস্থানে সৈয়দ সাহেবের নব্য তফসীরের যথোচিত সপ্রমাণ প্রতিবাদ 
করা হইবেক ।''? 

তার রচিত দৃখানি সপ্তজীবনী আছে £ '‘বড়পীর সাহেবের জীবনচরিত' 
(১৮৯৯) এবং ‘ওমর চরিত’ (১৯০৩) । সুফীসাধক আবদূল কাদের জিলানীর 
জীবনকথা নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচিত। ছিতীয় গ্রন্থে ‘হজরত ওমরের দিগ্বিজয় 
বৃত্তান্ত অলস্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে'।২ লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন,. 
“ইসলাম জ্ঞানভাগ্ডারে যে কত অপাথিব বহুমূল্য রত্ব রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
কর) যায় না, কিন্তু ও রত্বভাণ্ডার সমূহ আরব্য, পারস্য ভাষারপে সুদূর প্রাচীরের 
মধ্যে লক্কাইত রহিয়াছে বলিয়া বঙ্গবাদীর পক্ষে অতি দলভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া 
রহিয়াছে এবং অনেকে এ ভাগারের চতুদ্দিকে আগ্রাহান্বিত চিত্তে ঘুরিয়। বেড়াইতে 
থাকেন, কিন্ত দূভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন বা ভেদ করিতে ন! পারিয়া হতাশ হইয়। 
পড়েন । ৩ আরবী-ফারসী ভাষার প্রাচীর ভেদ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
বাঙালী পাঠকের কাছে ইসলামের 'রত্বভাগডার' তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে । ‘আহ- 
ফামোল এসলাম' (১৯০৯) নামে ইসলামের রীতিনীতি বিষয়ক তিনি আর 
একখানি ধর্মপুস্তক লেখেন ।৪ আলাউদ্দীন আহমদ সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত 
করার জন্য ইসলামের ধর্মকথা ও ইতিহাসের গৌরবকাহিনীকে বিষয়বস্তু হিসাবে 
নির্বাচন করেছিলেন । 


তজমুল আলী 
শ্বীহটের হাজিপুর মৌজার কানিহাটার অধিবাসী তজমুল আলী প্রণীত 
'তোওয়ারিখ হেলিমী' ( ১ খণ্ড, ১৮৯৪ ) একটি ১৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পু্তিক। | শ্রীহট্র 
জেলার কানিহাটীর শাহ হালিমউদ্দীনের পারিবারিক ইতিহাস এতে বণিত হয়েছে. 


প্রচারক, আশ্বিন ১৩০৭ 

উপদেশ-সংগ্রহ, পৃঃ ৭ (পাদটীকা ) 

জালাউদ্দীন আহমদ--ওমর চরিত, সঞ্চয় প্রেস, ফরিদপূর, ১৩১০ পৃঃ /. (ভূমিকা ) 
১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিতা-পত্রিকা পৃঃ ৯৮ 


ডি পা 


“প্রধান লেখকবৃন্দ 80৭ 


লেখক এ পরিবারের বংশধর বলে দাবী করেছেদ। গ্রন্থের 'পূর্বাভাষে' তিনি 
লিখেছেন, “আমার এই প্রচারিত পুস্তকখানা নিজ বংশাবলী। এবং ইহা 
প্রকাশের কারণ এই যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ শাহ হেলীমউদ্দীন নুরল আলী এ 
দেশীয় লোক নছেন। কোন সময়ে কি জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং 
কেনই বা তিনি এখানে অবস্থান করিলেন ... তাহার অনেক বিবরণ লোপ 
পাইয়াছে। সেইজন্য আমি বহু পরিশুম স্বীকার করিয়া পরবতীদের কষ্টনিবা- 
রণার্থে তোয়ারিখে হেনিমী নামে এই পুস্তক প্রচার করিলাম । ... নিজ বংশ 
তাঁনিক! ছুশ্ঙ্খল করার মানস ব্যতীত শ্রেণীমর্যাদা বা জাতীয় গৌরব প্রকাশার্থ 
এই পুস্তক খানা লিখিত হইল না। ইহা যথাযথ বংশতালিকা হইতে লিখিত 
হইয়াছে।' ১ 


মোহাম্মদ ইবাহিম খা 

ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঠের টেঙ্গাপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ ইয্রাহিষ খা 
জ্ঞানবৃক্ষ' (১ ও ২ ভাগ, ১৮৯৪) নামে স্কুলপাঠ্য বর্ণশিক্ষার রই লেখেন। 
'জ্ঞানবৃক্ষে'র ‘বিজ্ঞাপনে’ তিনি লিখেছেন, “নানা অনরোধে ও কতকগুলি অপ্রতি- 
হার্যয কারণেও বাধ্য হইয়া, এই পুস্তক কতকগুলি কঠিন কঠিন শব্দ সন্নিবেশিত 
করা হইয়াছে। এমন কি আদি গুরু মদনমোহন বাবু হইতে, এ পর্যন্ত কেহই 
এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শিশুশিক্ষ প্রভৃতি বর্ণমালার কতফগুলি শব্দ, 
কেবল অভিধান ব্যভীত অন্য কোন পুস্তকে. এ পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখি লা। 
-.. কঠিন কঠিন শব্দডকলের অর্থ, পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।”ৎ মোহাম্মদ 
ইব্রাহিম খ৷ টেঙ্গাপাড়ার ‘আগমনে মযিদূল ইসলাম" (১৯০৪) নামক ধর্মীয় 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন।৩ স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিত। 
করে বিখ্যাত ‘লাল ইন্তেহার'টি তিনি প্রণয়ন ও প্রচার করেন। 


মোহাম্মদ ইয়াকুব 

মোহাম্মদ ইয়াকুব নোয়াখালীর সল্লতরটখাল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
এ জেলার পেস্কারহাটের “আহমদীয়া মাদ্রাসা স্কুলে' শিক্ষকতা করতেন। তিনি 
পরে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হন (১৯০১)! তিনি উদ্যান (১৮৯৫) 
নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে" তিনি বলেছেন “উদ্যানি' 


১, তজনুল আলী-_-তোওয়ারিখ হেলিমী, সামগ্তক প্রেস, চাকা, ১২৯৯, পূর্বাভা অ্টব্য 
২, মুহম্মদ ইব্বাহীম খাজান-বৃক্ষ (২ ভাগ), মিলন যন্ত্ৰ, কলিকাতা, ১৮৯৪ 
৩, দ্বিতীয় অধ্যায়ের “সভাসবিতি' ড্টন্য। 


8০৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার খারা 


নামক একখানি পদ্য ও গদামর গ্রহ প্রকাশিত হংল। এই গ্রন্থে 'গোলেস্তান' 
নামক জগদ্ধিখ্যাত পারসা কবি মহাত্তা শেখ সা'দীর গ্রন্থাবলম্বন পূর্বক রচিত 
হইয়াছে। ... যদি উদ্যান কিঞ্চিৎ অংশে পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ. হয়, তাহা 
হইলেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থত। লাভ করিব ।”১ শেখ আবদূল রহিম “ইসলাম” 
(১৮৯৭) ধর্মতত্মূলক গ্রন্থবানি মোহাম্মদ ইরাকৃব ও মোহাম্মদ আবদুর রহনানের 
সহযোগিতায় রচনা করেন। “নোসলেম ক্রনিকেল'র এক বিজ্ঞাপনে ‘ইসলাম’ 
্রস্থখানিকে মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রণীত বলেই উদ্লেখ কর হয়েছে ।২ মোহাম্মদ 
ইয়াকুবের অপর গ্রন্থ 'ঈদ-বক্রীদে' (১৮৯৫) মুমসমান সমাজের দুটি ঈদোৎসবের 
নিয়ম-কানুন বণিত হয়েছে ।৩ 


মোসলেমউদ্দীন খান 

মোগলেমউদ্দীন খান টাঙ্গাইলের গান্দিন। গ্রামের অধিবাদী ছিলেন। তিনি 
১৯০১-০৬ সালে করটীয়া৷ হাই স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মীর মশাররফ 
হেসেনেব 'হিতকরী' পত্রিক। ঝুষ্টরা থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হলে ( ১৮৯২ ) 
মোসলেমউদ্দীন খান এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিথুক্ত হন । মীর কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত 'আহমদী প্রেষে'র (জে ১২৯৯) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। পরে 
মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে ( আশ্বিন ১২৯৯) মোসলেমউন্দীন 
টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম দিয়ে নিজ সমপাদনায সেট প্রকাশ করেন | ময়মনগিংহ 
শহরে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌব্বীব প্রতিঠিত 'শিক্ষ। প্রচার’ পত্রিকার তিনি 
১৩১৫ থেকে ১৩১৮ মন পর্মস্ত সম্পাদক ছিলেন 15 ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর 
মাসে ‘অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এ্যাংলে! ওরিয়েন্টাল এডুকেশন কনফারেন্সে 
ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আমব্রণক্রমে মোসনেমউদ্দীন খান যোগদান করেন ।« 
মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব/* (১৩০১) শিকা ও নীতিষরক আধুনিক 
কাব্যগ্রন্থ । তিনি কাব্যের “বিজ্ঞাপনে বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন, 
মোহাম্মদ নইমুদ্জীন ও নওশের আলী বান ইউমকজয়ীর “বিশেষ উত্তেক্বনাপূর্ণ 
উপদেশ ও উৎসাহে’ 'হিতকাব্য লিখতে অগ্রসর হন। কাব্যরচনার মূল প্রেরণা 
ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, “অধুনা মুঘলমান-শমাজের শোচনীয় অবস্থা 


১: যোহাশ্বন ইমাকব--উদ্যান (গুলিস্তান বঙ্গানুলাদ), গেবিন। যন্ত্ৰ, নোয়াখালী, ১৩০২ 

২. দি মোসলেম ক্রনিকল, ১১ জ.লাই ১৮৯৬ 

৩, মিহির ও স্থধাকর, ১০ কার্তিক ১৩০২ 

৪. হত্াহিয থাটাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, সৈশাখ-শ্বাবণ ১৩৬৫ 
৫* বুসলিন বাংল, 'লাময়িকপত্র, পৃঃ ২৭-২৮ 


'অপ্রধান লেখকবৃন্দ 8০৯ 


পরস্পর দর্শনে দয়ালু ও উদার ঝ্িটিশ গর্মেন্ট তাহাদের প্রতি কখন্চিং প্রনন 
হইয়াছেন | এমন সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যায না ; অর্থাৎ মৃগসমানদিগকে 
রাজকার্ষে নিয়োগ, তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও তাহাদিগের রচিত পুস্তকাদি 
পাঠ্যলিষ্টভুজকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ 'অনখহ প্রকাশ পাইতেছে। 
আমাদের সদাশয় উদার বিটিশ গবণমেণ্টের অনুগ্রহে শান্তিপুর নিবাসী মাননীয় 
কবি মোজাম্মেল হক সাহেব কৃত “পদাশিক্ষা' পুস্তক কোন কোন বিদ্যানয়ের 
পাঠ্য বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহা আমাদের নিতান্তই গৌরবের বির | তৰে 
হিন্দু মহোদয়গণের পুস্তকের সুখে মুসনমালের লিখিত গ্রন্থের আদর নাই। জুতরাং 
উৎসাহ অভাবে, অনেক লেখকেরও শক্তি বিকাশ পাইবান পক্ষে অন্তরার ঘাট- 
তেছে--মনের কথা মনেই বিলীন হইরা যাইতেছে । অতএব মুসলমানের লেখনী 
পরিচালনায় ক্ষান্ত দিলে, উন্ৃতির আশা সুদর পরাহত ; ঈদৃশ অবস্থার আমার 
ন্যায় মূর্খ অতাঁজন “হিতকাব্য' প্রচারে সাহসী হইল ।”১ ১২৯৯ সনের ২৮ 
শ্বাবণ ছোটলাট স্যার চালস 'এলিরট টাঙ্গাইর পরিদর্শনে গমন করলে তীর অভার্থন। 
গভায় কবি. হিতকাব্যের কতকাংশ আবৃত্তি করেছিলেন বলে এ বিজ্ঞাপনে উপ্রে 
করেছেন। পরিশেষে তার কাব্য উচ্চ ও নিয় বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যলি- 
ভুক্ত' করার জন্য শিক্ষ/ বিভাগেব কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালঘে॥ শিক্ষক মহোদয়গণের 
সমীপে আবেদন জানিয়েছেন।২ কবির আশ! পর্ণ হয়: কাব্যখানি তদানীস্থন 
শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে মনোনীত হর। ১৪টি কবিতার 
এই পুস্তকখানিতে নীতিভ্ধন ছাড়াও কবির সমাজ ও অর্থনীতি চেতনার পরিচর 
'নছে। তিনি দেশের অধনৈতিক দুর্গতির কারণ হিগাবে উপনিবেশিক শোষণের 
কখা৷ বলেছেন দারিদ্র" কবিতায় £ 

দেখ না অতুন্য ভারতের ধন 

শুষে নিয়ে যায় বৈদেশিকগণ 

দারিদ্র-অনলে পুড়িছ এখন 

কব কত দুখ, ভোগ অনুক্ষণ 

জাতি তুমি, ভম্মপ্রায় পড়ে ।* 
মোসলেমউদ্দীন খান পরবর্তীকালে ঢাকার 'শিবাখোগ্ী'র 'মুসলিম সাহিত্য 

প্রমাজে'র ( ১৯২৬ ) সাথে জড়িত ছিলেন। এ সাহিত্য সনাগের মুখপত্র শিব! 
১. মোসলেষ উদ্দীন খান--হিতক্কাৰা, টাঙ্গাইল, পৌধ ১৩০১, পৃঃ ৷. (বিঞ্ঞাণা) 


২. এ, পৃঃ ৷/.-।%. 
5. ওঁ, পৃঃ ২১ 


৪১০ উনশি শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


(১৯২৯) পত্রিকায় “ময়মনসিংহের গীত' নামে তার একটি রচনা প্রকাশিত হয়| 
১৯৩০ সালে সাহিত্য সমাজের একটি অধিবেশনে (১২ জানুয়ারী ১৯২৯) 
তিনি একেই কি বলে ইসলাম’ নামে একাঙ্ক নাটিক৷ পাঠ করেন।১ 


সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরী 

তিনি মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। মেদিনীপুরের ‘মোসলেম নিটারেরী 
সোসাইটি'র যৌথ সম্পাদক ছিলেন। তীর রচিত ‘পবিত্র কোরানের সত্যত!’ 
(১৮৯৬) একটি ক্ষদ্র পৃষ্টিকা ।২ কোরান যে অপৌরুমেয়, অপরিবর্তনীয় ও 
অন্রান্ত ধর্ম বাণী লেখক তার পুন্তিকায় এটাই প্রমাণ করেছেন। 


শেখ জোহাদ রহিম 

শেখ জোহাদ রহিম উপন্যাসিক শেখ সাচ্জাদ করিমের সহোদর ভ্রাতা । 
ভগলীর জয়সিংহচক গ্রামে তাদের জন্মা। শেখ জোহাদ রহিম “বিষাঙ্করকাব)* 
(১খও, ১৮৯৬) লেখেন। এটি আখ্যানমূলক কাব্য, কলিকাতার বাবু শ্রেণীর 
চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত করে রচিত।ঙ 


মোসারত আলী খান 

যোসারত আলী খান পাবনার শাহজাদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুখানি 
কাব্যপুস্তক আছে--শোকোচ্ছাস' (১৮৯৬) ও 'সাঝের আলো” (১৯০০)। 
প্রথমখানি করটীয়ার জমিদার হাফেজ মোহাম্মদ আলী খান পন্রীর শোকস্মৃতি- 
মলক ১১ পষ্ঠার বই ; দ্বিতীয়খানিতে বিবিধ বিষয়ক কবিত৷ সংকলিত হয়েছে । 
“মিহির ও সুধাকরে' কাব্যখানির সমালোচনা হয়, “... কবিতাগুলির ভাব ও 
ভাষা প্রাণস্পর্শী। উৎসর্গ, কে গেল, শুধুই স্বপন, যাগকতা, সাধ, অতৃপ্ত, 
পিয়াস, বিরহিণী রাধা প্রভাতি কবিতায় গ্রস্থকারের উদীয়মান প্রতিভার পরিচর 
পাওয়া যায়।”'& তাঁর একটি সমাজ-সচেতন মন ছিল। ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মৃসলমান শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হলে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেন এবং উদ্যোক্তা- 
দের প্রশংসা করেন। মুগলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ যে শিক্ষাভাব। তা 
নিশ্চিত জেনে তিনি ধর্মশিক্ষার সাথে ইংরাজী শিক্ষারও প্রসার চেয়েছেন ।* 


ধসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃ: ৪৯৮-৯০ 
মোসলেম ক্রনিকল, ১১ জুলাই ১৮৯৬ 
আব্দল কাদির-_বিষাঞ্জব কাবা, লেখক সংঘ পত্রিকা, জো ১৩৬৮ 
বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ ৩ ত্ৰৈ, খ., ১৮৯৬, ১ ত্ৈ, খ., ১৯০১ 
বিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 
মোসারত আলী খান--বঙ্গীম যসলযান শিক্ষা সমিতি সঙ্বন্ধে দই একটি কথা, মিহিব ও 
সুধাকর, ১ শ্রাবণ ১৩১০ 


চির রা 725 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৪১১. 


মোহাম্মদ আখিলুদ্দীন 

মোহাম্মদ অখিনুদ্দীনের 'তারাবতী-মনোহরা' (১৮৯৬) একটি গল্পের বই } 
লেখক হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বিধবা বিবাহের সমর্থনে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন।১ 


মোহাম্মদ কাজেম আলী 
ডায়মণ্ড হারবারের ফৌজদারী আদালতের মোক্তার মোহাম্মদ কাজেম আলী 
নব-সুহৃদ বা চতুদর্শ নীতিরত্র' (১ খণ্ড, ১৮৯৮) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। এটি প্রকৃতপক্ষে ফারসীকাব্য ‘আনওয়ার গোহেলী'র বঙ্গানুবাদ । 
তিনি কাব্যের প্রারস্তে 'গ্রন্বকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী' অংশে আত্মপরিচয় দিয়ে 
বলেছেন, ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত মুড়াগাছার বেড়ন্দরি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। 
তাঁর পুবপুরুষ বগা আক্রমণের সময় বর্ধমান ত্যাগ করে ওঁ গ্রামে প্রথম বসতি 
স্থাপন করেন। কৰি তার বাল্যশিক্ষা, আইনশিক্ষা, আইন ব্যবসায়, অস্তঃপর 
কাব্য রচনার প্রেরণার কখা বর্ণন৷ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
| বহুকাল হতে আছে এই অভিলাষ ; 
কাব্য এক নিখিবার কবির প্রয়াস। ... 
প্রেযালাপ নাটকাদি আদিরস ভিন; 
আজিকালি সমাজেতে আর সব হ্ণ্য। 
কিন্তু উহ। চিরকাল যিনি সুবীজন ; 
কখন না সমাদরে করেন গ্রহণ। 
এই হেতু উপেক্ষিয়া সেই আদিরস ; 
লিখিতে প্রয়াস পানু নীতি চতুদ্দশ।* 
কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে'ও তিনি আধুনিক আদিরসাত্মক নাটকাদির মধ্যে নীতিহীন- 
তার অভিযোগ করেছেন। সমাজের শরনারীকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি 
উদ্ভ, গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। তার ভাষায় “ইদানীস্ত সময়ে অন্মদ দেশ” 
নিবাসী অধিকাংশ নরনারীর মনোমন্দিরসমূহ এরূপ বিলাসিতার যোর কৃহেলিকা 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছে যে তাহাতে কৃতবিদ্যা সুব্ধ বাবদূকগণের কাকলী মুংযুক্তা ও 
নীতিগর্ভা এবং তেজস্থিনী বন্ততা-তপন রশ্মি প্রবেশ করিতে অক্ষম। ... তাহাদের 
অমানুষ অভিলাষ উদ্দীনপনার জন্য আধুনিক বহুল অসম্পূর্ণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণ 


LA Ee 


১. বেঙ্গল লাইয়েরী ক্যাটালগ, ১৮৯৬ 
২. মোহাম্মদ কাজেম আলী--যানৰ অুনহ্ধদ বা চতুর্দশ নীতিরত্ন, রেয়াজ-উল-ইসলান প্রেস,. 
কলিকাতা, ১৮৯৮, পঃ ২৯ 


৪১২ উনিশ শতকে বাঙালী মুদ্লমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


আদিরসে সংযুক্ত নানাবিধ অভিনব নাটক আদি পুস্তক আবিহকার কবিয়া, সংসারে 
কলুঘবীজ বপন করিতেছেন; উক্ত নরনারীকৃল যাহাতে ও সকল গরলময় 
নটিকাদি পুন্তকপাঠে বিরত থাকিয়া, অনুক্ষণ পীযূঘপূণিত সকল প্রকার নীতিশিক্ষা 
করতঃ মনুষ্য নামের গৌরব রক্দোপবোগী অশেষ কল্যাণকৰ কার্ধকবাপ নির্বাহ 
করিতে সক্ষম হন আমি সেই মহনুদ্দেশ্য সাধন জন্য নীতিরত্বের আকর স্বরূপ 
“আনওয়ার সোহেলী' নামক জগন্বিখ্যাত পারস্য মহাকাব্য যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে 
এককালে সমুদয় গ্রন্থ অনুবাদ করিযা জনসাধারণ সন্মুখে প্রকাশ ক্ষরা মাদৃশ 
দশের পক্ষে অসম্ভব এজন্য সমপ্রতি প্রাগুক্ত অনুবাদিত মহাকাব্য প্রথম খণ্ড 
মৃদ্রাঙ্কণ করাইলাম। ৯ কাব্যে বিভিন্ন গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়। হয়েছে। 
গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিগলী ছন্দে এটি রচিত কবির ভাষাভঙ্গি দুর্বল ও 
উৎকর্ষ বিহীন। 


আবদুল করিম বিএ ( ১৮৬৩-১৯৪৩) 

আব্দল করিম শ্বীহট জেলার পাঠানটোলায় জন্ম গ্রহণ কবেন। তিনি 
১৮৮৬ গালে প্রেসিডেন্পী কলেজ খেকে বিএ (ইংবাজী অনার্স) পাশ করেন। 
তিনি এ খছ্র স্কুল শিক্ষক হিমাবে চাকুরীতে প্রবেশ করেন; ১৮৮৯ সালে 
“এাসিস্টালঈ ইনম্পেক্টর অব স্কুলদূ ফর মহামেডান এডুকেশন’ পদে যোগদান 
করেন। তিনি এবং মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রথম মুসলমান ধ্যাসিস্টান্ট সুন-ইনন্পেটর 
চিলেন। আবদুল করিম পরে (বিভাগীয় স্কুলইনস্পেক্টর হন। তিনি ১৮৯৫ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন ফেলো’ মনোনীত হন: ১৮৯৬ 
গালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন; ১৯১৫ 
মালে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি র সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি এক সময় 
“কাউন্সিল 'অব শস্টেটে'র সদসা পদে বৃত ছিলেন। 

সুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল “মহামেডান 
এডুকেশন ইন বেঙ্গন' (১৯০০) নামক ইংরাজী গ্রস্থ। এতে বাংলার তৎকালীন 
মুসলমান সমাজে শিক্ষাগত অবস্থার বিবরণ আছে। তিনি মাদ্রাস। শিক্ষার পক্ষে 
ছিলেন, তৰে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। 
‘ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস" (১৮৯৮) আবদুল করিম প্রণীত প্রথম 
বাংলা গ্রন্থ। তিনি গ্রপ্থের ভূমিকায় লিখেছেন, “আজ বিধাতৃবিধানে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সমপ্রদায়ই ইংরাজ রাজাশ্রয়ে শান্তি সুখের অধিকারী ।. কিন্ত 
১. মোহাম্বগ কান্দে আলী-_মানব সুহৃদ বা চতুর্ধন নীঠায়, নেব'জউন-ইবাপাষ প্রেল, 
কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ: ৬.1. (বিজ্ঞাপন) 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ্‌ ৪১৩ 


দর্ভীগ্যত্রমে অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই, অদ্যাপি 
উভয়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব ও কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় 
নাই। ইতিহাস জাতীয় জীবনচরিভ। যেমন জীবনচরিত পাঠ করিলে ব্যক্তি 
বিশেষের দোষগুণ ভ]না যায়, সেইরূপ ইতিহাস পাঠে জাতি বিশেষের দোষগুণ 
পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মুসলমান বিজেতার। অনেকের মতে পরস্বাপহাবী ও 
নরাধম বলিয়া পরিগণিত। বোধ এই বিশ্বাস অধিকাংশ কুসংস্কারের মূলীভূত। 
এ পর্যস্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ইতিহাশ প্রণীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই 
বিদ্যালয় পাঠা । মুসলমান রাজত্ব প্রকরণ ইংরাজী গ্রস্থকারদিগের চবিত চৰণ 
রাই পরিপুণ। মুসলমান এতিহাঠ্কিগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের যে সকল অক্ষয়কীতি 
লিপিবদ্ধ করিয়।৷ গিয়াছেন, তাহা অল্মদেশীয অমেকেরই অপরিজ্ঞাত ও অপরি- 
ভেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি মহন্মদ কাসিম ফেরেন্তা ও অন্যান্য 
পরাবৃত্কারদিগের মূল গ্রন্থ হইতে মুসলমান বজিত্ব প্রকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। . যদি এতদ্দুর! হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অণুমাত্র প্রীতি 
বধিত হয় যদি এতদ্দারা মুসলমানদিগের বীরত্ব, উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা 
সম্বন্ধে লোকের অযথা ধারণার কিঞ্িতমাব্রও লাঘব হয়, যদি এতদ্দারা মুসলমান 
পুরাবৃত্তপাঠে লোকের যৎসামান্য অনুরাগেরও সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই আমি 
পরিশ্রম সাখক বিবেচনা বরিব।”১ রবীন্দ্রনাথ ভারতী তে পুস্তকখানির সমালোচনা 
লেখেন। গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়াটি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, “... এদিকে 
অনতিপূর্বে ভারতবষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ড বিচ্ছিগু জাতি মহাপুরুষ মহন্মদের 
প্রচণ্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর 
লইয়া উত্থিত হইয়াছিল । ... আমর! হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, 
অন্যেব প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড় প্রসারণ করি না 
সেইজন্য যাহারা চার তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কাধ নহে। যাহারা 
চায়, তাহারা যে কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে (ভারত বে মুসলমান 
রাজত্বের ইতিহাসে) তাহার ভুরিভুরি দষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর অন্য এমন ভয়ংকর 
কাড়াকাড়ি, রভ্রপাত, এত মহাপাতক, একত্র আর কোথাও দেখ! বায় না। 
অথচ এই বভতগ়রোভের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়াদাক্ষিণ্য 
ধর্পরতা রত্বরাজির ন্যায় উৎন্দিপ্ত হইয়া উঠে।”২ একই সময়ে ঢাকা প্রকাশে’ 


১, আবণ্ল করিম-_ভাস্তবর্ষে মুতলসান রাজত্বের ইতিহাস, সেন্টকাফ প্রেস, কদিকাতা, ১৮১৮৮ 
পৃঃ ৬১, (ভূমিকা) 

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকর--মঙস্লমান রাজছের ইতিহাস, ভাঃতী, শন ১ ৩০৫ (প্রবন্ধটি জাধূনিক 
লাহিত্যে সংকর হয়) 


8১৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


গ্রশ্থখানির সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, “ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজের 
লিখিত অথবা তদনুকরণে দেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস 
পঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে মুসলমান রাজত্ব সম্বন্বে কতকগুলি অপবাদ পরি- 
লক্ষিত হয়; তাহ! দূীকৃত করিয়া মুসলমান এতিহাসিকদিগের ইতিহাস অবলম্বনে 
মুসলমান রাজত্বের গৌরব ঘোষণা করা এবং তদ্দারা হিন্দ-মুসলমান পরস্পর মধ্যে 
সম্প্রীতি জন্মান গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য ভূমিকায় ঘোষিত হইয়াছে দেখিযা 
আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছিলা। গ্রচ্ের প্রথমাংশ মুসলমান ধর্মের ইতিহাস 
ও মুসলমান রাজ্য স্থাপনের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার যথেষ্ট 
নিরপেক্ষত৷ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাপারণতঃ মুঘলমানগণ বর্মবীর মহন্মন ও তৎসহ- 
চরাদির সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করেন, গ্রন্থকার সেরূপ 
কিছু যে করেন নাই, তাহাদিগকে সাবারণ ব্যক্তিৰপে দোষগুণ ও ভ্রমপ্রমাদাদি 
বিশিষ্টরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহ! মুসলমান হইবা করা সহজ কখ! নহে। 
ভারতবর্ষে ঘসলমান রাজত্ব স্থাপন সম্বন্ধেও গ্রন্থকার যথেষ্ট সত্যপরায়ণত। প্রদর্শন 
করিয়াছেন |” ১ 


আবদুল করিম প্রথম গ্রন্থখানি সৈযদ আমীর আলীকে ও দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 
তদানীস্তন জনশিক্ষার ডিরেক্টর সি.এ. মার্টিনকে উৎসর্গ করেন। তিনি 'প্রফেট 
অব ইসলাম এণ্ড হিজ টিচিং, ‘ইসলাম এ ইউনিভারস্যাল রিলিজিয়ন অব পীস্‌ 
এণ্ড প্রোগথ্েস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।ং 


মোহাম্মদ রহিম বক্স 

তিনি বগুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'শোকার্ণব' (১৮৯৮) নামে একখানি 
শোককাব্য রচনা করেন। এতে তিনটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে: ১, ১৮৯৭ 
সালে ভূমিকম্পের বিবরণ, ২. নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে (১৮৯৩) 
স্মৃতিচারণ, ৩. বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরীর একমাত্র কনা। আঁল- 
তাফন্েসার অকাল মৃত্যুতে শোকাতুরতার বর্ণনা। কবির বর্ণনা ঘটনাশ্রিত ও 
বিবৃতিমুলক £ অন্তধুখী শোকভাব পরিস্ফ্ট হয়নি। ‘শোকাণব' বগুড়ার ‘চৌধুরী প্রেস' 
থেকে মুদ্রিত হয়।৩ 


পাব হট জল গল তা পল শি শিক 


১. ঢাকা প্রচাশ, ২৩ শ্বাণ ১০০৫ 

২. মপেন্দ্র কনার গুপ্ত চৌধুল- শ্রীহ-পন্ভা, ১৯৬১ পূঃ ৯-১২; সৈয়দ মর্তৃক্কা আলী 
শীহট্রের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাধ-চৈত্র ১৩৬৮ | 

৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ তরে, খ., ১৮৯৮ 


সয় 


'অপ্রধান লেখকবৃন্দ 8১৫ 


কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ 

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ প্রথমে ফরিদপুরের রাজবাড়ী বাক্ষস্কুলের পারসা- 
অধ্যাপক ছিলেন, পরে খুলনার বাদেরহাটের ম্যারে রেজিস্টার হান। তাঁর 
উল্লেখযোগ্য প্রস্থ 'মহাত্বা হজরত ইমাম আবু হানিফা সাহেব” (১৮৯৯)। 
আরবের কৃফার অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা ছিলেন ইসলাম ধর্ম ও আইনের 
একজন শেষ্ঠ ব্যাধ্যাতা। তিনি 'হানাফী' সংপ্রনায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কাজী 
নওয়াবউদ্দীনের গ্রন্থে তাঁরই ব্যক্তিগত জীবন ও চারিত্র্য মাহাত্রযর বর্ণনা আছে। 
গ্রন্থের বিযয়বস্ত ও উৎস সম্বন্ধে লেখক 'পূর্াভাষে' বলেন, “যিনি এই অবনী- 
মণ্ডলে সামান্য বণিকপুত্র রূপে জনা গ্রহণ করিয়া কঠোর পবিশুম, অসাধারণ 
অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণা বলে শগাধবিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন,_ধিনি অদম্য 
উদ্যম ও অপরিসীম শ্বমবলে পবিত্র ফেকা শান্ত্র সংগ্রহ করিণাছিলেন, বিলি 
স্বীয় ন্যারণিষ্ঠা, সত্যপরতা ও ধ্্যানুবাগ প্রভাবে সমগ্র জগত বিমোহিত করিয়া 
ছিলেন্-সেই পণ্ডিত কলতিলক সত্যপন্ধ সাধশ্রেষ্, ক্ষণজন্বা মহাআ। হজরত 
এমাম আবু হানীফা (রঃ) সাহেবের পবিত্র জীবন ঢরিত প্রণিদ্ধ আরব্য ও 
পারস্য গ্রস্থাবলশ্বনে সরল বঙ্গভাষায় বিরচিত হখল। অত্র রচনায় আলিগড় 
কলেজের আরব্য প্রফেসর, বিজ্ঞবর মৌলবা শিবলী নোমানী সাহেবের গংকলিত 
'সীরাতন নোমান' গ্রন্থই আমাদের প্রধাণ অবলম্বন।”১ গ্রস্থঝাণি প্রণযনে মোহাম্মদ 
রেয়াঁজদ্দীন আহমদ (সুধাকরের ভূতপূর্ব সম্পাদক) ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী 
(সন্তোষ-জাহ্ৃবী স্কুলের শিক্ষক) লেখককে সাহায্য করেন। “জানাজা শিক্ষা’ 
(১৯১৪) ও পারপী শিক্ষা' (১৩২ ভাগ) নামে তীর নুখানি ণিকামূনক পুস্তক 
সত 


সমিনউদ্দীন আহমদ 

‘মেদিনীপুর জেলার, পুলিশ শব-ইনম্পেক্টর' সমিনউদ্দীন আহমদ দুখানি বই 
লেখেন: “পঞ্চাইত বিধি’ (১৮৯৯) ও “চৌকিদারী গাইড' (১৯০০)। ১৮৭০ 
সালের ষষ্ঠ আইনে পঞ্চায়েত প্রথায় চৌকিদার-দফাদারদের দারিত্ব স-্পর্কে যেসব 
আইন-কানুন আছে, গ্রন্থকার বই দুটিতে সেসব বিবয় অশুবাদসহ আলোচন। 
করেছেন! তিনি 'পঞ্চাইত বিধি'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ রচনাব উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বলেন, “পুলিশ কর্মচারিগণের সহিত এই পঞ্চাইত ও চৌকিপাপিগশের বিস্তর 


= আপস পা - 


১ কাজী নওয়াব টহল আহমদ-যহাত্ব। হজরত এমাম আৰ হানীক] (73) গওহর, বাধেরহাট 
খুলনা, ১না পৌষ ১৩০৫, ‘পূৰ্বাভাষ’ হইব 
২. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা, পৃঃ ১০৪ 


৪১৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা; 


স্ন্ধ রহিয়াছে, এই মিমিত্ত পর্থইতগণকে তাঁহাদের কর্তব্য কার্যগুলি বিশেষ- 
ভাবে বুঝাইগা দেওয়া পুলিশ করচারিগণের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। ... 
পঞ্চাইতগণ যাহাতে অতি সহজে আপন আপন কর্তব্য কাধ্যের বিধি জ্ঞাত হইতে 
পারেন ও যে উপায়ে হিসাবী কাগজাদি প্রস্তুত করিয়৷ তাহাদের ক্ষত সেরেম্তাটা 
দূরস্ত রাখিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহারা কোন প্রকার পতিত না হয়েন ও 
সাধারণ অজ্ঞ প্রজাগণ যাহাতে আইনের মঃ বুঝিতে পারে এবং যাহাতে চৌকি- 
দরগণ সহজে বেতন পার, তাহার জন্য আমি অহ্প বিদ্যাবুদ্ধিবলে যতদুর 
পর্যন্ত এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দারা সাধারণের উপকারার্ধে অতি 
সরল বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপদেশ দফাওয়ারিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই, 
ক্ষুদ্র পুম্তকাকারে পরিণত করিলাম।”১ গ্রন্থথানি মেদিনীপুরের ডিস্ট্রি্ট পুলিশ 
সুপারিন্টেঞ্জেট কে বি. টমাসকে উত্মর্গ করা হয়। 'গারস্থ্যনীতি' সম্পর্কিত 
“কওয়ায়েদে-খানাদারী' (১৯০৯) সমিনউদ্দীন আহমদের লেখা অপর একটি 
গ্রথ। এতে ধর্য, সমাজ ও নীতি বিষয়ে উপদেশ আছে ।ং ্‌ 


মানিকউদ্দীন আহমদ (১৮৬৮-১৯৪৮) 
বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার সুদিনগ্রামে মানিকউদ্দীন আহমদ জন্য 

গ্রহণ করেন! তিনি নর্মাল পাশ পণ্ডিত ছিলেন। রংপুর ট্রেনিং স্কুল থেকে 
স্পেশাল ট্রেনিং সাঁটিফিকেট লাভ করেন। তিনি কিছুকাল পোস্ট-মাস্টারি করেন, 
পরে বগুড়ার ধূপচাচিয়৷। মডেল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি একাধিক 
পুণ্তক প্রণয়ন করেন। এগুলি হল: 

ক. বিবিধ উপদেশ সম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন (১৮৯৯) 

খ. সন ১৩০৬ সালের বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৮৯৯) 

গ. নবহীরকখনি বা ইপসাম সুহৃদ (১৯০৯) 

ঘ. মহন্বদীয় বিবাহ দর্পণ (১৯১১) 

উ. উপদেশ লহরী (১৯১৩) 

চ. বাঙ্গালা শব্দকোষ ব! ছাত্র স্রহচর অভিধান (১৯১৪) 

ছ. শোকোচ্ছুস ও বিদায় গীত (১৯১৫) 
প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন ২০ পৃষ্ঠার একট ক্ষুদ্র সংকলন। বৃহৎ মহন্বদীয় 
পশ্জিকায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুরস্কের সুলতানের বণনা আছে।৩ 
৯, | সামি উদ্দীন আংমঃ = পঞ্চাইত ফি, কৃগ'.ন্দ হন্ত, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃঃ 1. (বিজ্ঞাপন) 
২. ন্যাশনাল লাই:খ্রয়ী ক্যাটংগ (বাংলা গু) ৪ খণ্ড কলিকাতা, জন ২৫ 
৯১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ ত্রৈণ খ., ১৮৯৯ 


অপ্রধান লেখকবুন্দ ৪১৭ 


মোক্লা খোদাদাত 

মোল্লা খোদাদাত খান বাহাদুর নদীয়ার বামনপুকুরের জমিদার ছিলেন। 
বনেদী জমিদার হিসাবে এই মোল্লা পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। মোল্লা খোদাদাত 
এক সময় কৃষ্ণনগরের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারেরী ম্যাঘিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট এবং 
লোকাল বোর্ডের মেম্বর ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।১ সাহিত্যান্রাগিতা 
তার অপর একটি গুণ ছিল। তিনি 'মনাজাত' নামে একখানি ভাবমূলক 
কবিতার বই লেখেন। পুস্তিকাখানির সমালোচনা করে “ইসলাম-প্রচারকে' লেখা 
হয়, “.." মনাজাত গ্রস্থকারের হৃদয়ের অলম্ত উচ্ছাস। ... ইহার প্রত্যেক 
পংক্রিতে খোদা তালার প্রতি ভক্তির প্রবল ফোয়ার৷ চুটিতেছে। ... ইহ! সরল ও 
সুমিষ্ট কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে । মুসমান অসীদারদিগের 
মধ্যে আজ পর্যন্ত কাহাকেও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখি নাই। 
মৌলবী খোদাদাত খান বাহাদুর সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, রাজ- 
পুরুষদিগের নিকট ইহার যেরূপ উচচ সন্মান, আজ মনাজাত লিখিয়া ইনি 
সাহিত্য জগতেও সেইরূপ যশস্বী হইতে চলিলেন।”২ কৃষ্ণনগরের অধিবাসী 
হিসাবে তিনি বিশুদ্ধ বাংল ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। 


সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) 

ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি অনুরাগ কেবল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বইপুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্য দানের 
মধ্যেই প্রকাশ পায়নি, তিনি স্বয়ং বাংলা পুস্তক রচনা করেছেন। “ঈদুল আলাহা' 
(১৯০০) ও ‘মৌলুদ শরিফ’ (১৯০৩) নামক ধর্মবিষয়ক দখানি গ্রন্থ তাঁরই রচনা । 
বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্চকথ প্রচার এপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। “ঈদুল 
আজাহা'র ভুমিকায় তিনি বলেন বে, ধর্মই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মই ইহ- 
লোক ও 'পরলোকের সহায়। এ নশ্বর জগতে ধর্মই সত্য ও অবিলশুর | ঈদের 
নামাজ, আরবী খোতবা৷ দেশের মানুষ বুঝে না। ধর্মকথা তাদের কাছে বোধগম্য 
করে তোলার জন্যই তীর এ-প্রয়াস।* মিহির ও সুধাকরে' এক বিজ্ঞাপনে 
বলা হয়, “তিনি (নওযাব আলী চৌধুরী) দুর্বোধ্য ধর্মকথাগুলি বঙ্গভাষায় এমন 
সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। ... সাধারণকে 
১, ইসলাম প্রচারক. বৈশাখ ১২৯৯ 
২. এ 
৩, সৈয়দ নওয়াব আলী চটৌধ্রী-ঈদূল আজহা, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ হিগরী 

(১৯০০ খীঃ), পৃঃ 11. (ভূষিকা ) 

bh em 


৪১৮ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার। 


বুঝাইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক পাঠ না করিলে তাহা কখনই 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা ঘায় না।”১ গ্রন্থথানি “সুধাকরে' 'ঈদকাহিনী' শিরোনাষে 
আংশিক প্রকাশিত হয়। এটি স্বৰ্গীয়া সহধমিনী সৈয়দানী আলতাফনেসা র 
নামে উৎসগ করা হয়। 

নওয়াব আলী চৌধুরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মৌলুদ শরিফ’। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'গ্ন্থকারের কথা!’ শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেন, “ধর্ম সংশবব- 
বিহীন আনন্দ, আনন্দ পদবাচ্যই নছে। ... আমি বহু দিবস হইতেই মনে মনে 
আলোচনা করিয়াছিলাম--সত্যই কি আমাদের সমাজে এমন কোন ধর্যানুষ্ঠান নাই 
তদুপলক্ষে ধর্মালোচনা ও তৎসঙ্গে আনন্দোৎসবও চলিতে পারে? আমার মনে 
উদিত হইল- সকল সম্পৃদায়ই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের জন্মদিনে 
আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। খুষ্টানের 'খৃ্টমাস', হিন্দুর ‘জন্মাষ্টমী’ প্রভৃতি 
উল্লিখিত শ্রেণীর আনন্দ্যোখসবপর্ব। আমাদের মধ্যেও যে এরূপ নাই তাহা 
নহে। আমাদের পবিত্র ধর্মপ্রবর্তক হজরত মোম্ডফার (দঃ) জন্মদিনে পুরাকাল 
হইতেই আনন্দ্যোৎসব প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাই পবিত্র মৌলুদ্যোখসব। 
মৌনুদ-উৎপব পৃথিবীতে আনন্দদায়ক ও পরকালে মুক্তির সোপান। এমন কি 
লোকে ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ কামনায় এই 
পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। রোগ বা বিপদ মুক্ত হইলে কিন্বা বিবাহাদি 
কোন প্রকার আনন্দের সময়, মুসলমানদের আনন্দের প্রধান উপকরণ এই পবিত্র 
মৌলুদ অনুষ্ঠান। ... আমি মনে করিয়াছিলাম, এই সদনুষ্ঠান কিছু দীর্ঘদিন 
ব্যাপিয়া করিলে পবিত্র আনন্দ ও ধর্মতৃঞ্চা নিবারণ এবং এই উপলক্ষে দূরবর্তী 
আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আযোদ-প্রমোদের যথেষ্ট সুযোগ 
হইবে। এইজন্য বিগত ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে আমার আবাসবাটী ধনবাড়ীতে 
রবিউল আউয়াল চান্দ্রমাসের প্রথম হইতে দ্বাদশ দিন ব্যাপী উৎসব হইয়া আসিতেছে । 
*** আমাদের এই উৎসব ক্ষেত্রে আরবি, পাণি ও উর্দুতে ধর্মগ্রস্থের আলোচনা, 
আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হইত। কিন্ত সাধারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ওঁ সমস্ত 
ভাষা সহজবোধ্য নহে বলিয়া আমি তাহাদের জন্য বাঙ্গালায় প্রতি দিবস এক একটি 
একটি বিষয়ের আলোচনা করিতাম। বর্তমান গ্রন্থথানি তাহারই সংগ্রহ বিকাশ 
তবে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিবার. জন্য, নানাবিধ শাস্তাদির মূল প্রমাণ ও তদনু- 
বাদাদির সাহায্যে টীকা ও বিশ্রেষণাদি হারায় বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করিতে 
হইয়াছে । ... আমাদের দেশে চির পদ্ধতি হিল, স্কুলের ছাত্রগণ সরস্বতী পুজা 


১. মিহির ও সুধাক্চর, ২৭ পৌষ ১৩০৭ 


অগ্রনান লেখকবৃন্দ ৪১৯ 


করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিত ধর্মশিক্ষা ও ধমভাব স্ফ্রণের সঙ্গে সঙ্গে মুসল- 
মান ছাত্রগণ জানিত না যে তাহাদের একপ কোন পবিত্র উৎসব আছে কিনা। 
কাজেই তাহাবা মুসলমান ধর্মের মূলে কুঠাবাধাত করিয়া পৌনুলিকতায যোগ দিষা 
ধর্মভ্রষ্ট হইত । নিতান্ত সুখেব বিষয এই যে, এক্ষণে তাহাবা স্ব স্ব অজ্ঞতা 
বুঝিতে পানিয়াহথে-ভাহাদেবও এবপ নিল 'মানন্দদাযক ধর্মোসব আছে জানিয়া 
এই মৌলুদ উৎসব "াবন্ত কবিযাছে।”১ এই উক্তি থেকে নওযাব আলী চৌধুবীব 
প্রতিক্রিমাশীল মনেব পরিচম পাওয়া যায। তিনি এ সময মুসলমানের সামাজিক 
আন্দোলনে গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিলেন । তাব মনোভাব সমাজকে 
প্রভাবিত কবেছিল, যাব লক্ষ্য ছিল ধর্স-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাতত্তযকামিতা। মৌলুদ 
উদ্যাপন ধর্মান্ষ্ঠান বিশেষ, নওয়াব আলী চৌধুরী একে সামাজিক উদ্দেশ্যে 
বাবহাব করার পরিকঞ্পনা কবেন। তিনি গ্রস্থখানি পিতা জনাব আলী চৌধুরীকে 
উৎসর্গ করেন। তাঁর ইংরাজী খ্রশ্থ 'ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙগল' (১৯০০) 
মূলে ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ইংবাজীতে 
অনুবাদ কবে এবং পুস্তিকা আকাবে মুদ্রিত করে সমালোৌচনাব জন্য বিভিন্ন 
সম্পাদকেব নিকট প্রেবণ কব হয। “মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা শিরোণামে 
একটি নিবন্ধে ববীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে নওয়াব আলী চৌনূবীর পৃস্তিকার সমালোচন৷ 
করে ছিলেন । তিনি মুসলমান ছাত্রদেব উপযোগী পাঠাপুস্তকের প্রয়োজনীয- 
তার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরীব অভিমত সমর্থন কবেন, তবে বাংলা সাহিতো 
মুসলমান বিদ্বেষ বিষয়ক প্রশ্নে তাঁর সহিত একমত হতে পারেন নি। বৰীন্ত্রণাথ 
লিখেছেন, “সৈয়দ সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেঘেব যে উদা- 
হরণ সংগ্রহ কবিয়াছেন সেগুলি আমব। অনাবশ্যক ও অসঙ্গত জ্ঞান করি। বন্ধিম- 
বাবুব মত লেখকের গ্রন্থে যুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় 
কিন্ত সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসন্তব। ... মুসলমান 
সলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন 
তাহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা 
আশা করিতে পারি না।”২ নওয়াব আলী চৌধুবীর শিক্ষা বিষয়ক আব একটি 
রচন৷ ধাইমাবী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬)। এটি ১৯০৬ সালে 
এপ্রিল মাসে ঢাকায় “বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে’ পাঠ করেছিলেন। 


১. সৈয়দ নওযাৰ আলী চৌধ্রী-_যৌলুদ শনিক, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ হিজরী 
(১৯০৩ খ্ৰীঃ), পৃঃ ১-৫ 
২. ভারতী, কাতিক ১৩০৭ 


৪২০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


মোসলেষ ইনস্টিটিউট পত্রিকায় পুক্তিকার্টির সমাঁনোচন! বের হয়। পত্রিকায় বলা 
হয় যে, খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তীর 
মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তারই উপর ভিত্তি করে তিনি উক্ত পুস্তিকাখানি রচন৷ 
করেন | পুস্তিকার সঙ্গে গ্রন্থে প্রদত্ত তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
পুস্তকের তালিকাটি মূল্যবান।১ 


ওহাজ্দদীন আহমদ 

ওহাজুদ্দীন আহমদের একটি মাত্র বই 'গোবধে আপত্তি কেন’ (১৯০০) 
‘নোয়াখালী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয় । “ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগে' 
গ্রন্থের পরিচিতি সম্পর্কে বল৷ হয়েছেঃ “এই গ্রন্থে গো-বধ প্রথার সপক্ষে মুসল- 
মানদের স্বার্থরক্ষা এবং এর বিপক্ষে হিন্দুগণের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের 
বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। তিনি উপসংহারে মুসলমান শ্রাতাগণকে নিজ অধিকার 
সম্পকে মিলিতভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাতে অনুরোধ করেছেন।' ২ 
গ্রন্থের ভুমিকাতেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া যায়। লেখক বলেছেন, "It 1৪ 
belived that even in certain districts or Eastern Bengal some 
Zetmindars are not allowing their ryots to slaughter cows on their 
estates. This not a very happy sign. We earnetly hope that. the 
benevolent British Government will appoint a special commission 
enquring and will save the poor Muslim cultivators from the 
terrible oppression of the Hindu Zeamindars.*  ওহাজ্দশীনের গ্রশ্থখালি 
মীর মশাররফ হোসেনের ‘গো-জীবন’ নিয়ে যখন আন্দোলন চলছিল তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে লেখা তা ‘নোয়াখালী এসলামিয়া সতা'র এক প্রস্তাব থেকে জান! যায়। 
ওঁ প্রস্তাবে বলা হয়ঃ ‘গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহার 
অযৌজিকতা প্রদর্শনপূর্ব শ্রীযুক্ত মুন্সী ওহাজন্দিন আহমদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, 
এই সভা তাহার পুর্ণ অনুমোদন করিতেছেন, এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছেন 
যে, এই সভার ব্যয়ে উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়৷ তাহার 8000 সংখ্যা 
বিনা মূল্যে দেশমধ্যে বিতরিত হউক।”8 'গোবধে আপত্তি কেন' গ্রন্থখানি 


১. Journal of the 74451170 Institute, September, 1906 

২, ঝিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৩১২ 

৩. ওহাজদ্দীন আহমদ--গো-বধে আপত্তি কেন, নোয়াখালী, ১৯০০; Muslim Community 
in Bengal, Dp. 363-64 

৪, স্ুধাকর, পৌষ ১২৯৬ 
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যে ওঁ সময় লেখা হয়েছিল তা ওঁ সংবাদ থেকে জানা যায়। ওহাজ্দ্দীন 
আহমদের 'ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব সামসের গাজী' শিরোনামে একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ “ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত হয়।১ 


শেখ সাজ্জাদ করিম 

শেখ সাজ্জাদ করিম হুগলী জেলার আড়দি ডাকঘরের অধীনস্থ জয়সিংচক 
গ্রামে জন্য গ্রহণ করেন। তীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'আমিনা' (১৯০০) একটি 
সামাজিক উপন্যাস। তিনি ‘ফুলের মালা' (১৯০২) এবং 'সাজ্জাদা' (১৯১২) 
নামে অপর দূ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্যোমকেশ মুস্তোফী “ফুলের মালা'কে 
কবিতা-পুস্তক বলে উল্লেখ করেছেন।২ 'সাজ্জাদা বা যোগাসন' রুমীর মসনবী- 
কাবোর ছায়াবলম্বণে রচিত একটি আধ্যাত্মিক সাধনার বই ।'* 


বদরুদ্দোজা চৌধুরী 

বদরুদ্দোজা চৌধুরী চট্টগ্রামের রামুর অধিবাসী ছিলেন | বেঙ্গল লাইবেরী 
ক্যাটালগে তাঁর রচিত চারখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়--যখা 'মহঘি লোক- 
মানের শত উপদেশ' (১৯০০), “বদরুল মাআরেক' (১৯০১) ‘বদরুল ইসলাম 
(১৯০২) এবং বদরুল আনোওয়ার (4)।” ধর্ম ও নীতি কথ প্রচার উদ্দেশ্যেই 
বদরুদ্দোজা এগুলি প্রণয়ন করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'শাহিত্য-পঞ্জিকা'য় তার রচিত 
“প্রার্থনা” 'নামাজ', ‘দেওয়া’ প্রভৃতি বইএর উল্লেখ আছে।৫ 


মোহাম্মদ সমিরনদ্দীন মণ্ডল 

বগুড়ার সারেকান্দি থানার অস্তর্গত সরিলার গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন 
মণুল ‘হায়রে সেদিন কোথায় গেল' (১৯০০) নামে ২৭ পৃষ্ঠার একখানি কবিতার 
বই লেখেন। এতে ‘সাবেক কালের সহিত বর্তমানকালের উপমা’ আছে; 
অর্থাৎ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বকালের 
অবস্থার সহিত কবির সমকালের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। একে 
একটি যুগসয়ীক্ষা বলা যেতে পারে।' পয়ার ছন্দে সরল ভাষায় কবি স্তব 


LE 
গু 


ইসলাম প্রচারকের ১৯০৫ সালের মে, ভূন, জুলাই, আগষ্ট এবং ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী 
এই পাঁচ সংখ্যায় ওঁ প্রবন্ধটি শমাপ্ত হয়। 

২. ব্যোষকেশ বন্তোফী--গত বর্ষের বাঙ্গল! সাহিতা, সাহিত্য, ভাত্র ১৩১০ 

৩. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্রিকা, পৃঃ ১১১ 

৪, বেঙ্গল লাইয়েরী ক্যাটালগ, ১ ও ৩ য্রে., খ.; ১৯০১১ ৪ বরে, ণ.; ১৯০২ 

৫. ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা, পৃঃ ৬৬ 


৪২২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। যুগের পরিবর্তন দেখিয়ে তিনি এক জাগায় 
বলেছেন, 

এবে আর নাহি দেখি ছোট বড় জ্ঞান : 

কুলীনের কুল গেল সন্মানীর মান। 

টাকা যার আছে--মান কূল কেব। পুছে 

এবে আর কুল নাই, সেদিন গিয়াছে।১ 
পূর্বে রক্তে কৌলিন্যের পরিচয় ছিল, এখন অর্থে আভিজাত্যের পরিচয়। সমাজ- 
জীবনের এই পরিবর্তনের ধারাটি কবি খুব সহজ কখাই ইঙ্গিত করেছেন। 
কবির দৃষ্টতে অতীতের দিনগুলি বর্ষ বোধ, নীতিজ্ঞান, আচার-আচরণ ও আহার- 
বিহারের দিক দিয়ে উন্নত ও আনন্দদায়ক ছিল, এখম সব ক্ষেত্রেই অবধতি 
ঘটেছে। 

সমিরদ্দীন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় হাটে ই ্দরচাদ 

খাবুর তেজারতী কারবারে মহুরীর কাজ করতেন। পরে তিনি নিজেই তেজারতীর 
আড়ত খুলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব সামান্যই ছিল।২ পমিরদ্দীনের 
কবিত্বশক্তি ছিল না, তবে একটি সমাজবীশণধ্মী মদ ছিল আর সেটাই ছিল 
তার কাব্য রচনার প্রধান প্রেরণার ক্ষেত্র। 


আবদুর রশিদ খান 

‘১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকদ্দমা । মহাদ্বা পেনেলের বিচার। অরাৎ 
রায় ও হাইকোর্টের এবং ভারত ও বঙ্গীয় গবণমেণ্টের টেলীগ্বাম ও গুপ্তরহসা- 
পূর্ণ বিধি আদির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড। শ্রী আবদুর রশিদ খাঁ কতৃক 
অনুবাদিত। শ্রী সেরাজুল আহম্মদ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত। নোয়াখালী রামেজ্জ- 
যন্ত্রে শী তারকাচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বার! মুদ্রিত।--এটি হল আবদুর রশিদ খানের গ্রন্থের 
আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি। ‘ইসমাইল জাগীরদার' নামে জনৈক _ব্যক্তির হত্যা- 
কাণ্ডের মোকদ্দমা নোয়াখালীর সেসন জজ পেনেল সাহেবের এজলাসে সম্পন 
হয়। হত্যাকাণ্ডের সাথে পুলিশ জড়িত ছিল । কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে 


(আয স্রোত সাল 


১, মোহাম্মদ সমিরুদীন মগ্ডল-হায়রে সেদিন কোথায় গেল, দাস যন্্, কলিকাত।, ১৩০৭, 
পৃঃ ১৮ 
২, তিনি গ্রন্বের শেষে 'রচকের বিনয়” অংশে বলেছেন, 
হোছে পড়ে রহিলাষ জান নাহি হৈল; 
রচনা রচিতে শক্তি কিসে হবে খল, 
হায়রে সোঁদন কোথায় গেল, পূঃ ৬ 
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পেনেল সাহেব নির্ভীকতাবে রায় দেন। এ রায় কর্তৃপক্ষের যনঃপূত না হওয়ায়, 
তীকে চাকুরী থেকে সাসপেও্ড করা হয়। পেনেল সাহেবের ইংরাজী গায় ও 
অন্যান্য তথ্যের বঙ্গানুবাদ উক্ত গ্রস্থখানি। গ্রন্থের শেষে “উপসংহারে অনুবাদক 
লেখেন, “এখন দেশের অবস্থা যেরূপ তাহ চিন্তা করিলে ভয় হয়। পূবে 
বৃটিশ সম্তনগণ জেলার মাজিম্ট্রেট হইয়া আসিয়া কেবল রাজসিংহাপনে বসিয়া 
বিচার করিতেন না আর চাটুকার ব্যক্তিগণের কখা শুনিয়া সস্তোষ লাত করিতেন 
না। অবস্থন ( অধঃস্তণ) কমচারীদের হাতেই সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজে 
আয়াসে আরানে সময় কাটাইতেন না এবং 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' এই সমস্য 
স্মরণ করিয়া তাহাদের সকল কাধ্যেখজ উপর তীব লক্ষ্য রাখিতেন। তখন 
পুলিশও গোপনীয় অনুসপ্ধাদ্রে ভরে বাতিব্যস্ত হইত আজকালকার ‘ধল উপার্জনে 
সুযোগ ও সুখের ন্দ্র। পুলিশের ভাগো জুটিত না। ভলগ! করি দেশীয় 
নাজিঘ্ট্রটগণ পূর্বতন বৃটিশ সস্তানগণের অনুসরণ করিবেন।”১ গ্রন্থের প্রকাশক 
পেরাঙ্জল আহমদ চৌবধ্রী “আমাদের নিবেদন অংশে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে 
লিখেছেন, “আমরা ভরস। করি, ভারতের হিতাঁকাওক্ষীগণ, সংবাদপত্রের সম্পা- 
দকগণ, দেশীয় শিক্ষিত ও রাজকীয় উচচাসনে আসীন ব্যক্তিগণ, তদন্তকারী 
পুলিশের কর্মচারীগণের দোষ গোপন প্রভৃতি দোষের দণ্ড বিধানের বিধি দণ্ড- 
বিধিতে বিধিবদ্ধ করিতে যত্ববান হইবেন ও পুন:পুন: আন্দোলন করিতে থাকবেন 
তাহ। হইলে অবশ্যই গবণমেণ্ট আমাদের দুঃখে দঃখিত হইবেন ও প্রতিকারের 
পথ আবিঘকার করিতে যত্রবান হইবেন|”২ 


মোহাম্মদ জাবদুল আজিজ 

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 'পংক্ষিপ্ত মহন্মদ-চরিত' (১৯০১) নামে ২৪ পৃষ্ঠার 
ক্ষুদ্র জীবনীগ্রস্থ লেখেন। 'কৃষ্টিয়া মোহামেডান এসোসিয়েসন' এটি প্রকাশ করে। 
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ নদীয়৷ জেলার শ্যামপুর থানার দৌলতপুর গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন । তিনি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে “বিজ্ঞাপনে' বলেন, 
“আমাদের ধর্মগুরু মহন্মদের জীবনচরিত প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া 
একান্ত কতব্য। আমর! মুখে মসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি 
অথচ উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অপরে কিছু জিজ্ঞাস! করিলে নির্বাক হইতে হয়। 
.. মহমদ মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক; সুতরাং তীহার জীবনের সহিত উক্ত ধর্মের 


১, ১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকাদ্বম!। পৃঃ ১1৩/.1, 
২. ঘর, পু: 11. 
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অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ | কিন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে পনর আনারও অধিক 
লোক তাঁহার যহিময় জীবনের কণীমাব্রও অবগত নহেন। ইহার কারণ অনু- 
সন্ধানে দেখা যায়, আরবী পারসী ভাষায় লিখিত জীবনী; ওঁ সকল ভাধানভিজ্ঞ 
বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবোধ্য। দূই একখানি জীবনী যদিও বঙ্গভাষায় বাহির 
হইয়াছে, তথাপি তাহার মূল্য অধিক এবং ভাষা ফঠিন বলিয়া সাঁধারণে তাহা 
পাঠ করিতে অক্ষম। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মহন্দের জীবনের স্থল স্থূল 
ঘটনাবলী অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে 
অর্ধ শিক্ষিত মুসলমান শ্রাতাদিগেৰ অন্ুুবিধা দূর হইতে পারে।”১ মোহাম্মদ 
আবদুল আজিজ 'উপদেশমালা' (১৯১৫) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। 


ময়েজউদ্দীন আহমদ (১৮৫৫-১৯২০) 

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ময়েজউদ্দীন আহমদ ( মধূমিযা ) হাওড়া জেলার 
ব্যাতোড় ডাঁকঘরের অধীন বাকসাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেষের দিকে 
তিনি যশোহর জেলার অমুতবাজার ডাকঘরের অধীন আজমপুর থ্রামে বসবাস 
করতেন।২ ময়েজউদ্গীনের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল, তা জানা যায় না। 
‘প্রচারক’ মাসিক-পত্রের কোন কোন সংখ্যায় ডাক্তার ময়েজউদ্দীশের নামে মধু- 
বটিক৷', ‘অদ্ভুত মোদক’ প্রভৃতি ওষধের বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ঠিকানা মৌখালি, 
ব্যাতোড়, হাওড়া । সম্ভবতঃ তার পেশা ছিল ডাক্তারি। ওধধের নাম থেকে 
অনুমিত হয়, তিনি হেকিম বা আযুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। 


‘প্রচারক মাসিকপত্র (১৮৯৯) সম্পাদনা করে তিনি বিদ্বংসযাজে পরিচিত 
হন। অনিয়মিত ভাবে হলেও পত্রিকাখাণি কিঞ্চিৎ অধিক 8 বছর স্থায়ী ছিল। 
নিজ ধর্ম, সমাজ ও সমপ্রদায়ের মর্যাদা রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি 
পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি 'ইসলাম' (১৩০৭) ও 'যধমিয়া' 
(১৩২৬) নামে অপর দুখানি পত্রিকারও সম্পাদনা করেছিলেন। সেগুলির আয়ু 
ছিল ক্ষণকালীন। 


১, মোহাম্মদ আবদুল জাজিজ--সংক্ষিপ্ত ঘহন্মপ-টরিত, যখুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১ 
‘বিজ্ঞাপন’ দ্রষ্টব্য 

২. অয়েজ উদ্দীন যহষদ প্রণীত 'শান্তিকর্তা বা হছরত যোহাগদেব (দঃ) জীবদী, ৩ খণ্ড, 
(১৩২২) টিছ্েন্র আধ্যাপত্রে এরূপ ঠিক্ষান। আছে 
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অয়েজউদ্দীন আহমদ ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


ক. ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ), ১খণ্ড, ১৯০২ 

খ. মধু-সঙ্গীত, ১৯০৮ 

গ. জেহাদ ব৷ ক্রসেড, ১৯০৯ 

ঘ. শাস্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, ১ খণ্ড (১৯১০), 
২ খণ্ড (১৯১৩) ও ২ খণ্ড (১৯১৫) 

ও. ইসলাম-আালো 

ঢ. তুরস্কের ইতিহাস।১ 


বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে ময়েজউদ্দীন রচিত 'বঙ্গানুবাদিত তফসীর হাক্কাণী' 
(১৯০১) নামে একখানি কোরান অনুষাদের উল্লেখ আছে।২ 

খীস্টান মিশনারী পরিচালিত 'প্রচার' পত্রের সহিত 'প্রচারকে'র ধর্ম সম্বন্ধীয় 
বিতক হত। সম্পাদক স্বয়ং কয়েকটি প্রবন্ধে “প্রচারে' প্রকাশিত মতামতের 
আলোচন! করেন। সত্যের জয়ে দ:খ কেন’, “আল্লার দাস’, “সেই ভাববাদী বা 
সত্যের বিভা” প্রবন্ধগুলি তাঁরই লেখা। খ্রীস্টানরা ‘বাইবেল নীতিপূর্ণ গ্রন্থ' বলে 
দাবী করলে ময়েজউদ্দীন বাইবেলের কয়েকটি ব্যভিচারদৃশে/র উল্লেখ করে এ 
দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন। শ্রীষ্টানর৷ যীত্ুখীষ্টকে ঈশ্বরপুত্র মনে করে 
পূজা ফরেন; তিনি এজন্য তীদের “নরপূজক' শব্দে আখ্যায়িত করেছেন ।৩ 
বাইবেলে হজরত মহল্মদের আগমনসূচক পদবার্তা আছে। অতএব বীষ্টানদের 
উচিত মহন্মদ প্রবতিত ইসলামধর্মের অনুসরণ করা | পাদরী মনরোর এক 
প্রবন্ধের জবাবে ময়েজউদ্দীন “সেই ভাবাবাদী বা সত্যের বিভা" নিবন্ধে এরূপ 
যুক্তি প্রদর্শন করেন।৪ ১৩০৭ সনের চৈত্র সংখ্যায় ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' নিবন্ধে ময়েজ- 
উদ্দীন লিখেন, “১০ বৎসর ধরিয়া ইসলাম মিশনের চিন্তা করিয়া আসিতেছি। 
..* যুসলমামেরদিগের চক্ষে আজ খষ্টিয়ান মিশনারীর! ত্রিত্ব-ভেলকী লাগাইয়া 
তাহাদিগকে খৃষ্টিয়ান করিতেছে।”& 'ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ) 
গ্রন্থে তিনি এসব প্রসঙ্গই যুক্তিতকের মাধ্যমে উথ্থাপন করেছেন। সকল প্রকার 
আক্রমণ কপ্রভাব থেকে ইসলামকে রক্ষা করার দূর্দমনীয় অভিপ্রায় নিয়ে তিনি 
লেখনি ধারণ করেছিলেন; রসসাহিত্য স্থজন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 
১, ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্রিক। 
২. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ গ্রে খ., ১৯০১ 


৩. প্রচারক, যাধ-ফাম্গুন ১৩০৬ 
৪, আও, চৈত্র ১৩০৬ 


৪২৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


জাফতাবউদ্দীন জাহমদ 

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে আফতাঁবউদ্দীন আহমদের নামে দুখানি গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে: “প্রেম পাগল’ (১ খণ্ড, ১৯০৩) এবং ‘অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণ- 
প্রিয় তাপস’ (১৯০৩)। প্রথমথানিকে ‘উপন্যাস’ ও হ্বিতীয়খানিকে ‘ধর্ম’ পুস্তক 
ধলে চিহ্নিত করা হয়েছে। “প্রেম পাগল' পুণিয়ার ‘দি নিউ সেঞ্চুরী প্রেস' 
থেকে যুদ্রিত। “অদ্ধিতীষ উপদেশ-্রাণপ্রিয় তাপস’ কলিকাতার 'রেয়াভুল-ইসলাম 
প্রেস থেকে মুদ্রিত। 

'মবন্র' ও ‘ইসলাম-প্রচারক’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক হিলাবে আফতাবউদ্দীন 
আহমদের নাম পাওর। যায়। গ্রন্থ প্রণেত। আফতাবউদ্দীন ও প্রবন্ধ'লেখক আফতাব- 
উদ্দীন একই ব্যান্তি। তিনি সণবতঃ ঢাকার গড়পাড়া নিবাসী বিখ্যাত পুস্তক 
ব্যবসায়ী মনিরদ্দীন আহমদের পুত্র ছিলেন । “ইসলাম মিশন সমিতি’ ও ‘বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'কে সমর্থন দিয়েছেন । তীর মতে মুর্সলমান 
সমাজের মধ্যে যে আবর্জনারাশি জমা হয়ে আছে, সেগুলি ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা 
বিস্তারের হারাই দূৰ করা সম্ভব।১ 


দেওয়ান নাসিররদ্দীন আহমদ 

বাজশাহীর শিকারপুর নিবাসী দেওয়ান নাসিরুদ্দীন 'পুপহাব' (১৯০৩) এবং 
'হাসির তরঙ্গ' (১৯০৮) নামে দু'খানি কাব্য গ্রপ্থ প্রণয়ন করেন। নাসির দীনের 
কবি-প্রতিভা তেমন ছিল ন|, তবে জাতীয় চেতন ছিল প্রখর | 'নূর-অল 
ইমান' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩০৮) “আবেদন' নামে সুদীর্ঘ কবিতায় “এসলাম 
শমাজ মাঝে, যত রোগ বিরাজিছে, তার মাঝে মুখত৷ প্রধান বলে তিনি উপদেশ 
দিয়েছেন, “এলেষ বিস্তার করি, জেহালৎ পরিহরি, সাব সবে জাতীর কল্যাণ।' 
হিন্দু-মুপলমানের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া দেশমাতার উন্মৃতি সম্ভব নয়, বলে তিনি 
'অভিমত প্রকাশ করেছেন।২ তার অন্যান্য গ্রন্থ 'পতিভক্তি' (১৯০৭), “সমাজ- 
মংস্কার' (১৯০৮), “পবিত্র রজমাণ মাহাত্ম্য” (১৯০৯), ‘আরবী পড়া শিক্ষা 
(১৯১০), ‘ইসলামী নামকরণ' (১৯১৪), “পৃথিবীর ভবিষাৎ ও ইমাম মেহেদী 
আবিভাব' (১৯১৫), 'ম্বর্গনরক' (১৯২০), “ধনের সন্ধান' (১৯২৬) প্রভৃতি ।১ 
এগুলির অধিকাংশই ধর্মমূলক রচন।। তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুনশী 
মেহেরুলল৷ ও যনিরজ্জমান ইসলামাবাদীর সমকক্ষ ছিলেন। 
১. ইসলাম প্রচারক, জোষ্-আঘাঢ, ১৩১১ 


২. আবধ্নিক বাঙলা সাহিত্যে খুষলিম-সাধনা, পৃঃ ৩৪৩ 
৩. মোহাম্মদ মনসুর উন্নীন- দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ, পাকিস্তানী খবর, ২৭ জুলাই, ১৯৬৩ 


অশ্রধান লেখকবৃন্দ ৪২৭ 


'পুষ্পহার কাব্যের উৎস ও বিষয় সন্ধে কবি ভূমিকায় বলেছেন, “মাহাত্বা 
দেওয়ান হাফেজ ও শেখ সাদি প্রভৃতি যহাকবিগণের রচিত কাব্যোদ্যান হইতে 
কতকগুলি পুহ্প চয়ন করতঃ এই পুষ্পহার গ্রথিত হইয়াছে ।”১ 'নবনূরে' এর 
সমালোচনা বের হয়। কবির উক্তির সূত্র ধরে সেখানে মন্তব্য করা হয়, “পুহপ- 
গুলি বেশ মনোহর ও শৌগন্ধবাহী। ইহার মধ্যে কয়েকটি পুংপ মহাকবি শেখ 
সাদির কাব্যোদ্যানের গৌরব রক্ষ। করিয়াছে । লেখক কবিতা রচনায় নতুন 
বতী; চচ! করিলে আশ! করি তিনি একাধ্যে মফলতা লাভ করিবেন।” 
কয়েকটি মংবাদ পত্রের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। “সোলতান' (১৩১২) 
পত্রিকার তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন।* 


সমীরুদ্দীন আহমদ 

রূঃপুরের রাধাবল্লভপুর গ্রামনিবাসী সমিল্পীন আহমদ 'মোহন্রদীয় ধর্মসোপান' 
(১৯০৩-০৪) মোট ৫ খণ্ডে সমাপ্ত করেণ।ঃ এটি ইসলাম বর্মতত্তু বিষয়ক 
্রন্থ। লেখক 'নমাজ' খণ্ডের 'সূচশা'য় গ্রন্থ প্লচমান উদ্দেশা সম্পর্কে বলেছেন, 
“মোসলমানবমের মুলশাস্ত্র পবিত্র কোরান শরিফ আরবী ভাষায় পিখিত আছে 
এবং হদিস ও কেয়াস বা কেক। শাস্ত্র সনস্তই আরবী ভাষায় বিরচিত ও পারসী 
উর্দু ভাষার অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্ত তাহাতে প্রায় মুলমানগণের ভ্ানাভাব, 
সুতরাং দূর্বলমতি বঙ্গবাসীগণ জাতীয় ভাষার ধর্মপুক্তকশমুহের ম্াবগতিতে 
অক্ষম জন্য স্বীয় ধমাবিশখ্বাসে দুর্বল হইয়া যাইতেছে । বর্কর্ধর ডপদেশদাতা 
বিশ্বানগণ (মৌলবী সাহেব) সময় ও শিক্ষা দোষে ধর্মত্রাস্তগণকে সরল পথে 
আনয়ন করিতে পারিতেছেন ন|। বস্তুতঃ বঙ্গীয় মোসলমানগণের নাতুভাষায় 
সরল তাবাপন্ন ধর্মবহি প্রকাশ না করিলে উক্ত রোগের উপশম হওয়ার সম্ভব 
(সন্তাবনা ) নাই। বঙ্গতাষায় উপদেশপূর্ণ শিক্ষোপযোগী বৰ্মগ্রন্থ অতি বিএস 
এবং যাহ! কিছু আছে তাহা শ্রেণীভেদে ও সুশৃঙ্খনা অভাবে তার যথোচিত 
স্প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করা অসাধ্য। ...ইসলামের আবশ্যক যাবতীয় বিষয় 


১. দেওয়ান নাসির উদ্দীন আঁহমদ--পূপেহার, ১৯০৩, ভূমিক।' দ্রষ্টব্য 

২. নবন্র, জ্যেষ্ঠ, ১৩১০ 

৩, মাহে-নও, পৌধ, ১৩৬৪ 

8, কলেলা, শামাজ, রোজা হজ ও জাকাত এই চট ₹ স্তম্ভের উপর ইসল।মম্ধনেগ তত্তুপত 
বৃনিয়াদ। এওনলি একজন বিশ্বাসীর পক্ষে ফরদ্র বা অবশ্যপালদীয় কতব্য। 'মোহন্বদীর 
ধর্ম সোপামে'র প্রথম খণ্ডে কলেমা” দ্বিতীয় খণ্ডে নামার “তৃতীয় খণ্ডে রোজ।", চতুর্থ খণ্ডে 
জাকাত’ এবং পঞ্চম খণ্ডে ‘হয’ সম্পর্কে আলোচন আছে। 


৪২৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


পরিহকাররূপে দেখানর মানস ছিল কিন্ত ক্ষুদ্র সোপান ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় 
সংক্ষেপে বণিত হইল। এই ক্ষুদ্র সোপান যোগে আরোহণ করিয়া পঞ্চশাখা 
বিশিষ্ট (কলেমা, নমাজ্‌, রোজা, হজ, জকাৎ) অক্ষয় কন্পতরুববে আরোহণ 
করতঃ অমৃতময় ফলাম্বাদে চরিতার্থ হইবে এবং ক্রমে উদ্ধতব সোপানরাজি অবলম্বনে 
উন্নত হওতঃ আধ্যাত্মিক ও পারমাথিক যাবতীয় অমৃত ফলাস্বাদে পৰম কারনিক 
সৃষ্টিকর্তাব সানিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতে পাবিবে।”১ ইসলাম ইতিবৃত্ত 
সোপান’ (১৯১৫) ও 'সহজ নামান্স শিক্ষা নামে তাঁব অপব দুখানি গ্রন্থের 
নাম পাওয়া যায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ও সৈয়দ আমানত আলী সমিরুদ্দীনকে 
গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেন। মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী অর্থ 
সাহায্য দান করেন। গ্রন্থখাণি জমিদার চৌধুবীর পিতা 'সেয়েখ জ্েয়াউল্লাহ 
চৌধুরী'কে উৎসর্গ করা হয়। প্রথম খণ্ড “কলেমা' অংশের সমালোচনায় 'নব- 
মুরে' বলা হয়, “...এই বিকৃত রুচির দিনে ধর্মতত্বের যতই অধিক প্রচার হয় 
ততই মঙ্গল। তরস। করি 'মোহাম্মদীম ধর্মসোপান' বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে 
সোপানেবই কাজ করিবে ।* 

'শিক্ষা-সোপান' নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত বর্ণশিক্ষা বিষষক তাঁর একটি পাঠ্য- 
পুস্তকও আছে। তীব ‘প্ৰণয় সোপান' কবিতার বই।৩ সমিকদ্দীন রংপুরে মোক্তাবি 
কবতেন। 


শাহ জাবদুষ্লা 

শাহ আবদুল্লা ছিলেন যুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার ভাবশিষ্য। তিনি পূবে 
খীস্টান ছিলেন। শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ এহসানউল্লা ও শাহ আবদুল্লা 
মুনশী মেহেরুল্লার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ ফবে ধর্ম-প্রচাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
ৰক্তৃতা দান ও পুস্তক রচন।-_বিবিধ উপাযে তীব৷ প্রচার-কার্য চালাতেন। খ্রীস্টান 
পাদরীরা ইসলামের প্রতি যে আক্রমণ করতেন ও অপবাদ আদ্োপ করতেন, 
তীরা তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় তার আক্রমণ বিরোধিতা করতেন এঘং ইসলামেব 
মাহাআ তুলে ধরতেন । এই উদ্দেশ্যে শাহ আবদুল্লা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন 
ও পুস্তক রচন৷ করেছেন। তীর রচিত “নবী মাছুম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ 
বেগুনাহ নবী’ (১৯০৪) একখানি জীবনী গ্রস্থ।৪ 
5 নি উদ্দীন আহমদ--মোহন্দীয় ধর্ম শোপাঁশ, নাবায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১, পূঃ /.-9. 
২, বুৰ, তার, ১৩১০ 


৩, ১৩২২ বঙ্গাকোঘ সাহিত্য-পঞ্রিকা, পূঃ ১০৩ 
৪. বেঙ্গল লাইব্রেসী ক্যাটালগ, ১ বৈ, খ.; ১৩০৪ 
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দীন মোহাম্মদ (১৮৫৩-১৯১৬) 

দীন মোহাম্মদের পর্ব নায় মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বরিশাল জেলার 
নথুল্লাবাদ গ্রামের গাঙ্গুলী পরিবারে জন্য গ্রহণ করেন। চাকার নোয়ার্গাও-এর মৌলানা 
ফৈজ্দ্দীন লঙ্করের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীন মোহাম্মদ নামে 
পরিচিত হন। তিনি সুবক্তা ছিলেন, ইসলাম ধর্ম প্রচার তীর প্রধান কাত ছিল। ১ 

দীন মোহাম্মদের লেখা তিনখানি গ্রন্থের নাম আলা যায়; 'গোকুল নিল 
আশঙ্কায় ভারতবাসীর নিট ফফির দীন মোহাম্মদের আবেদন' (১৯০৪), 
‘ক্রুসেড ও জেহাদ’ (১৯০৮) ও 'কলিফাতায় গো-কোর্বানী হাঙ্গামা' (১৯১১)।+ 
গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ অব্যাহত ছিল, দীন মোছা” 
নদের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে তারই অনুবৃত্তি আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্মের কারণে 
মুসলমান-খীস্টানের মধ্যেকার ওঁতিহাসিক বিরোধের বর্ণনা আছে। 


জাবদুল বারি ( ১৮৭২-১৯৪৪) 

নোয়াখালী ঘেলার বেগমগঞ্জ থানার বাবুপুর গ্রামে আবদুল বারি জন্য গ্রহণ 
করেন। তিনি ‘বরিশাল সার্ভে স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চারখানি 
গ্রন্থ আছেঃ “জরিপ-শিক্ষা' (১৯০৪), 'কারবালা' (১৯১৩), “ভারতের যুবরাজ' ও 
'ইসালে সওয়াব’ ।৩ 


আবদুর রহমান 

আবদুর রহমানের “অশুন্হার' (১৯০৪) কবিতা পুস্তক গ্রন্থের “বিজ্ঞাপনে' 
কবি বলেন, “অধুনা আমাদের হিন্দু ভ্রাতুগণ মুসলমানীয় সাহিত্যের আলোচনা 
ও পাঠ করিতেছেন, ইহাতে মুসলমান সমপ্রদায় বিশেষ আনন্দিত। তাঁহাদের 
যুসলমানীয় সমপ্রীতি বলবতী করিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুম্তক “অশ্চ্হারে র মধ্যে 
মুসলমানীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে1”৪ 


কাব্যখানির প্রথম সমালোচনা হয় “ধুমকেতু পত্রিকায়। সেখানে লেখী 
হয়, “লেখক, মুসলমান হইলেও বঙ্গভাষায় নিতান্ত অনুরাগিনী। তবে যে 
কবিতাগুলি নিতান্ত অসার হইয়াছে ইহা তাহার দোষ নহে--কালের দোষ।”£ 


বাংল. সাহিতোর ইতিবৃত্ত, পঃ ১২৫ (৪ সং)। 

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ-,খ. ; ১৯০৪ 

খর, ৪ ত্রৈ., খ.১ ১৯০৪ 

* আব্দুর রহমানস্্থশ্ন্হার, কলিকাতা, ১৯০৪, “বিজ্ঞাপন' অষ্টব্য। 
৫, ধূমকেতু, বৈশাখ, ১৩১২ 
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'নাবনরে' এর অপর সনালোচনা হয়। পত্রিকায় বলা হর, “.মহঘি ইউসফের 
প্রতি জোলেখার উক্তি, বীরাঙ্গনার বিষাদোক্তি, মহঘি ইয়াকবের প্রতি ফরহাদ 
প্রভৃতি কবিতাগুলির ভাবনিচয় অতি মনোরম; কিন্তু লেখক কবিতাগুলি ভাল- 
রূপ পরিস্ফট করিতে পারেন নাই। তবে আমাদের আশা আছে, নবীন লেখক 
কবিত! লেখার চর্চা রাখিলে সময়ে একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন।” ১ 


সৈয়দ আবুল হোসেন (জন্ম ১৮৬৪) 

সৈয়দ আবুল হোসেন হুগলী জেলার বামনান গ্রামে জন্য গ্রহণ করেন। 
গ্রামেব পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাত। মাদ্রাসায় ভি 
হন। ১৮৮৭ সালে '“ইপ্ডিয়াপোতে' তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপের 
নানা দেশ ভ্রমণ শেষ করে আমেরিকায় যান এবং নিউইয়াকে ডাজার সাগুবার্গের 
সাহায্যার্থে চিকিংসাবিদ্যা অধায়ন শুরু করেন। ডেনভারে শেষ পরীক্ষা দিয়ে 
ডিপ্রোমা লাভ করেন। তারপর জাপান ও চীন ভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন! তিনি কলিকাতাব কলিঙ্গা বাজারে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন এবং 
সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।২ 

সৈয়দ আবুল হোসেনের বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। 
তিনি বিলাতে যাওয়ার সময় জাহাজে 'ভূবন-ভ্রমণ' (১৮৮৭) কাব্য লেখেন। 
কলিকাতায় তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় এবং কাব্যচর্চা সমানে চলতে থাকে । দরবার 
প্রেস খামে তার একটি ছাপাখানা ছিল।৬ তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন 
সেগুলির মধ্যে যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস’ (১৯০৫) 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ। যমজ ভগিনীকাব্য ‘হোসেনী ছন্দে লেখা । এটি অমিত্রাক্ষরের 
প্রকারভেদ: পদ্যের মত চরণস্তবক সজ্জা নেই, গদ্যের ভঙ্গিতে পরিচ্ছেদ আছে। 
উদাহরণ (শ্রেতাঙ্গিনী কর্তৃক সিরান্মদ্দৌলাকে উপদেশ)? “হিন্দু-মুসলমান, এই 
সমপ্রদায়ছুয়ে, রাখিও বিভিন্ন সদা, কৃত্রাপি একটি যেন না হইতে পারে। = 
ইহারা একত্র মাগো হইবে যেদিন, সেদিন তোমার শিরে উড়িৰে গো চিল কাক, 
কহিনু নিশ্চয়।'& যাত্রার সংলাপের চঙে এই গদ্য ছন্দ রচিত। ইতিহাসের 
উপর খেয়ালি ক্পনার রঙ লাগিয়ে উপন্যাসখানি লেখা হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই 
লেখক সুরুচির পরিচয় দেননি বরং সাহিত্যের স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন৷ 'নবনূরে' 
নবনূর, মাঘ, ১৩১২ 
বাঘিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 


৬ মাহে-নও, আঘাঢঃ ১৩৬৫ 
* ম্‌শলিস মানস ও যাংল। সাহিত্য, পৃঃ ৪১৫ 


SG ৩ 


অপ্রধান লেখফবৃদ্দ ৪৩২ 


সৈয়দ এমদাদ আলী এর দীর্ঘ সমালোচনার আগাগোড়া লিন্দা করেছেম। তীর 
ভাষায়--“এইরূপ অভিনব নামযুক্ত একখানি গ্রন্থ লইয়া ডাক্তার সৈয়দ আবুল 
হোসেন এম. ডি. বিরস চিকিৎসাচর্ঠা হইতে সরস সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ 
করিয়াছেন! ...আমর! কিন্তু সুস্থ অবস্থায় ইহা হইতে একবিন্দুও রস সঞ্চয় 
করিতে পারিলাম না। ...রচনামাত্রই হয় পদ্য নতুবা গদ্য। ইহা ভাষা ও 
সাহিত্যরাজ্যের চিরন্তন শিয়ম। যিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাঁহার 
স্থান কোথায় তাহ! বোধ হয় এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গ- 
ভাষা আপনার পুষ্টিকরকল্পে মুসলমান-সাধনা প্রত্যাশা করে সত্য কিন্তু সেই 
সাধনার পথে এইরূপ সাহিত্যিক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে মুসলমান পমাজকেই 
মন্তক নত করিতে হয়। ...মণে হয় বাঙ্গালা ভাষায় অচিরেই সৈয়দ আবুল 
হোসেন রচিত একখানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইবে ।”১ ইসলাম-প্রচারকে'ও 
এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার সাহেব বহুকাল ইউরোপ ও আমে- 
নিকায় অবস্থানপূর্বক চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পাঁরদশিতা লাভ করিয়া স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা মনে করিতাম মাতৃভাষায় তাঁহার কোন অধিকার 
নাই কিন্ত তাহার যমজতগিনী কাব্য পাঠে আমাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে |” 
হাইকোটের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ 
কাব্যের সমালোচনা করেন বলে এ পত্রিকায় উচ্লেখ আছে। শেখ আবদুর 
রহিম একটি প্রবন্ধে 'হেসেনী ছন্দের প্রশংস। করেছেন। তিনি বলেছেন গুণীর 
সম্যক আদর নেই বলে আবুল হোসেন প্রাপ্য নর্মাদা হতে বঞ্চিত হয়েছেন।৩ 
তার স্বর্গারোহণ কাব্য', (১৯০৬) বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার সংকলন। এরপর 
তিনি “জীবন্ত পুতুল’ (১৯০৭), “মোসলেম পতাকা : তারিখুল ইসলাম' (১৯০৮) 
'ইংরার্ী শিক্ষাসোপান' (১৯১৬), “সাবিত্রীর সত্যজীবনী' (১৯২৩) 'জ্ঞান- 
ভাগ্ডার' (১৯২৪), স্পেনে মোসলেম পতাকা! বা স্পেন বিজয়' (১৯২৫) প্রভৃতি 
রচনা করেন।€ 


খোন্দকার গোলাম আহমদ 

বর্ধমানের অধিবাসী খোন্দকার গোলায় আহমদের তিনখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া 
যায় মোসলেম জাতির ইতিহাস’, “এসলাষের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) এবং 
১০ নবনূর, কাতিক, ১৩১৩ 
ইসলাম প্রচারক, মাধ, ১৩১২ 
* শেখ কাবার রহিম গ্রস্থাবলী, ২ খণ্ড, পঃ ২৩৭ 
সুসলিয় মানস ও যাংল। সাহিত্য, পৃঃ ৪১৬-১৮ 
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৪৩২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতনার ধারা 


‘আজমীর ভ্রমণ' (১৯২৬)।১ “এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) গ্রন্থখানি 
কাটোয়ার এডওয়ার্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। '“নবনুরে' এর সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়ঃ “প্রধানতঃ মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুদিগকে এসলামের সুমহান 
কীতিগুলি কিছু কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এবং এসলামের পবিত্র সরল নীতি- 
গুলি তাহাদিগকে মোটামুটিভাবে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
লিখিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজত এতৎ গ্রন্থ পাঠে মুসলমান সম্বন্ধে তাঁহাদের চির- 
পোষিত ভ্ৰান্ত ধারণার কতকটা পরিহার করতঃ তাঁহাদের অধ:পতিত প্রতিবেশী- 
দিগের প্রতি প্রীতিমান হইবেন এফং পক্ষান্তরে স্বধর্মে অশ্বদ্ধাবান মুসলমান ভ্রাতারাও 
তীহাদেব ধর্মের মোটামুটি বিষয়গুলি জানিতে পারিরা স্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল হইবেন।”* 
খোন্দকার গোলাম আহমদ বর্ধমানের জজ কোর্টে চাকুবী করতেন।৩ 

খুলনার অধিবাসী ইলাহী বখশের “স্ুহেলী য়েমন' (১৮৭১) শ্রীহটের 
হজরত শাহ জাপালের জীবনীগ্রস্থ। এটি নসিরুদ্দীন হায়দার বচিত ও নামের 
ফাবসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ।৪ 

আমিনুদ্দীন রচিত 'প্রবোধ অধাকর' (১৯৭২) কবিতাৰ বই। ক্ষণস্থারী 
পৃথিবীর প্রতি মোহ অর্থহীন-গ্রস্ে এই লীতিশিক্ষা দেওযা হয়েছে। ঢাকার 
'গিবিশ প্রেসে' এটি ছাপা হয়। 

ভিক্ষাবৃত্তিব অপকারিতা বর্ণনা করে শেখ বাব, ওরফে আহমদ মনোজ্ঞ 
কাহিনী' (১৮৭৫) নামে একটি ক্ষুদ্র পৃস্তিকা লেখেন।€ 

ওবায়েদূল হকের 'পদ্যমাল।' (১৮৭৬) গীতিধর্মী রচনা ।" 

মঈনু আহমদের 'কবিতা-কুসুযান্কুর, (১৮৭৬) খণ্ড কাব্য। তিনি বামনারায়ণ 
দাসের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন করেন।” 

মোহাম্মদ রইসুদ্দীন 'অয়নক্প বিবাহ’ (১৮৭৭) নামে একখানি কবিতার বই 
ববিশালের ‘সত্য প্রকাশ প্রেস' থেকে প্রকাশ কবেন।৯ 


১, বাধিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩ 

নবন্‌র, তান্ত ১৩১২ 

১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা, পৃঃ ১০৩ 

সৈয়দ মতা আলী--হজরত শাহ জালালের লেখকগণ, মালিক মোহাম্বদী, আশ্বিন, ১৩৪৮ 
বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ., খ., ১৮৭২ 

&, ২ তৰৈ, থ.; ১৮৭৫ 

যুসলিম মামস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৯৩ 

ও, পূঃ ২৯৩ 

* বেগল লাইশেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ,, খন; ১৮৭৭ 


LTO 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৪৩৩ 


টাঙ্গাইলের আটিয়ার অধিবাসী হামিদউল্লা 'ঝ্জবালা' (১৮৭৭) নামে রাধা- 
কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য রচনা ঝরেন। এটি ময়মনসিংহের ‘ভারত মিহিব প্রেসে' 
ছাপ! হয়।১ 

হতাশ প্রেমের দূঃখ বর্ণন৷ করে হামিদুল হক রচনা করেন “বিরহ দর্গণ' 
(১৮৭৭) কাব্য। কলিকাতার ‘সনাতন প্রেসে' এটি ছাপা হয়।ং 

বরিশালের কোরবানউল্লার “খণ্ড প্রলয় (১৮৭৭) কবিতার বই! 'সত্যপ্রকাশ 
প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।* 

হালিমউল্লার 'যুবকরঙ্জিনী' (১৮৭৯) কবিতার বই' ঢাকার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল 
প্রেসে' মুদ্রিত হয়।5 

আবদুল গফুর চৌধুরীর “পড়ে দেখ উচিত কথা' (১৮৭৯) ধর্মবিষয়ক গ্রস্থ; 
উর্দূ 'তানিকাতুল হিন্দে'র অনুবাদ এটি।* ঢাফাব ‘বাঙ্গালা প্রেসে' বইটি ছাপা 
হয়|! “তকবারে মাকুল' (১৮৯৮) তীর অপর গ্রন্থঃ সেমুগের ধর্মীয় দ্বন্ব সম্পকে 
আলোকপাত করে লেখা গ্রামে ঈদ ও জুমা ধর্মসিন্ধ নয় বলে লেখক মত প্রকাশ 
কবেছেন।* ওযাহাবীপস্বীরা অনুরূপ অভিমত পোঘণ কফরতেন। 

মোহাম্মদ সাসুর ‘রাজদপণ' (১৮৮০) কবিতার বই; ময়মনসিংহের রাজা 
দূর্মকান্ত আচার্য চৌধুরীর রাজা বাহাদুর, উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তীর প্রশস্ত 
কীর্তন করে এটি রচিত হয়।? 

তশহুদোন হোসেনের 'ভণ/আশা' (১৮৮৪) কবিতার বই; “ঢাক! প্রকাশে' 
এর বিরূপ সমালোচনা হয়ঃ ‘মিঞা সাহেবের আদিরসে মল বড় খুলিয়া গিয়াছিল, 
ভাবে গদগদ “হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; অতএব ইহার উপযুক্ত সমালোচনা 
ফরিতে আমরা অক্ষম। মিঞা সাহেবের একটুক লিখিবার় ক্ষমতা আছে, তবে 
ভাবের আবেগটী কিছু না কমাইলে অনপমাজে তাঁহার পরিচয় দিতে আমাদের 
সাহস হয় না। ৮ ঢাকার ‘গিরিশ প্রেসে' বইটি ছাপ! হয়। 


বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ২ সৈ., থ.; ১৮৭৭ 
এ, ৪ বৈ. খ. ১৮৭৭ 

এ, ৪ বর. খ. ১৮৭৭ 

তী, ১ বৈ খ. ১৮৮০ 

ঘর, ২ ত্ৈ. খ. ১৮৭৯ 

হী, হ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮ 

ঘর, ৩ ত্র. খ. ১৮৮০ 

চাক। প্রকাশ, ২৭ পৌঘ, ১২৯২ 


৮. 


আজে জে PLT 


৪৩৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা"চেতনার ধায়। 


রংপুরের আব্দুল খাতেকের ১৮৮৬ সালের “ইনৃফামটেকূসের ২-আইম' 
(১৮৮৬) সেকালের আয়কর সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা । ১ 

কেরামত আলী মিয়া সংকলিত 'রহসাসন্দভ' (১৮৮৭) ধাঁধার বই; নোয়াখালীর 
সাধারণ প্রেসে' এটি ছাপা হয়।ং 

এল্যোপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা “নারী চিকিৎসা' 
(১৮৮৭ ) লেখেন যুনশী মিঞা এটি ঢাকার “গিরিশ প্রেসে' ছাপা হয়।'2 

শীহট নিবাসী হাসমতউদ্দীন আহমদ আইন বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা 
করেন; এর নাম 'মহ্মদীয় ল'য়ের সরল প্রক্রিয়া (১৮৮৮) | এটি স্যার 
উইলিয়ম ম্যাকনটন প্রণীত '“মহামেডান ল' শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় সরল 
অনুবাদ।৭ : 

বদ্দযুদ্ধে নৌ-অভিযানের কাহিনী নিয়ে ‘সংক্ষেপে বাহার' (১৮৮৮) নামক 
৩৬ পৃষ্ঠার একটি কবিতার বই লেখেন বেলায়েত আলী।& “মিলন কুটার' 
(১৯২১) নামে তাঁর একখানি সামাজিক উপন্যাস আছে। 

'যমুনা পুলিনে কে তুই অনাথিনী’ (১৮৮৮) শীর্ষক একখানি উপন্যাস লেখেন 
বর্ধনানের সৈয়দ আবুল কাসেম ।৬ 

টাঙ্গাইলের ধল্লা নিবাসী খোন্দকার জোবেদ আলী বেহুলা নাটকাভিনয়' 
(১৮৮৮) রচনা করেন। এটি বহুল প্রচলিত বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনীর নাটয- 
রাপায়ণ।? জোবেদ আলীর ভাষা যাত্রার প্রভাবমুক্ত নয়। তীর সমাজবিষয়ক 
গ্রন্থ “পর্দা ও মুসলমান সমাজ’ (১৯১৮)।* 

শেখ গোলাম সোবানী ‘হুগলীর পুল বিবরণ’ (১৮৮৮) নামে একখানি 
কবিতার বই লেখেন, এতে হুগলীর ভূবিলী ব্রিজের বিবরণ আছে। হুগলীর 
'বুধোদয় প্রেস' থেকে এটি সুদ্রিত হয়।৯ 


পম সত এপ — —-- 


১ অধ্যাপক আলী আহমদের “গ্রস্থপত্রী' ড্রষ্টবয। 

২ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ২ তৈ. খ ১৮৮৭ 
৩. এঁ,৩ তরে খ. ১৮৮৭ | 

৪ এ, ৩ ত্রে.খ. ১৮৮৮ 

৫. এ, ৩ বরে খ. ১৮৮৮ 

৬. এ, ২ ত্র. খ. ১৮৮৮ 

৭ এ, ৪ ব্রি. খ. ১৮৮ 

৮. অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত ‘গৃত্বপন্তী' জষ্টব্য। 
৯. এ ‘ 
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বগুড়ার শেরপুর খ্রাষদিবাসী কাজী আশর আলী খান 'রসিক প্রধান’ (১৮৮৯) 
নামে কবিতার বই লেখেন। বগুড়ার 'রায় প্রেসে' এটি ছাপা হয়। তিনি 
এতে গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রচার করেছেন। ১ | 


মোহাম্মদ হানিফউদ্দীন কোরানের উপদেশ সম্বলিত 'সারকথা' (১৮৯১) 
‘বগুড়া রায় প্রেস' থেকে মুদ্রিত করেন।* 


সৈয়দ তোফাজ্জন হোসেনের ‘উপদেশ কাহিনী' (১৮৯৮) ঢাকার 'সামস্ত 
প্রেস' থেকে ছাপা হয়। এটি ছোট ছোট কবিতার বই।১ 

এ. আহমদের ‘সংসার চমৎকার’ (১৮৯১) নাক কবিতার বই ঢাক 'আদশ 
প্রেসে' ছাপা হয়।৪ 

আবদুল শাহ কালান্দার 'হীন্দ-জ্জানপ্রদ' (১৮৯১) শীর্ষক একখানি পুস্তিকা 
লেখেন। ঢাকার “ওরিয়েপ্টাল প্রেসে' তা ছাপা হয়। লেখক ফকীর সাঃপ্র- 
দায়ের লোক। '‘হীন-দু' অর্থাৎ দুইএর কম--এরপ অর্থ করে বলেছেন, হিন্দু 
গণ প্রথমে এক দেবতার পূজা করতেন কিন্ত পরে ওঁ পথ বিস্মৃত হয়ে বহু দেব- 
তার পুজা আরম্ভ করেন।* বল৷ বাহুল্য, ব্যাখ্যাটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত। 


আবদুল হামিদ “ভক্তি-মঞ্তরী' (১৮৯১) নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচনা 
করেন। এটি ঢাকার 'গিরিশযন্তে' ছাপা হয়। 'ঢাক। প্রকাশে এর সমালোচনা 
হয়। “নবীন কবি, বয়সে বালক, গণিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু মোহন- 
চন্দ্র বসাকের সুযোগ্য ছাত্র, পুস্তকে গুরুতন্তি ও পিতৃমাতৃভাজির উল্লেখ আছে, 
কিন্তু শৈশব কবিত্বের গন্ধে বড়ই অভক্তি জনো।”* 

'শোকাচ্ছাস' (১৮৯৪) নামক শোক কবিতা লেখেন নজিবউদ্দীন আহমদ । 
মানিকগুঞ্জের পারিল গ্রামনিবাসী জহিরুদ্দীন আহমদের স্মরণে এটি বচিত। 
ডাহিরুদ্দীন কলিকাতার নামকরা পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন। এটি ঢাকার ‘গিরিশ 
প্রেসে' ছাপা হয়।" 


বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৯ 

এঁ, ১ ত্র, খ. ১৮৯১ 

এ, ২ ত্রে,খ ১৮৯১ 

এ, ৪ ত্ৰৈ, খ. ১৮৯১ 

এ, ও ব্রে,খ ১৮৯১ 

চাক৷ প্রকাশ, ১ আঘাঢ় ১২৯৮ 

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ. ৪ বৈ. খ; ১৮৯৪ 


₹৪৪০০৮৬৮| 


৪৩৬ উনিশ শতকে বাঙালী যুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার 


ফজল করিষ প্রণীত “ডিহি সন্বন্ধীয় কার্য চালাইবার নিয়মাবলী’ (১৮৯২) 
একটি ক্ষত্ৰ পুস্তিকা; এতে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পরীর করটায়াশ্ব জমিদারী 
পরিচালনার নিয়মাবলী বাণিত হয়েছে। 'মাহযুদিয়া প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।১ 

বগুড়ার মোজার মশিওতুল্লা 'প্রমত্ত প্রেমিক হাফেছের উক্তি' (১৮৯২) 
শিরোনামে পারস্য কবি হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন! বগুড়ার 
‘চৌধুরী প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।* 


ওহেদুর রহমানের মুসলমানের ধর্মবিবরণ' (১৮৯৩) ক্ষু্র ধর্মপুস্তক।* 

টাকার অধিবাসী শাহ গোলাম রহমানের “সিদ্ধ দপণ' (১৮৯৩) উর্দু গ্রশ্থ 
'সেরাতুল আসফিয়া'র বঙ্গানুবাদ ।$ 

বগুড়ার সারিয়াকান্দির অধিবাসী আকবর হোসেন সরকার ‘পদ্য রত্বাক?' 


(১৮৯৩) নামে ধর্ম ও নীতি বিষয়ক কবিতার বই প্রকাশ করেন। এটি বগুড়ার 
‘রায় প্রেসে' মৃদ্রিত হয়| 


আজিজ আহমদের ‘প্রণয় কুসুম’ (১৮৯৭) “সচিত্র উপন্যাস’ এটি মধ্যযুগীয় 
রোমান্পধর্মী রচনা ; আধুমিক বিশুদ্ধ গদ্যে রচিত।৯ 


আবদুল গণি খী “শিশু ব্যাকরণ (১৮৯৯) নামে একখানি শিশু পাঠ্য 
ব্যাকরণ লিখেন। ঢাক! প্রকাশে’ গ্রস্থখানির সমালোচনায় বলা হয় “বাঙ্গালা 
ভাষার শত শত ব্যাকরণ হইয়াছে; তথাপি এই ক্ষদ্রতম ব্যাকরণ খানি খাঁ 
সাহেব বোধ হয় মুগলমান ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবেন ।' 


ডাক্তার এম, এইচ. সৈয়দ আবুল কাসেম “ওলাউঠা চিকিৎসা' (১৮৯৯) 
নামে ২৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। “ঢাকা প্রকাশ এর 
বিরূপ সমালোচনা করে মন্তব্য করে, “ইহার মধ্যে ওলাউঠার চিকিৎসা সম্যক 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহা প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিলাম না।''" 


বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ, খ. .১৮৯২ 
খর, ১ ত্র. খ. ১৮৯৩ 

ধী, ৩ তরে. খ. ১৮৯৩ 

এ, ১ তে. খ. ১৮৯৩ 

বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬ 

অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত ‘গ্ন্ব-পন্ধী’ ডষ্টব্য 
চা? প্রকাশ, ১১ বৈশাখ ১৩০৩৬ 

এ, ১৮ ভাত্র, ১৩০৬ 


জি 6 Ste ৮ 
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আবেদ হোসেন সিদ্দিকী 'মেয়রাজল জিন্রাত' (১৮৯৯) নামে একখানি 
ধৰ্মপুস্তক লিখেন। 'কোহিনুরে' (১৩০৬) এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।১ 

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সম্পাদনায় বিভিন কবির কবিতার সংকলন গ্রন্থ ‘মুক্তার 
হার' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুন ব্যতীত 
ঢাক নিবাসী “কারী হাফে্ধ আবদুল করিম' ও বাণিগাঁও নিবাসী ‘চৌধুরী আবদুল 
গফুরে'র কবিতা সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ কবিতাটি মীরের 'মৌলুদ শরীফ' 
(১৯০০) থেকে এবং পঞ্চম কবিতাটি মুনশী মেহেরুল্লার 'মেহেরুল ইসলাম' 
(১৮৯৭) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা মৌলুদ পাঠের উদ্দেশ্যে হজরত 
মহম্মদের রূপ-গুণ-মহিমা ভিত্তিক কবিতাগুলি নির্বাচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা" 
ভাষী জনসাধারণের কাছে মিলাদকে অর্থবহ ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে 
এরূপ গ্রন্বসংকলন, তাতে সঙ্গেহ নেই। 


বোরহানুদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত ও খন্দকার আবদুর রহিম কর্তৃক 
প্রকাশিত ‘সহজ পারসী-শিক্ষা” (১৯০০) ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ পুস্তক : সংগ্রাহক 
ভুমিকায় বলেন, “বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে পারসী শিক্ষা করা অতীব 
দূসাধ্য ব্যাপার। কেননা, ইংরাজীর সঙ্গে পারসী দ্বিতীয় ভাষা লইলে তাহার 
অর্থ ও ব্যাকরণ উর্দু ভাষায় পড়িতে হয়; আবার বাঙ্গাল! মাতৃভাষা বলিয়া তাহ। 
কোনক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং মুসলমান ছাত্রবুন্দকে চারিটী 
ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। এই জন্যই 
আমি উর্দুর সাহায্য ব্যতীত পারসী শিক্ষার্থীদিগের সুবিধা ও শিক্ষা সৌকার্যার্থে 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলায। ইহাতে যদি বালকগণের কিঞ্চিন্সমাত্রও 
উপকার দর্শে তবে সকল যত্ন সফল জ্ঞান করিব।”৩ 

আসগর আলীর 'পণপ্রথা' ( ১৯০১) পুস্তিকায় সমাজে পণপ্রথার অপকারিতার 
কথা বণিত হয়েছে।$ 

শেখ চান্দ মোহাম্মদ সরকার “বিলাপ তরঙ্গিনী' (১৯০১) নামে কবিতার বই 
প্রকাশ করেন।: 


১. সৈয়দ ধূর্ত্া আলী--কোহিন্র, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্বাবণ, ১৩৬৭ 

২. আবদূল লতিফ চৌধুরী-_বাঙ্গালা মৌলুদ, মাহে-নও, চাকা, বৈশাখ, ১৩৬৭ 

৩, বোরহানূদ্দিন আহষদ--সহজ পারসী-শিক্ষা, রেয়াজ-উল-ইসলাষ প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭ 
'ভূষিকা' ভ্র্ব্য। 

৪, বেঙ্গল দাইব্রেরী কাটাদগ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০১ 

৫. এ, ৪ ত্রৰৈ,খ, ১৯০১ 
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হেলালউদ্দীন খান কনস্টান্টিনোপল-এর সুলতান সম্পর্কে 'স্ুলতানে রূষ' 
(১৯০১) কবিতার বই রচনা করেন।১ 

রংপুর জেলার দারোয়ানীর অধিবাসী আমিরুদ্দীন সরকার “মূল্য প্রকাশিকা' 
(১৯০১) নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখেন।ৎ 

এক অজ্ঞাতনামা লেখক হন্তরেখা বিষয়ক “ফালনামা' (১৯০১) গ্রন্থ লেখেন। 
সেরাজন আহমদ চৌধুরী নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশ করেন।” 

সৈয়দ লুৎফর রহমান চৌধুরী 'ভ্রমণ' (১৯০১) নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী 
লেখেন।£ 

ঢাকার আবদুল গণি সুফিয়ানী “কবিতা দর্পণ (১৮৮৭) ও 'শোকাচ্ছাস' 
(১৯০১) নামে দূ'খানি কবিতার বই লেখেন। " 

রাজশাহীর নাটোর নিবাসী মোহাম্মদ ইয়াসিনের ‘মাতা ভিক্টোরিয়া’ ( ১৯০১) 
কবিত৷ পুস্তিকায় রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।৬ 

সৈয়দ মোকান্মেন হোসেনের দু'খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়-_'মোসলেম সমাজ' 
(১৯০১) ও 'তত্ত দপণ' (১৯০৫)। 

শের আলী আহমদের ‘সুদ প্রসঙ্গ (১৯০২) হে দুদপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা 
আছে। এটি ৫৪ পৃষ্ঠার বই।" 

ইমাম আলী হকের “বিরহ যাতন! যৌবন বিলাপ' (১৯০২) ক্ষুদ্র কবিতার বই!” 

শেখ আবদুল কাদের প্রণীত “শরেহ বেকায়া' (১ ও ২ খণ্ড, ১৯০২) একটি 
বৃহৎ গ্রস্থ। মহন্মদীয় আইন বিষয়ক “ওয়াকায়াত রিওয়ায়াতে'র অনুবাদ এটি। 
ওবায়দুষ্পা আরবী ভাষায় তা প্রণয়ন করেন।» 

চট্টগ্রামের অধিবাসী মুখলেস্থর রহমান মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে 
একাটি ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক লেখেন: এর নাম 'শোকোভারতী' (১৯০২)।১০ 


১. বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ৩ তে, খ, ১৯০১ 


২. এর 
৩. এর, ৪ ত্র. খ. ১৯০১ 


৪. এ 

৫, এর, ১ বর. খ. ১৮৮৭- ১ ত্ৰৈ, খ, ১৯০২ 
৬. প্র, ২ ত্রে, খ. ১৮৮৭; ১ ত্ৰৈ, খ, ১৯০২ 
৬, এর, ২ তরে, খ. ১৯০১ 

৭. এ, ৪ তরে, খং. ১৯০২ 

৮. এ 

৯, ও, ২ ত্রে' খ, ১৯০২ 

১০, এও, ৩ ত্র থ. ১৯০২ 


অপ্রধান লেখকবৃন্দ ৪৩৯ 


টাঙ্গাইলের আটিয়ার অধিবাসী খোলকার শাহ মোহাম্মদ বসিরুদ্দীন 'ভাসান- 
যাত্রা ও বেহুল-লক্ষ্মীন্দরের সংহার জীবনী' (১৯০৩) শিরোনামে নাটক রচনা 
করেন।১ | 

বগুড়ার গঙ্গানগরের অধিবাসী ডাক্তার আবদুর রহমান ‘হোমিওপ্যাথিক সরল 
সংক্ষিপ্ত মেটেরিয়া মিডিকা' (১৯০৩) নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক বই 
লেখেন।ং 

বেলায়েত হোসেন 'পরহার্থ সঙ্গীত রত্বাকর' (১৯০৩) নামে একখানি বড় 
বই রচনা করেন। এটি নীতিমূলক কবিতা পুস্তক।২ 

মোহান্দ রওশন আলী “সাধু রহস্য (১৯০৩) রচন। করেন।ঃ 

শেখ রেয়াজ্দ্দীন সরকার লেখেন ‘বক্তৃতা ও মন্তব্য (১৯০৩)। লেখক 
রংপুরের চিকনযাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।« 

আবু ওয়ায়েজ মোহাম্মদ মওয়ায়েজ 'মহররমাত' (১৯০৩) রচন। করেন। 
এই পু্তিকায় মুসলমানের ধর্মমতে যে সকল রমণীকে বিবাহ কর! সিন্ধ নয় তার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১ 

খোন্দকার আবুল ফজল ' আহমদের 'আখেরজ্জোহছরের প্রতিবাদ (১৯০৩) 
মোহাম্মদ নইযুদ্দীনের “আখেরজ্জোহরে'র (১৮৯১) পুস্তিকার প্রতিবাদ। এটি 
ময়মনসিংহের বাসন্তী প্রেসে' ছাপা হয়।? 

শাহ মোহাম্মদ কলিযুদ্দী “কুলপ্রদীপ' (১৯০৪) নামে স্বত্ব পুস্তিকায় একটি 
পরিবারের গৌরব বর্ণনা করেছেন।” 

সিরাজগঞ্জের জকিউদ্দীন আহমদ “অবিশ্বাসী ভূত্য' (১৯০৪) নামে একখানি 
পৃস্তিকা লেখেন।* 

হাকিম এ. কে. খান চিকিৎস। বিষয়ক ‘ইউনানী হাকিমী শিক্ষা” (১৯০৪) 
রচনা করেন। ১০ 
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩ ত্রৈ., খ. ১৯০৩ 
এ, ৪ তরে. খ. ১৯০৩ 
* ১৯০৪ 


খ 
খ. ১৯০৩ 
এ; ১ ত্র. খ. ১৯০৩ 
খ 
খ 


দে নি 54 ৬ 
> 
65 
5 


* ১৯০৪ 
* ১৯০৪ 


লিটা হাটি 


১৩ ত্র. খ, ১৯০৪ 
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রংপুরের আবদুর রহমান আঁহযদ পাও দলন বা সমাজ রহস্য” (১৯০৪) 
নামে কবিতার বই লেখেম। এতে ধর্ষত্যাগীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান 
দেওয়া হয়েছে।৯ 

বগুড়ার কাজিখানা নিবাসী আবদুল গণি আলা 'ধীর্টীয়ানী ধোকাতগ্তন' 
(১৯০৪) নামে পুস্তিকা লেখেন।ৎ 

আবদুল জব্বাবের “নামাজ শিক্ষা (১৯০৪) ৩২ পৃষ্ঠাব বই।৩ 

মোহাম্মদ আবদুল ওহাব চৌধুবী 'শ্বীহটের শাহ আলাল" (১৯০৫) নামে 
একখানি সম্ভজীবনী লেখেন। এটি শীহটের “পরিদর্শক প্রেসে' ছাপা হয়। লেখক 
ও জেলার মাড়াইরগাও-এর অধিবাসী হিলেন।৪ 

মোহাম্মদ আবদুর রহিম লেখেন 'শ্বীহষ্ট -মূর' (১৯০৫)। 

ইরসাদউদ্দীন আহমদ পারিলীর ‘সুদকাহিনী' (১৯০৫) একটি ক্ষুদ্র পু্তিকা।৫ 
গ্রপ্কার ঢাকার পাবিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 

মোহাপ্রদ সোলেমান ‘বৃহৎ সোলেনানী পঞ্জিকা’ (১৯০৫) প্রকাশ করেন।৬ 

বংপুরের মুনশীপাড়া নিবাসী যোহাশ্মদ আশরাফদ্দীন 'ততুক্ঞান' (১৯০৫) নামে 
পীরবাদেব মাহাত্া বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি “তোহফায়ে বোরজখী; 
নামে উর্দু-ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, রচিয়তা মৌলানা মোহাম্মদ শাহ সাহাবউদ্দীন 
চিশতী। 'ততুজ্ঞান' রংপুবের ‘জয প্রেসে' ছাপা হয়।? 

ত্রিপুরার গণ্ডামার৷ নিবাসী মোহাম্মদ আখতার জামান প্রেম কুম্থম' (১৯০৫) 
ও প্রেম খেলা (এ) নামে কবিত৷ পুস্তিকা-রচনা৷ করেন। বই দুটি কুমিল্লার 
‘সরস্বতী প্রেসে ছাপা হয়।” 

কাজী আবদুল আজিজ কোরেশীর 'যসায়েলে এসলাম' (১৯০৫) 'কেকাহ'র 
অনুধাদ।» 'ফেকাহ' ইসলামের ব্যবহারশান্র। 


» বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগ, ২ ব্রৈ. খ. ১৯০৪ 
রী 
এ, ৪ তরে. খ. ১৯০৪ 
ইষ্টার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাষ গেজেট, সাপ্রিযেন্ট, ১০ যার্ট ১৯০৫ 
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ, খা. ১৯০৫ 
এ, ১ ত্র, খ. ১৯০৫ 
হাষেদ আলী--উত্তর বঙ্গের ষ্সলমান সাহিতা, হাসনা, বৈশাখ ১৩১৬ 
অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'প্ুশ্থপঞ্ভী' হষ্টবা। 
বেঙ্গল লাইবেম্সী ক্যাটালগ, ১ ত্র, ৭, ১৯০৩ 
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পত্র-পত্রিকা 


১৮১৮ সালের এপ্রিল নাসে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র “দিগদর্শন' প্রকাশিত 
হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের জন ক্লার্ক মার্সয্যান এটি সম্পাদনা করেন। 
বাঙালী কর্তৃক প্রকাধিত প্রথম বাংলা সামযিকপত্র “বাঙ্গাল গেছেটি' (জুন ১৮১৮); 
প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোব ভট্টাচার্য। ১৮২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন 
রায় 'ব্রা্ছণ সেবধি' নামে ইংরাজী-বাংল৷ দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন 
থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশক পযন্ত হিন্দ্গণের সম্পাদনায় মাসিক, পাক্ষিক, 
সাপ্তাহিক, দৈনিক বছ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 

যতদূর জানা যায়, বরিশালের সৈয়দ আবদুল রহিম সম্পাদিত 'বালারঞ্জিকা' 
(১ বৈশাখ ১২৮০) বাঙীলী মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র।১ 
এর আগে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় 'সবাচার সভারাজেন্দ্র' (মাচ ১৮৩১) 
নামে ফারসী-বাংল৷ স্বিতাষী সাপ্তাহিক এবং রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদদ্দীপক 
ভাস্কর' (জুন ১৮৪৬) নামে বাংজা-উ্দুহি'নী-ফারসী-ইংরাজী পঞ্চভাষী সাপ্তাহিক 
পত্র কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল! উভয় পত্রিকা স্বলপায়, ছিল। একই 


১, 'বালারঞ্জিক।'র সংবাদ ইতিপূর্বে কেউ দেননি। খজেলবাবৃর ‘বাংলা সাময়িকপত্র (২ খণ্ড), 
বিনয় ঘোঘের ‘বাংলা! সামরিকপত্রে সমাঘচিত্র (৫ খও), আনিম্থজ্ঞম!নের 'মসপিষ বাংলার 
সানয়িকপত্র' ও মুস্ত/ফ। নূর-উল ইসল|যেব 'শাযয়িকপছ্ডে জীবন ও জনমত’ শ্রভৃতি গ্রন্থে উজ 
পত্রিকাগ উল্লেখ নেই। ‘ঢাক! প্রকাশে (১৬ বৈশাখ ১২৮০) বৃদ্ধিত সমালোচনা থেকে 
এর নাষ-পরিচয়্‌, জানা যায়| পত্রিকায় লেখা হয়, 'দূই পয়সা যূল্যের এই সাপ্তাহিক 
পত্রিকাখানা ১লা বৈশাখ (১২৮০) হইতে ববিশাল, যাদারীপুরাস্তর্গড পৌঁপালপুর নিবাসী 
শ্ীবৃত্ত সৈয়দ আবদূল বহিম মহাশয় প্রকাশিত করিতেছেল। মুসলমানগণ পত্রিকা লিখিতে 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উম্ৃতির জন্য লেখনি ধারণ করিতে আরন্ত করিয়াছেল, অত্যন্ত 
সস্তোষের লিষয়। সৈয়দ সাহেব এই সৎকার্ধো কৃতকার্য হন একান্ত প্রাথনীয়। আমরা 
সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য 
এক পয়সা করুন, পত্রিকাখানি রেজিষ্টরী করিয়া যাহাতে ১০ টিকিটে চলিতে পায়ে তাহার 
চেষ্টা করুন। নগরে ভাল ২ লেখক এবং উৎসাহশীল ধনিগণের আশয় পাওয়া বিচিত্র 
নহে" উদ্ধৃতি থেকে পত্রিকার নাম, সম্পাদকের নাষ, পত্রিকার প্রকাশের তারিখ দেখে 
পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পত্রিকাখানি এখন 
সম্পণ গপ্প্রাপ্য। 
২, বুজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যারস্প্ষাংলা সহিরিধপত্র, ১ থও, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘৎ, ফদিফাতা, 
১৩৭৯ (৪নং), পৃঃ ৩৯, ৮৮ 


88২ উনিশ শতকে বাঙালী সূসলমানেব চিন্তা-চেতনাব ধার। 


সঙ্গে একাধিক ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না: এব জন্য যে অর্থবল 
ও লোকবল দবকার, পরিচালকদেব তা ছিল না। ১৮৬১ সালে আলাহেদাদ 
খীব সম্পাদনায “ফবিদপুর দর্পণ' প্রকাশেব বিজ্ঞাপন পাওষা যায়, পত্রিক। প্রকাশিত 
হযেছিল কিনা, জান! যায় না।১ ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্ষস্ত যেসব 
বাংলা পত্রিকা মুসলমানদেব সম্পাদনায় পাওষ। যায, তাব একটি তালিক। একপং £ 


সময় পত্ৰিকা শ্রেণী সম্পাদক স্থান 

১৮৭৩ বলাবহি কা (সাপ্তাহিক) সৈষদ আবদুল বহিম ববিশাল 

১৮৭৪ আজীজননেহাব (মাসিক) মীর মশাববফ হোসেন চুচুড়া, 
হুগলী 


,  পাঁরিল বারতাবহ (পাক্ষিক) আনিসউদ্দীন আহমদ ঢাকা 
১৮৭৭ মহান্মদি আখবার (অর্ধসপ্তা- কাজী আবদুল খালেক কলিকাতা 


হিক) 

১৮৮৪ আখবাবে এসলামীয়া (মাসিক) মোহাম্বদ নইমুদ্দীন কগটীয়। 
১১ মুসলমান (সাপ্তাহিক) মোহান্মদ বেযাজ্দগীন আহমদ কলিকাতা 
?ঃ মুসলমান বন্ধু Lh ?9 ১১ 

১৮৮৫ ইসলাম (মাসিক) একিনউদ্দীন আহমদ কলিকাতা 

১৮৮৬ নব সুধাকৰ (সাপ্তাহিক) মোহাম্মদ বেয়ানদ্দীন আহমদ ॥। 

,॥. আহমদী (পাক্ষিক) আবদুল হামিদ খান টাঙ্গাইল 
ইউসফজবধী 

১৮৮৭ হিন্দ-মোসলমান (মাসিক) গোলাম কাদেৰ কলিকাতা 

সন্মিলনী 

১৮৮৯ স্ুধাকাব (সাপ্তাহিক) শেখ আবদুব বহিম হর 
ভারতের অ্রমনিবারবী (ত্রৈমাসিক) মোহাম্মদ আবেদীন টু 

১৮৯০ হিতকবী (পাক্ষিক) শমীব মশাবরফ হোসেন লাহিনীপাডা 

১৮৯১ ভিষঘক-দপণ (মাসিক) এম. জহিরুদ্দীন আহমদ কলিকাতা 
॥  ইসলান্প্রচাবক i মোহান্পদ রেযাজ্দ্দীন আহমদ ,, 

১৮৯২ মিহিৰ প্র শেখ আবদূ র রহিএ রঃ 
» হাফেজ (পাক্ষিক, রর 

পবে মাসিক) 


১. হসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ 8৪ 
২. এর, সাযয়িকপত্রে জীব ও জনমত 


পত্র-পত্রিকা ৪৪৩ 


সময় গঞ্িকা শ্ৰেণী সম্পাদক স্থান 
১৮৯২ টাঙ্গাই হিতকরী (সাপ্তাহিক) মোসলেমউদ্দীন খাঁ টাঙ্গাইল 
১৮৯৫ মিহির ও সুধাকর (সপ্তাহিক) শেখ আবদুর রহিম কলিকাতা 
১৮৯৮ কোহিনূর (মাসিক) মহম্মদ রওসন আলী পাংশা 
১৮৯৯ প্রচারক »  মধ্মিয়া কলিকাত৷ 
১৯০০ লহরী » মোজাম্মেল হক শাস্তিপুর 
॥»  নূর-অল ইমান ১, মিরা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী রাজশাহী 
১৯০১ মোসলমান পত্রিকা »» মাহাতাবউদ্দীন যশোহর 
॥  পোলতান » এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ কুমারখালি 
» নূরল ইসলাম (বাধিক) মোহাম্মদ মেহেরল্লা যশোহর 
॥ বালক (সাপ্তাহিক) এ. কে. ফজলুল হক ও বরিশাল 
নিবারণ চন্দ্র 
১৯০৩ নবনূর (মাসিক) সৈরদ এমদাদ আলী কলিকাত। 
» মোহাম্মদী » মোহাল্সদ আকরন খা 
১, হানিফি ॥; নুরুল হোসেন কাসিমপুরী ময়মনসিংহ 
১৯০৪ সুহৃদ i এ.ডি. খান কটক 


এগুলির অধিকাংশের আয়ু ছিল ক্ষণকালীন; অনেক পত্রিকার কেবল নাষধাম 
ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় লা। দু'একটি সাময়িকপত্রের গুরুত্বও 
তেমন ছিল মা। যেগুলির গুরু ছিল, সেগুলিও প্রায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হত। স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর, খগণ্দশ। যাই থাক না কেন, উনিশ শতকের 
দ্বিতীয় পরবে এসব পর্রপত্রিকার মাধ্যমেই যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাংবা- 
দিকতার সূচনা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে। আত্মপ্রকাশ ও 'আাত্মপ্রচারের সবচেয়ে 
বড় মাধ্যম সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র। জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও এগুলির 
গুরুত্ব ও দায়িত্ব অগেক। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি ও দেশের শুধু মুখপত্র নয়, 
অনেক সময় মেরুদণ্ড হিপাবে পত্রপত্রিকা কাজ করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, 
গাহিত্য-শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্র বিষয় সাময়িক- 
পত্রে স্থান পায়, সমাজের মানুষ স্ুলভে ও সহজে নিত্য নিয়মিত এসব বিদ্যার 
সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যায়মঅবিচারের প্রতিবাদ, দাবী- 
দাওয়ার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়-নীতির প্রচার সাময়িকীর দ্বারাই হয়ে থাকে। বিদেশী 
বিটিশ রাজের সঙ্গে দেশী সামস্তরাজের অসির লড়াই শেষ হলে শুরু হয় মসির 
লড়াই। উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা এ লড়াই শুরু করেন বই-পুস্তক ও পত্র- 


888 উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার! 


পত্রিকার মাধ্যমে! উনিশ শতকের নবজাগরণের উধালগ থেকেই এই সংখাষের 
সূত্রপাত। বলা যায়, বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল 
সাময়িকপত্র | নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর যৌথ প্রয়াসের ফলে সংবাদ- 
পত্র-শিল্পের উদ্ভব হয়। সভা-সমিতির গোষ্টীচেতনার মত পত্র-পত্রিকার গোঠী- 
ভাবনাও সামাজিক বিবর্তনের ফন। বাংলার মুসলিম নবজাগরণের প্রকৃতি ও 
বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে সাময়িকপত্রের আলোচনা আবশ্যক! বিশেষতঃ 
সাময়িকপত্র সমকালীন সমাজজীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সমাজ মানসের 
তাব-আবেগ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার কথা যেসব পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, 
এখানে সেগুলির বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল। 


মোহাম্মদি আখবার (১৮৭৭) 

কাজী আবদল খালেকের সম্পাদনায় ‘২৪ পরগণা জেলার সিয়ালদহ পল্লী 
হতে ১৮৭৭ সালের ৪ জুন 'মহান্রদি আখবার' অর্ধ-সপ্তাহিক ছ্বিভাষী ( উর্দ-বাংলা ) 
পত্রিকাখাণি আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশের ছ'মাস আগে রুশ-তুকী যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের সংবাদ প্রচার উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানির জন্ম হয়। 
১৮৭৮ সালের ২১ মার্চ থেকে এটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ মাসের 
৩ তারিখে রুশ তুকীর মধ্যে ‘সান ষ্টেফানো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এস অন্পফাল 
পরে 'মহান্নদি আখবার' বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ পত্রিকা-প্রচারের মৌল প্রেরণ! 
ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে পত্রিকার আয়ুও শেষ হয়। সেকালের দেশী বিদেশী বিবিধ 
পত্রিকা থেকে যুদ্ধ সম্পকিত খবর, টেলিগ্ামের খবর, হররকমের খবর, বিজ্ঞাপন 
ইন্তেহার ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা হত: সুতরাং এটি সাময়িক 
সংবাদপত্রের দারিত্ব পাঁলন করেছে, সাহিত্য সংস্কৃতির ধারে কাছে যায়ণি। 
'মহান্মদি ছাপাখানা’ নামে সম্পাদকের নিজস্ব প্রেসে এটি মুদ্রিত হত। 'মহাম্মাদি 
আথবায়ে'র ভাষা আড়ষ্ট আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্বিত। সংবাদ 'প্রভাকর' উক্ত 
পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার উৎসাহ প্রদান করে, কিন্ত পত্রিকার ভাষার সমালো- 
চনা করে। এয জবাবে 'মহাম্নদি আখবারে (২০ জুলাই ১৮৭৭) লেখা হয়ঃ 
“অত্র আখবারের বাঙ্গালা ভাষা! কেবল সাধারণ নোসলমানগণের জ্ঞাপন 
জন্য। কেনন| তাহারা সাধ, ভাষা বুঝিতে অক্ষম! সুতরাং সাধারণ মোসলমানি 
ভাষা যাহাতে বর্ণশুদ্ধি, প-কার, ন-কার ভেদ এবং সন্ধি আদি কিছু মাত্র নাই, 
তাহা পূর্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।'2 সাহিত্য ও ভাষ৷ স্থাক্টিতে 


১, আৰমূল কাদিয়--যহান্মদি আখবার, যুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশনস 
ঢাকা ১৯৬৬, পূঃ ২১ 


ঠ 
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'মহাম্মদি আখবার' ব্যর্থ হলেও পত্রিকা হিসাবে এর মৌলিক লক্ষ্য বার্থ হয়নি। 
তুফী সম্পকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তে আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম 
হয়েছিল। আবদুল লতিফ আত্ম-জীবনীতে দাবী করেছেন যে, বাংলা ও 
ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তুকীবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সমর্থন দানের প্রথম 
কৃতিত্ব তারই।১ সাভিয়া৷ সরকারের সাথে তুকী সুলতানের যখন বিরোধ হয়, 
তখন আবদুল লতিফ কলিকাতার টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করে বন্ভৃতা 
দিয়েছিলেন ( ৭ অক্টোবর, ১৮৭৬)। রুশ-তুকীর পরণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭৭ 
সালের এপ্রিল মাসে। কাজী আবদুল খালেক 'ঘাবদুল লতিফের কাছ থেফেই 
অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। 


আখবায়ে এসদামীরা (১৮৮৪) 

টাঙ্গাইলের চারান গ্রাযনিবাসী মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের সম্পাদনায় ১২৯১ সনের 
বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) মাসিক 'আখবারে এসলামীয়া' প্রথম প্রকাশিত 
হয়। করটীয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্ীর অর্থানুকূলো ও পৃষ্ঠপোষ- 
কতায় এটি আত্মপ্রকাশ করে। করটীয়ার 'মাহমুদিয়। যন্ত্রে মীর আতাহার আলী 
দ্বারা এটি মৃদ্রিত হয়। প্রথম দশ বছর চলার পর এটি মাঝে দূ'বছর বন্ধ থাকে 
১৮৯৫ সালে এপ্রিল মাসে নবপর্যায়ে এর প্রচার আরন্ত হয়। কিন্তু অন্পকাল 
পরে এটির প্রকাশনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।ং 

“আখবারে এলামীয়া'র ( নবপর্যায়) নামের নীচে লেখা হত £ ‘উপদেশ, ধর্ম 
মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্বলিত যাসিক 
পত্রিক।' | “ণিয়মাবলী'তে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বল৷ হয়, “এসলাম ধর্ম 
সম্বদ্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতঙ্বযতীত প্রেরিতপত্র, নূতম 
সংবাদ ধর্মবিরুদ্ধ লা হইলে প্রকাশ হইবে।”" ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষজীবনী, পুরা- 
কথা, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে দটি বিষয় পত্রিকায় গুরুত্ব পেয়েছে 
সে-দুটি হল: আহলে হাদিস-হানাফী হচ্ব এবং গোবধ-গোরক্ষা ছদ্ব। এ সময়ে 
তাহ, হাদিস মতবাদ ও গো-রক্ষা নীতির সমর্থনে 'আহমদী'তে প্রবন্ধ ছাপা হত। 
'আখবারে এলামীয়া'য় তার প্রতিবাদ কর! হত। মতামত প্রকাশে 'আখবারে 
এসলামীয়া' প্রধামতঃ রক্ষণশীলত৷ এবং “'আহষদী' উদারতার পরিচয় দিয়েছে। 
১. Abdul Latif--My Public Life, Calcutta, 1885, pp. 176.71 (Nawab Bahadar 

Abdul Latif : History Writing and Related Documents.) 
২. ব্‌সঙলগিস বাংলায় সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫, ১৫ 
৩. আখবাৰে এসলামীয়।, বৈশাখ, ১৩০২ 


8৪৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


মোহান্রদ নইনুদ্দীন স্বয়ং, ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন৷ তিনি হানাফী 
সংপ্রদায়ের পক্ষে ও আহলে হাদিস বা লা-মজহাবিদের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত 
করে অনেক প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ধর্মীয় বন্তৃতাতেও এ নীতি অনুসরণ করতেন। 
খীস্টান, বাহা ও হিন্দুধর্মের যে সব প্রভাব মুসলমান সমাজকে কলুধিত করেছিল, 
তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন তিনি। 'আখবারে এসলামীয়া'র নীতি ব্যাখ্যা 
করে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন, “সাহিত্য চর্চা নয়, ধর্মান্দোলনই 
এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শবাশরীয়ৎ সংক্রান্ত রচনাই ছিল পত্রিকার প্রধান 
অবলম্বন। '১ 


মুসলমান বন্ধু (১৮৮৪) 

১৮৮৪ সালের ১১ আগস্ট (সোমবার) সাপ্তাহিক ‘মুসলমান বন্ধু" প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে কলিকাতাস্থ ভবানী প্রেস ও পরে মুসলমান বন্ধু প্রেস 
থেকে এটি মুদ্রিত হয়। সৈয়দ হাসিবুল হোসেন প্রথমে পত্রিকার ম্যানেজার 
ছিলেন, তিনি পরে কার্য-শম্পাদক হন; নবাব ফয়জুনেসা চৌধুরানী ও আইন- 
বিদ কে. এম. চট্টোপাধ্যায় এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পত্রিকার দশম সংখ্যায় 
(৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) লেখা হয়, “ত্রিপুরা জিলাস্তর্গত লাকশাম গ্রামে স্বদেশ 
হিতৈষিণী শ্ৰীমতি ফয়জুন্নেস। চৌধুরানী কমিল্লা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার উন্ৃতি- 
কল্পে ৫০০২ এত্ি আমাদিগের এই পত্রিকাখানির ক্রমোনুতির জন্য যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছেণ।' এতে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমকালীন 
সমস্যার কথা স্থান পেত। মাঝেমধ্যে কবিতা ও পুস্তক-সমালোচন৷ প্রকাশিত 
হত। সংবাদাদি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ‘মুসলমান বন্ধু'র ভুমিকা ছিল পরজীবীর 
মত--সেকালের দেশী-বিদেশী ইংরাজী-বাংলা-ফারসী পত্রিকা থেকে তথ্য সংগু- 
হীত ও পরিবেশিত হত। সম্ভবত অর্থবল ও জনবল সীমিত থাকার কারণে 
এ-নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। মুসলমান সমাজের স্বার্ঘ-সংরক্ষণের প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রেখেও 'মুসলনান বন্ধু' সাম্প্রদায়িকতার উবে ছিল। মুসলমান সমাজের 
অভাব-অভিযোগসহ সামগ্রিকভাবে দেশের দরবস্থা-দূর্গতির কথা নিভিকতার 
সহিত তুলে ধরত। সরকারের আইনসমূহ ও কার্ধাবলীর সমালোচনা যেভাবে 
করা হত, তাতে মনে হয় পত্রিকাখানি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলি। কলি- 
কাতার “নর্মাল বিদ্যালয়' তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে পত্রিকায় লেখা হয়, “বঙ্গীয় 
গতর্ণমেন্ট কলিকাতাস্থ নর্মাল বিদ্যাপয়টী তুলিয়৷ দিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন। 


১, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বূললিয সাধনা, পৃঃ ২১৬ 
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“যেমন হিন্দু হেয়ার ও প্রেসিডেন্লি আছে তেমনি বন্গবিদ্যালয়টাকে গভর্ণমেণ্টের 
দেখা উচিত। ...রাজা যদি প্রজার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করেন তাহা! হইলে 
সে ভাষা কতক্ষণ তিঠিতে পানে ...বাঙ্গালা ত একটি ভাষার মধ্যে গণ্য? 
রাদভাষাই কি ভাষা, প্রজার ভাষা কি ভাষা নয়?” ( ৯ফেব্রুম়াবী, ১৮৮৫ ) 
আবদুল লতিফ, আমীর আলী প্রভাবিত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এরূপ কণ্ঠস্বর 
নতুন। 'মুসলমান-বন্কুর বাংলা-ভাষা-প্রীতি অকৃত্রিম। দেশীয়গণের অধিকার 
ক্ষণুকারী “ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে মুসলমান-বন্কু মত প্রচার করে। দেশীয় 
ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পাববেন-এই ছিল ইলবাঁঠ 
বিলেব প্রস্তাব। ইউবোপীঘ কর্মচাবী ও অন্যান্য ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে ঘোর 
আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী আপোষের নীতি গ্রহণ করেন। মুসল- 
মান-বন্ুর কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও নীতি ক্ষুদ্র ছিল না। 


জাহমদী (১৮৮৬) 

পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী' প্রথম আত প্রকাশ করে ১২৯৩ সনের শাবণ মাসে 
(জুলাই ১৮৮৬)। সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী। দেলদুয়ারের 
জমিদার-পত্বী করিমুনেস। খানম চৌধুরানী এর সাহায্যদাত৷ ও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ১২৯৬ সালে 'আহমদী ও নবরয্ন' নাম গ্রহণ করে এটি প্রকাশিত 
হতে আরম্ভ করে। এতে, অনুমিত হয় “নবরত্ব' নামের কোন পত্রিকা এর 
সহিত যুক্ত হয়।» ধর্ম ও সমাজের কথা পত্রিকায় প্রাধান্য পেত। মতবাদ 
ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'আখবারে এসলামীয়া'র মাথে 'আহমদী'র বিতেন ও 
ঘন্য ছিল। এই দ্বন্বে 'গজনবী” ও 'পন্লী' পরিবারের চিন্তাধারার প্রতিফলন 
ঘটেছে। পনী পরিবারের সন্তানেরা আধুনিক উচচ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। 
তীদের চিস্তাধারায় বে রক্ষণশীলতা প্রশ্রয় পাবে, তা স্বাভাবিক। গজনবী পরিবার 
মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিল। উপরন্ত মীর মশাররফ হোসেন এর সাথে যুক্ত 
থাকায় এর উদারনৈতিক মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক 
সচেতনতা থাকায় 'আহমদী' পত্রিক। দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরে" 
ছিল। বাঙালী মুসলমান কর্তৃক পত্রিক৷ প্রকাশের আন্দোলন যখন কলিকাতাতেও 
শুরু হয়নি, তখন টাঙ্গাইলের মত একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে একই সময়ে দুটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুকাল পরে মশাররফের 
“হিতকরী-ও সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগলির ভাষা নাজিত, বিশুদ্ধ 


১, সুসলিম বাংলাব সাময়িকপত্র। পৃঃ ৬-৭ 


88৮ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনাক্স ধায। 


ও উনুতমামের ছিল। ফেবল সমকালীন সামাভিক-রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ 
নয, সাহিত্যিক রচনাও পত্রিকাগুলিতে স্থান পেত। 


সুধাকর (১৮৮৯) 


স্থধাকর সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয ১২৯৬ সনেব 
২৩ ফাতিক (৮ নভেম্বব ১৮৮৯)। মোহাম্মদ বেয়াতৃদ্গীন আহমদ, পণ্ডিত 
বেয়াজুদ্দীনা আহমদ মাশহাদী, মৌলভী মেযাবাভউদ্দীন আহমদ, শেখ আবচ্ব 
বছিম, কবি মোজাম্মেল হক ও গাজার হবিবব বহমান এক সময কলিকাতায 
একত্র হযেছিলেন। তীধ৷ প্রত্যেকেই স্বধর্ষীনুরাগী, সমাহিতেষী ও সাহিত্যা- 
খোদী ছিলেন। তখন কলিকাতায় যুসলযান পৰিচালিত কোন পত্রিকা ছিল না, 
ভারা নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাঁদেব এমন আথিক প্রামর্থ্যও ছিল না। 
অথচ ধর্ম ও সম়াজসেবার জন্য তীদেব চিত্তে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। 
ভীবা অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রামাঞ্চলে যান। কবটীযার জমিদার মাহমুদ আলী খান 
পন্ী, বর্ধমানের কুক্ুষগ্রামেৰ জমিদার মোহাম্মদ ইবরাহিম এবং ত্রিপ্বার পশ্চিম- 
গাঁও-এব জমিদার মোহাম্মদ আলী নওযাব চৌধুরী মোটা বকম অর্থ দান কবেন। 
সরেস্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম, চাকাব জমিদাব 
সৈয়দ হাসান আলী, হোসনাবাদেব জযিদাব ফয়জনুেসা চৌধুবানী, পদমদীব 
ভষিদার নবাব মীর মোহাম্মদ আলী প্রযুখ ছিলেন পৃষ্ঠপৌষক।১ এরূপ যৌথ 
প্রচেষ্টাব ফলে “সুধাকর' আত্মপ্রকাশ কবে। সৈয়দ এমদাদ আলী একে মুপল- 
মানদের ‘প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র' বলে অভিহিত কবেছেন।২ 'সুধাকরে'র 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়, “স্বগীয় মৌলভী যেয়ারাজউদ্দীন 
আহষদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের দুর্গতি অনুভব 
করিয়া মুসনষানদিগকে ধর্সপথেব পাস্থ করণোদেশে, এই কাগজখানি বাহির 
কবেন। যদিও কাগজখানিব মালিকি স্বত্ব পুলঃপুনঃ হস্তান্তবিত হয, তবু উহ 
কখনও পবিত্র উদ্দেশ্য বিস্মৃত বিশ্বা লক্ষ্যবরষ্ট হয় নাই।”* মেয়ারাজউদ্দীন, 
রেয়াজুদ্দীন ও আবদুর যহিম ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত৷ স্বত্বাধিকারী ; কিন্ত 
তীর ছিলেন বিস্তস্ধীন। তাঁদেক্স হাত থেকে প্রথমে সিরাজুল ইসলাম, তারপর 


১, আথ্নিক বাঙুলা সাহিত্যে বসলিয সাধনা, পৃঃ ২৩৬-৩৭; সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত 
প্‌; 8২৯ 
২, আবধৃল বাদির--সিছির ও লুধাকর, হূসলিম সানয়িষপত্র, পৃঃ ৪৭ 
৩. ইসঘাষ প্রচাবক, মাধ-ফাল্গন ১৩০৬ 


র-পিকা ৪৪৯ 


সৈয়দ শামসুল হোদা এবং তৎপর ‘আর একজন ভদ্রলোকে 'র হাত হয়ে সৈয়দ 
মওয়াব আলী চৌধুরী ষানিক হন। নওয়াব আলী চৌধুরীর ব্যয় পত্রিকার নাম 
হয “মিছির 'ও সুধাকর ।? 

সুধাৰুরের প্রথম সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম, না মোহাম্মদ রেয়াজ্‌দ্দীন 
আহমদ এই নিয়ে মতদ্বৈত আছে। সুধাকরের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পত্রি- 
কার যে 'অন্ষঠ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয়, তাতে একস্থলে বলা হয়, “বঙ্গের প্রধান 
মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যীঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া হিন্দু 
মোসগলম৷ন »কলেই মুন্ত কণ্ঠে প্রশংস৷ করেন, এসলামতত্ত্ব যাহাদের সুপক্ক লেখনি- 
প্রসত অর্থাৎ জনাব মৌজবি মেয়ারাজউদ্দ৷ণ আহমদ সাহেব, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজ- 
উদ্দীন আহমদ সাহেব ও সেখ আবদর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজখানি সম্পাদিত 
হইবে।” প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম নেই, ম্যানেজার সৈয়দ শরাফত আলীর 
উল্লেখ আছে। ৭৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার খোড়ে শ্িধাকর অফিস' চিল। 

পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পকে ব্যাখ্যা কৰে উক্ত “অনুষ্ঠামপত্রে' লেখা 
হয়, “সংবাদপত্র জাতীয় উন|তির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সত্যতার বিস্তারের উৎকট 
পন্থা; সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় ডিনিস। বাঙ্গালাদেশের ভাষা 
বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান, অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত সংবাদ- 
পত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। ... ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি সমস্তই থাকিবে । ...মোসলমান জাতির বিগত শৌষ্য, 
বীৰ্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্চক ইতিহাস সকলকে জলম্ত- 
ভাবে দেখান যাইবে । এতদতিগ্ন এসলামধর্মের মাহাত্ময বিষয়ক এক একটি 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে এই কাগজে বাহির হইবে । আমাদের যখন যে অভাব হইবে, 
তখনই তাহ! সদাশয় ব্রিটিশ গবণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়া তত্প্রাতিকারের চেষ্টা 
করা যাঁইবে। নুতন নূতন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম 
সকলকে জানান যাইবে; এবং যদ্ধারা জাতীয় স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার 
জন্য বিধিত চেষ্টা করা হইবে ।ও 

উদ্যোক্তাগণ ছাড়া যুনশী মেহেরুন, শেখ জমিরদ্দীন প্রযুখ ‘সুধাকরে'র 
লেখক শ্ৰেণীভুক্ত ছিলেন। খ্রীস্টান যিশনারীদের ছারা পরিচালিত 'খীচ্টীর 
বান্ধব পত্রিকার সাথে “নুধাকরে র ধর্মবিষয়ে তর্ক হত। খীস্টানদের আক্রমণ 
থেকে ইসলামধর্কে রক্ষা করা 'সুধাকরে'র একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল। 
১. ইসলাম প্রচারক, সাধ-ফান্ঞুন ১৩০৬ 


২. স্থুধাকর, ২৩ কাতিক ১২৯৬ 
বউ. এ 


১ 


800 উনিশ শতকে বাঙালী সুস্লবানের চিন্তা-চেতরনায় ধারা 


গো-হত্যার ব্যাপারে “সুধাকর' “আখবারে এসলামীরা'কে সমর্থন দিত এবং 
'আহমদী'র বিরোধিতা করত। গো-হত্যার পক্ষে মোহান্মদ নইবুদ্দীনকে সমর্থন 
দিয়ে দেশের বিভিনু স্থানে যে সব সভা হত, 'স্ধাকরে' সেপবের বিবরণ 
ছাপ! হত।১ টাঙ্গাইলে মূন্সেফ আদালতের মীর মশরিরফ হোসেন ও মোহাম্মদ 
নইমুদ্দীনের মামলার বিষয় নিয়ে ‘সুধাকর' একাধিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। 
মামলা সম্পর্কে ‘সুধাকরে' এক স্থলে মন্তব্য করা হয়, “মীর মশাররফ হোসেন 
সাহেব কৃক্ষণেই 'গো-জীবন লিখিয়াছিলেন। ... সাক্ষীগণ একবাক্যে মীর 
সাহেবকে ‘কাফের’ বলিরা ‘ফতোয!’ দিয়াছেন। মীর সাহেবের এখনও নিরস্ত 
হওয়া ভাল। গো-জীবন পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বিষম আখাত লাগিয়াছে। 
মীর সাহেব ইসলাম ধর্মে অনভিঞ্ত বলিয়াই বোধ হয় এরূপ কাণ্ড করিয়াছেন । 
-** মীর সাহেব ‘তওবা’ করিয়া নিবস্ত হইলে আমর। সুবী হাইব, সমগ্র মুসলমান 
জগত সুখী হইবে ।”২ মশাররফ হোসেন স্বীয় পত্রিকা! হিতকরী'তে গো” 
হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন। “সুধাকরে'র প্রতিক্রিঘ্নাশীল মনোভাব সম্পকে 
মন্তব্য করে 'হিতকরী'তে লেখা হর, “সহযোগী মাত্রই ৰ্ঝিরাছেন যে, মুসলমান 
সমাজের একখানি সংবাদপত্র সুধাকর | হিন্দুমুসণমানে বিবাদ বাধাইতে সবদা 
প্রস্তুত। খ্ষ্টধর্মীবলন্বী মধ্যে, হিন্দসমাজ মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
আছে, মুসলমান মধ্যেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপ্প্রনায় আছে। সুধাকর এক 
সংপ্রদায়ের কাগজ । আহমদী এক সংপ্রদায়ের কাগজ। পরস্পরের মতভেদে 
যেরূপ শক্রতাব, আহমদী সুধাকরের প্রকাশ্য মতেই সেইরূপ শক্রভাব। সুধাকর 
যেমন বিবাদ বাধাইতে সর্ধদা প্রস্ত, আবার আহমদী হি'দু-মুপলমানের সব্যতাব 
রক্ষা করিতে সকলের অগ্রগণ্য ।”৩ 


হিতকরী (১৮৯০) 

পাক্ষিক পত্র 'হিতকরী'র প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৯৭ সন ( এপ্রিল ১৮৯০)॥ 
পত্রিকা প্রকাশের প্রথম স্থান কুষ্টিয়ার লাহি নীপাড়৷ ; কুমারখালির মথুরানাথ যথ্ঘে 
মদ্রিত হয়। এর প্রকাশের দ্বিতীয় স্থান টাঙ্গাইলের শাস্তিকুঞ্জ; আহমদী যন্ত্রে’ 
মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের নাম নেই, তবে অনেকের ধারণা, 
মীর মশাররফ হোসেন এটি সম্পাদনা করতেন। ১২৯৯ সনের আশন-কাতিক 


১. সুধাকর ৮, ২২ ও ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩ পৌষ ১২৯৬ 
২. ৬ পৌষ ১২৯৬ 
৩. হিতবরী, ১৫ কাতিক ১২৯৭ 


“পত্র-পত্রিকা 8৫১ 


মাসে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে কিছু কালের মধ্যে ওঁ পত্রিকা 
টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম গ্রহণ করে; সম্পাদক হন মোসলেম উদ্দীন খান। 
এর অর্পকাল পরে এটি বন্ধ হয়ে যাঁয়। মীর মশাররফ হোসেন হিতকরীর 
মুখ্য লেখক ছিলেন! তীর “রাজিয়া খাতুন' উপন্যাস ‘হিতকরী তে (টাঙ্গাইল) 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 

হিন্দুমুসলমানের মিলন কামনা মখাররফ হোসেনের যে লক্ষ্য ছিল, তা 
“হিতকরী'তে প্রতিফলিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, “এ পত্রিকা 
তখন অত্যাচারী জমিদারবগ, জমিদারী সেরেনস্তার ঘুষখোর কগচারী, চরিত্রব্রষ্ট 
মহকুমা হাকিম, মুনসেফ, দারোগা প্রভৃতির প্রতি খড়গৃহত্ত ছিল।১ উল্লেখ- 
“যোগ্য ষে মীর মশাররফ হোসেন এ শ্রেণীর আমলার ঘড়ঘন্ত্রে এক মানহানির 
মামলায় জড়িত হয়ে এক মাগ কারাবাস ভোগ করেন (১৮৯২)।২ শেষে তার 
অনুজ ব্যারিস্টার মীর মোহতেশাম হোসেন এসে তাকে উদ্ধার করেন। 


ইসলাম প্রচারক (১৮৯১) 

ভাদ্র ১২৯৮ মনে (মেপোৌম্ুন ১৮৯১) কলিকাতা খেকে ‘ইসলাম ধর্নশীতি, 
সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম-প্রচারক' আত্ম 
প্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেযাজুদ্দীন আহমদ | বাংলার মুসল- 
মানের সাংবাদ্কিতায় রেয়াজদ্দীনের দান ছিল হিন্দ সমাজের সাংবাদিকতায় ঈশুর- 
চন্দ্র গুণের শনতুলা। বরিশালের অজ্ঞাত পল্লীব সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তান 
ভাগ্যাশ্বেষণে কলিকাতায় এসে অদম্য বাসনা ও উৎসাহ নিয়ে পুস্তক, পত্রিকা 
ও প্রেগকে সবস্ব কবে সংগ্রাম করেছেন। এসব ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে তখন 
প্রায় শূন্যতা বিরাজ করছিল। তার প্রধান .লক্ষ্য একটি--ইসনামবর্মকে ত্বংসের 
হাত থেকে রক্ষা করা। সমাজের দুরবস্থা 'ও দূর্বলতার স্তযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান 
ও বান্ধ ধর্ম প্রচারকগণ ইসলমি 'ও মোহাম্মদকে আক্রমণ করেন এবং সাধারণ 
শেণীর অজ্ঞ মুসলমানদের দীক্ষিত করেন | মুসলমান সমাজকে ধর্মভাবে ন! 
জাগালে এই ধর্মীস্তরীকরণ বন্ধ হবে না। বর্মজ্ঞানের অভাবে সমাজের মানুষ 
ভ্রান্তি 9 পঞ্কিলতার দিকে এগিয়ে বায়। ধর্শশিক্ষা ও ধর্ম প্রচার দ্বারা মানুষের 
অন্ঞতা দূর করা সন্ভব। রেয়াজ্দ্দীন আহমদ এরূপ বাসনা 'ও লক্ষ্যকে সামনে 
রেখে পুশুক প্রণয়ন ও পত্রিক। সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম 


১. আশরাফ সিদ্দিকী-__হিতকরী, মুসলিম বাংল। আময়িকপত্র, পৃঃ ২৬-৩৩. 
২. এ, পৃঃ ৩১ 


8৫২ উনশি শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


বর্ষ সংখ্যায় ১ম ‘সূচনা'র তিনি যে দশটি লক্ষ্য-মাত্রার কথা বলেছেন সেগুলির 
কেন্দ্রসূত্রই ছিল উপরি-উক্ত উপায়ে বাংলার মুসলমান সমাজের পুনর্জীগরণ। এরূপ 
ধর্ম-সংস্কারের অর্থ ছিল কোরান-হাদিস ভিত্তিক ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা 
এবং সমাজের জাগরণ বলতে ধর্ম প্রচারক ও এঁতিহাসিক চরিত্রের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা ও গৌরবময় অতীত কাহিনীর মহিম৷ প্রচার দ্বারা সমাজেব মানঘকে উদ্দীপিত 
করা। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'শুদ্ধি-অভিযান' পুরোপুবি “সংস্কার-আন্দোলন' 
নয়। পখ ও মতের প্রকৃতি যাই হোক্ক, রেবাজদ্রীন ও তীর সহযোগিগণ এ 
উদ্দেশ্য একটি স্বতম্ব 'গোঞ্'র জন্ম দিষেছিলেন, যাকে ইিপলাম-প্রচারক-গোষ্ঠী” 
নাম দেওয়া যায। 'স্ধাকব-গোষ্ঠীর সহিত তুলনায় এর দৃষ্টিভঙ্গিগত পাখক্য 
ছিল, তবে লক্ষ্যমাত্রা উভয়েরই এক । “ইসলাম-প্রচাবক' প্রথম দু'বছর চলার 
পর কিছুকাল বন্ধ থাকে; শ্রাবণ ১২০৬ সনে এটি নবপরাষে পুনংপ্রকাশিত হর । 
এর আয় ছিল বৈশাখ ১৩০৭ সন পর্যন্ত, সর্বমোট ১৩ বছব। মুগ সংখ্যা বেশী 
হলেও নবপর্যায়ে এটি নিসমিত প্রকাশিত হবেছে। 

ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের কখা উল্লেখ খাকলেও হিসলাম- 
প্রচারকে' রসধনী গল্প ব। উপন্যাস একট ও প্রকাশিত হণনি। কলিতা আছে 
বটে, কিন্ত সেগুলিকে উদ্দেশ্য প্রচারের বাহন করা হয়েছে। স্বরং সম্পাদক 
ছিলেন রসসাহিত্যেন বিরুদ্ধে? তিনি কবিভামরী 'লহবী' পত্রিকার সমালোচনা 
করে “ইসলাম-প্রচারকে' ( অগ্রহায়ণপৌষ ১৩০৬) বলেছিলেন, 'আমরা নিখুত 
ইংরেজী ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি |” “মিহিব ও সুধাকবে' থিয়েটারের 
বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার তার প্রতিবাদ কবে তিনি 'ইসলাম- 
প্রচারকে (মাধফান্গুন ১৩০৬) লিখেছিলেন, “মিহির ও সুধাকর থিয়েটারের 
লম্বাচওড়া সমালোচশা বাহির করিয়া মুসলমানগ্রাহক ও পাঠকদিগকে ভীষণ 
নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে ।' পত্রিকায় নিয়মিত ধর্ম ও জাতীয় সংবাদ, 
সভাসমিতি সংবাদ ও গ্রন্থ সমালোচনা পবিবেশিত হত। 'ইপলাম-প্রচারকে র 
ঘোষিত নীতি স্থির ও অপরিবতিত . ছিল। “ইসলাম-প্রচারক' ব্বিটিশ শাসন 
সমর্থন করেছে! ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ছিলেন, কেন"! ইংরাজ 
এসে এদেরকে যবন-পীড়ন থেকে মুক্ত করেছেন।১ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের 
ধারণা, ইংরাজগণ 'মাহাটা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্ত হতে মুসলমানদের 
রক্ষা করেছেন।২ উভয়ের কণ্ঠ এক: “আমরা ..* পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী 


১. রমেশচন্্র মক্জমদার- বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৭২-৭৩ 
২, ইসলাষ প্রচারক, শ্বাবণ ভাঙ্র ১৩১০ 


"পত্রপত্রিকা . ৪৫৩ 


জননীর নিকটে পুত্রের ন্যার প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি। = 
ঈশুরচন্্র গুপ্ত।১ আমাদের মাতুরূপিনী মহারানী ভারতেরশুরীর আধিপত্য- 
কালে ভারতীয় খুসলমানগণ উন্তিৰ পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন ।'-- 
‘মোহাম্মদ রেয়াজুক্দীণ আহযদ।২ “ইসলাম প্রচাবক' জাতীয় কংগ্রেস ও স্বদেশী 
আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানের বিরোধিতা করেছে; বক্তব্য একই 
'এগুলিতে মুলমানদের স্বাথ অপেক্ষা হিন্দদিগের স্বাখ অধিক জড়িত। “ইসলাম- 
প্রচারক’ প্যান-ইসলামী মনোভাব ও পোষণ করত। তু্রঙ্গেব অধিপতি “আমিরুল 
মুমেনিনে'র প্রতি এর শন্ধা 9 আনুগত্য চিল।৩ 'দামেস্ক'হেজাজ রেলওয়ে’ 
নিমাণের অখ-সাহাব্যের ব্যাপারে “ইপলাম-প্রচারক' প্রচাৰ কার্য চালায়। “ইসলাম. 
প্রচারকে'র লেখকগণের অধিকাংশই আধুনিক উচচ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 
তারা বঞ্ধণশীল মনেভাব নিয়ে স্বজাতিকে ধর্মভাবে উদ্বদ্ধ করতে চেয়েছেন; 

তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদারিকতা মুক্ত ছিল ন।| কালকাতার উঠতি মুসলিম জা ঠীয়তা- 
বাদী শিক্ষিত শ্রেণীর কাধকলাপকে * বিশেষ করে, তাঁদের শিক্ষা নান্দোৰনকে 
মমর্থন দিয়ে 'ইসলাম-প্রচানক মুসলমান পুনর্জাগবণের আদশ তুলে বরেছে। 
কলিকাভার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যখন বাংলা বিরোধী মানোভাব বিরাজ কর- 
ছিল, তখন ইসনাম-প্রচারক 'মিহর ও সুবাকর' প্রভৃতি মাময়িকী গুলি বাংলা 
ভাষার সপক্ষে আন্দোরন করেছিল, এমন কি, কোরান, তপসির ও অনান্য 
ধর্মপৃস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে সমাজেব মানুষের বীন ভ্রান্তি ও সংস্কারটিকে 
‘ভেঙে দিবেছিল। একত্রে 'ইসলাম-প্রচারকে র দষ্টিতচি মুক্ত ছিল। হোষনা- 
বাদের জমিদার নবাব ফয়জ্নেসা চৌবুরানী এবং কীকিনার জমিপান রাজা মহিমা- 
রঞ্জন রায় চৌধুরী 'ইসলাম-প্রচারক'কে অর্থ সাহায্য দান কবেন। 


মিহির ( ১৮৯২) 
শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ‘মিহির' জানুয়ারী ১৮৯২ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষো প্রথম 'সংখ্যা সম্পাদকীয় নিবন্ধ ‘আভাষে' বলা 


হয়েছে: সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুাবৃত্ত, সমাজতন্ত সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার বিষয়- 
১. বাংলাদেশের নল ৩ বণ্ড, পঃ ৭৩ 

২. ইগলাম প্রচারক, চৈত্র বৈশাখ, ১৩০৬-০৭ 
৩১.আগস্ট ভূবঙ্ক সম আবধুন হামিদ খানেৰ মিংহানন আবোহনের দিন। এদিন হর্ষাদার 
সঙ্গে উদযাপনের আহ্বান জানিয়ে ইসলাষ-প্রচারকে লেখ হয়? “যহামান্য আমিরুল যনে, 
নিন খলিফাতুর যুললেমিন গাজি সুলতান আবদূল হামিদ খানের দীর্ঘ জীবন এবং রাজপ্রত'গ 
ও রালোক্পতি সম্বন্ধে খোদাতালার দরবাবে একাগৃচিত্তে নিষিষ্ট মনে প্রার্থনা করিবেন।” 
ইসলাষ প্রচারক, চৈত্র ১৩১৪ 


8৫8. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার খারা? 


ভুক্ত হবে।১ পত্রিকার আয়ু দ'বছরও পূর্ণ হয়নি। শেষ সংখ্যার তারিখ ছিল- 

লাই ১৮৯৩ সাল। এর প্রকাশ খুবই অনিষমিত ছিল। সাহিত্য ও জ্ঞান- 

বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'মিহির'কেই প্রপম বলতে হয়। এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই 

১৮৯৩ সালের 'চতুমাম্য' সংখ্যায় মিহির ঘোষণা করেছেন, “মিহির ধর্মসন্বন্ধীয় 

প্রিকা নহে’, মিহির সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র'। ‘ইগলাম- 

প্রচারক থেকে “মিহিরে র এখানেই মৌলিক পার্থক্য। 

'মিহিরের লেখকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত 
রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাঁশহাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউস্বক আলী, মোজাম্মেল হক, 
মোহান্মদ হবিবব রহমান, আবদূব আজেদ খা চৌধুরী, একিণুদ্দীন আহমদ প্রমুখ | 
বিভি:] সংখ্যা গিরিশচন্দ্র বাগচী, মধুসূদন সরকার, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুবী,. 
যতীন্রমোহন বস্তু ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক কষেকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। 
এঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। 

উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রেযাজউদ্দীন মাশহাদীন 'সুরিয়! বিজয়’ (ধাবাবাহিক)' 
শেখ আবদুব রহিমের “আলহামনা' (ধাবাবাহিক ), মোজাম্মেল হকের শাহনামা' 
( ধারাবাহিক ), মোহান্সদ হবিবন বহমানেব ‘চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম' ( ধারাবাহিক), 
একিনুদীন আহমদের “মলোরমা (ধারাবাহিক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক" 
কালে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার সনালোচনা ছাড়াও “মিহিরে কলিকাতার নাটক 
ও রঙমঞ্জের সমালোচনা করা হরেছে।২ 

সমকালীন ‘সময’, 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকার ‘মিহির সম্পর্কে সমালোচনা 
করা হম। উভর পত্রিকা মিহিরের প্রশংসা করে। সময় পত্রেব বক্তব্য £ 
“মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় ক্রমশঃ বিশেষ অধিকার লাত করিতেছেন দেখিয়া 
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। অতি অভ্পদিন পৰে মুসলমানী বাঙ্গালা, 
হিন্দুর অপাঠ্য ছিল; কিন্তু শিক্ষার উন্নতি সহকাবে এখন হিন্দুমুসলমানের লেখা 
প্রভেদ কর! যায় না। মুসলমানগণ সংস্কৃতজ্ঞ হিশ্দুব ন্যায় খাটি বাঙ্গালা লিখিতে-- 
১. যিহিবেব উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত উক্ত “আভাষে' ব্যক্ত হয়েছে । 

পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমাজের চিন্তাশত্তি ক্রমশঃ দান৷ বাঁধছে এবং মুসলিম যানস অধিক 

সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠাছ ডাব পবিচয় এতে বিধৃত। 

'পরিশিষ্ট' সরইব্য। 

২. ১৮৯৩ সালের চতুর্নাস্য সংখ্যায় কনিকাতার তৎকালীন এমারেণ রগগমঞ্চে ‘বিষাদ’ ও গবীন্দর- 
নাথের 'রাজা ও রানী” রয়েল বেঙ্গল রঙ্গদ্্চে বক্চিমচন্দ্রের দূর্গেশনলিনী এখং মিনার্ভা রঙ্গ-- 
মপে৷ গিরীশচন্ত্র ঘোষেব 'দক্ষযক্ষ' ও ‘বেজায় আওয়াজ’ অভিনয়াদির সমালোচনা আছে 
ষুসলিয বাংল: সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৫ 


পরে-পত্রিকা . ৪৫৫ 


ছেন ইহা বলদেশের গৌরবের বিষয় | হিঙ্গ-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন 
যেমন এদেশে কোন হিতকর কার্যই সুসম্পণ্ন হইবে না, তেমন এই দুই জাতির 
পর্ণ চেষ্টা ভিন্ন বঙ্গতাষার শ্ীবৃদ্ধি হওয়ায়ও অসম্ভব। ... মিহিরের লেখা অতি 
সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ।”১ “মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া এই পত্রিকা 
আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে । ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্ভলতা এই পত্রিকার 
নূতনত্ব। বাশুবি্ক মুসলমান লিখিত অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকায় আজি- 
ফালি এরূপ নূতনত্ব দেখা যায়।” ২ 


মিহির ও সুধাকর 

“মিহির ও সুধাকর' রাজনীতি, সমাজনীতি, ধমনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য 
বিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র | ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর মুস্তফা! নরউল ইসলাম 
প্রমুখ পত্রিকার প্রকাশের সময় বলেছেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ।৩ ১০ কাতিক ১৩০২ 
সনের (২৬ জানুয়ারী ১৮৯৫) "মিহির ও সুখাকরে' ৬ষ্ঠ খাও ৩১শ সংখ্যার 
উল্লেখ আছে! ১৩০৫ সনে ৩০ পৌষের সংখ্যায় “নববর্ষ শীর্ক একটি কবিতায় 
মিহির ও সুধাকরের নবম বর্ষ পুঁতির ও দশম-ব্ষ পদাপণের কথা বলা হয়েছে ।৪ 
এসব সূতরানুসারে পত্রিকার পরকশ কাল দাঁড়ায় ১২৯৬ সনের পৌষ মাস 
(জানুয়ারী ১৮৯০)। সমালোচকদের অনেকের ধারণা, সাপ্তাহিক ‘সুধাকর' ও 
মাঞিক মিহির একীভূত হয়ে সাগ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' নামে আত্প্রকাশ 
করে।৫ সুধাকর' ১৮৯০ সালে ও মিহির ১৮৯৩ সালে বন্ধ হয়। তর্কের 
খাতিরে বল৷ যায়, “মিহির ও সুধাকরে'র প্রকাশ এর পরেই হওয়া সংগত। 
তবে পূর্বের দটি জাড্ছুল্য প্রমাণও তহীকার করা যায় না। তিনটি খাময়িকপত্রেরই 
সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। মিহির ও সুধাকর' ১৯১০ সাল পর্যন্ত 
চাল্‌ ছিল। খনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব 


১. মিহির, মার্চ ১৮৯২ ( উদ্ধৃতি ) 
২ এ : 
৩. ষুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ১২; সাময়িকপূত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৪৩১ 
৪. কবিতার কয়েকটি চরণ এরূপ : 
নয়টি বৎসর ধরি 
ছয় খত, শিরে করি 
দশম বৎসরে এবে পড়িল স্ুদিন। 
সুধাকর যিহিরের আজি ছন্দিন।| 
৫. আবৃনিক বাঙলা সাহিত্যে মূসলিম সাধনা, পৃঃ ৩০১ ; যুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃঃ ৪৬ 


৪৫৬ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনা ধা 


সলিমুল্লাহ, এতে আথিক সাহায্য যোগাতেন। শেষের দিকে মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন 
আহমদ ও সৈয়দ ওসমান আলী পত্রিকার সম্পাদক হন। এর বিধয় ছিল বিচিত্র। 
সংবাদ সরবরাহের অব্নরে উপন্যাস, উদ্ভট কাহিনী, খণ্কাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা, 
রলরচনা, জীবন-কখা, ভ্রমণবৃত্ত, ইতিহ।গ, বিজ্ঞান তন্তু, বাণিজ্য বার্তা, নাট্যালোচনা, 
পৃস্তক ও পুস্তিক। সমালোচন৷ প্রভৃতি পরিবেশিত' হত।১ 

“মিহির ও স্বধাকরে'র এক সংখ্যায় পত্রিকার ২৯ জন লেখকের নাম প্রকাশিত 
হয; তাঁরা হলেন, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ বিএল, 
মীর সশারবফ হোসেন, মোজান্মেল হক, সৈরন আবপুল হক সাত্তার, মকবুল আনি 
বিএ, আবদুর হামিদ খা, মঈমুদ্দীন, তপলিমুদ্দীন আহমদ বিএল, বেয়াজ অল দিন 
আহমদ, হেনাযেতউদ্দীন আহমণ বিএ, মহমদ বদিয়ন আলম, আতা এলাহি 
বিএ, মহম্মদ ইমমাইল, উসমান আলি বিএল, গোলাম সারওয়ার, মহত্দ ইয়াক, 
আমানতুল্লা, আহমদ হোসেন, তহমিণউদ্দীন আহমদ, মহপ্রদ হবিবর রহমান, 
আবদূল অজেদ খা চৌধুরী, হাকিম আবদুল লতিফ, মহন আবুল হোসেন, শেখ 
আবদ্স 'সোবহান, মহন্রদ সামসুজ্জোহ। বিএ, হাকিম শরিবতুলা, মহ'ব্দ জিয়া- 
উন্নবি বিএ ও তাইমুর মহণ্পদ ।২ আবদুল কাদির লিখেছেন, “বাংলার মুসল- 
মানকে জ্ঞানে ও ত্যাগে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে সমুদ্ধবান ও সংঘবদ্ধ করে তোলার 
জন্য ‘মিহির ও সুধাকরে'র পরিচালক ও লেখক গণ অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন। 
ফলে অচিরকাল মধ্যেই সখা-মানগ জাগরণের যাদুমন্তে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।'* 


হাফেজ (১৮৯২) 

'হাফেজ' পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে ১৮৯২ সালের নবেম্বর মাসে প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ করে। চাব বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে মাসিকপত্র হিসাবে 
হাফেজ’ পূনবাবির্ভূত হয়। উভয় ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহখান সম্পাদক ছিলেন। 
১৮৯৭ সালের জুন পযন্ত মোট ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর হাফেজ বন্ধ 
হয়ে যায়। চার বছর পর “মিহির ও সুধাকরে (১৪ কাতিক ১৩০৯) শেখ 
ফজল করিমের একটি লেখায় হাফেজের পুনরাবিভাবের কথ! বলা হয়। কিন্ত 
তা আর প্রকাশিত হয়নি ।৪ 


যসলিম বাংলা সানয়িকপত্র, পৃঃ ৪৬ 
মিহির ও সুধাকর, ১০ কাতিক ১৩০২ 
৩. মুললিষ বাং সাৰয়িকপত্ৰ, পৃঃ ৫২ 
8. এ, পৃঃ ৬৮ 


PY 


পত্রপত্রিকা! : | be 8৫৭ 


পত্রিকার উদেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে হাফেন্স প্রথম সংখ্যায় ‘আতাসে' ধোষণা 
করেছে, “হে দয়াময় । আমাদের বঙ্গীয় মুললমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চা ও 
বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর 
সমপ্যার শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, 
তাহাতে অচিরে তাহারা যে একেবারে ধ্বংস সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষরে 
‘কোন সন্দেহ নেই। ... হাফেজ মেই ভোগবিলাস সুখাভিলাধী নিদ্রিত বঙ্গীয় 
মুসলমানদিগকে তাহাদের পূর্বপূরুধদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনী 
এবং পবিভ্রবর্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়। জাগবিত কবিপার জন্য তোমারই 
আশবয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুদিকে ভ্রমণ কবিতে বহিগত হইল । ১ 
লক্ষণীয় 'নিহিরে'র বিষষ বৈচিত্র্য ও ব্যাপক উদ্দীপনা ‘হাফেজ’ সঙ্কচিত হয়েছে। 
'বঙ্গীয় মুদলমান, ব্রাতাগণকে পৃৰপুরুষদিগেব অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তির কাহিনী 
এবং পবিত্রধর্মের পবিত্র রীতি-নীতির কখা শুনিযে তাদের জাগানোর সঙ্কল্প 
প্রকাশ করেছে। ফলে পূর্বের সেকুলার মণোতাব আব নেই। মিহিরে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখক ছিলেন, হাফেজে কেবল মুসলমান লেখকের 
লেখা দেখা যায়। চার বরের ব্যবধানে মিহির ও হাফেজের নীতি ও বিষয়ের 
দিক থেকে এই পরিবর্তন তৎকালীন মুসলিম মানসের পরিবর্তনকে মুচিত করে। 


কোহিনুর (১৮৯৮) 

'কোহিনুর' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৫ সনের আষাঢ় মাসে (জবাই 
১৮৯৮)। প্রথমে এটি কিঞ্চিৎ অধিক এক বহুব চালু খাকে। ১৩১১ সনের 
বৈশাখ মাস খেকে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হর, অনিরমিত ভাবে তিন বহর চলার 
পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮ সনের বৈশাখ মাসে তৃতীয় পর্ধায়ে এটি পুনঃ 
প্রকাশিত হয়। বছর খানেক নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আবার বন্ধ 
'হওয়ার উপক্রম হয়। ১৩২২ সন পধন্ত টিকে ছিল বলে জান যায়। প্রথমে 
এটি কুষ্টিয়া, পবে পাংশা এবং শেষে কলিকাত৷ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী তিন পর্যায়েই সম্পাদক ছিলেন। 


প্রথম পর্যায়ে 'কোছিনুরে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে লেখা হত “বিবিষ 
বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচনা' | দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা হত 'সাসিকপত্র ও 
সমালোচনা £ হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত'। পত্রিকার প্রথন 
বর্ষের প্রথম সংখ্যায় “আমাদের নিবেদন' ও “আনাদের কথা'--এই দুটি অংশ 


১. হাফেজ, ভ্বানুয়ার়ী ১৮৯৭ 


৪৫৮ উনশি শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধার). 


পত্রিকার উদ্দেশ্য সংগঠন ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্পাদক নানা অভিমত ব্যক্ত. 
করেছেন। “হিন্দু-যুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে 
এবং কলিকাতার অনাথ-আশ্বমের সাহার্থে “কোহিন্র' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি 
* কোন ধম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনুর পরিচালনা 
করিতে ইচ্ছুক মহি। কোহিনুর সর্বশ্েণীর উপযোগী করিয়াই পরিচালিত 
হইবে।”১ “কোহিনুর পরিচালনার জন্য “কোহিনুর পরিচালক সমিতি’ নামে 
একটি কমিটি ছিল। কমিটির সভ্যগণের তালিকায় ৩৫ জনের নাম আঁছে। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন, আবদুল করিম বিএ, 
শেখ ওসমান আলী বিএল, মোহাম্মদ মেহেরল্লা, প্রাণকুষ্ণ দত্ত ( অণাথ-আশ্মের 
অধ্যক্ষ ), দুর্গাদাস লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, 
জমিরুদ্দীন আহমদ, রাইচরণ দাম, বসম্তকুমার চক্রবর্তী, নিখিল নাথ রায়, ডাক্তার 
মোহাল্সদ হবিবর রহমান, কায়কোবাদ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ২ 

কোহিনূর সূচনায় দাবী করেছিল, ‘বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখক- 
গণকে একত্রিত ও একগুত্রে গ্রথিত করাব উদ্দেশ্য নিয়ে কোন পত্রিকা পূবে 
প্রকাশিত হযনি। কোহিনুরের এই প্রথম প্রচেষ্টা । হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ 
ও দ্বন্দ সেযুগে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যারা একো বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা “কোহিনুরকে অবলম্বন করে 
মিলিত হয়েছেন, তাঁদের বিভিা লেখায সম্প্রীতির ভাব স্থাপনের আকাঙক্ষা 
বার বার উচ্চারিত হয়েছে। গোপাঅচন্দ্রের সংস্কার ও সংস্কারক', মশাররফের 
“সত্প্রসঙ্গ', যদনাথের হিন্দু ও মুসলমান’, সতীশচন্দ্রের হিন্দু ও মুসলমান’, দক্ষিণা- 
রঞ্জনের হিন্দমুসলমলমান', কিশোরী মোহনের সম্প্রীতি, ওসমান আলীর “হিন্দু 
মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়’ প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতায় এই 
মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। এসব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সম্পাদক রওশন; 
আলী চৌধুরী। তিনি একজন অতন্দ্র প্রহরীর মত পত্রিকার লেখাগুলির উপর 
দৃষ্টিপাত করতেন। কোন বিরোধী মতামতের ফলে ভারসাম্যের সামান্যতম 
বিঘ ঘটলে তিনি টীকায় স্বীয় মস্তব্য জুড়ে দিতেন। শহর নয়, মফস্বল থেকে 
এরূপ কার্যে ব্রতী হওয়া মহৎ প্রাণেরই লক্ষণ। “এডুকেশন গেজেট (৭ শ্রাবণ 
১৩০৫) মন্তব্য করেছিলে--.কোহিনুরের' উদ্দেশ্য অপর সাময়িক পত্র হইতে - 
একটু ভি এবং আমাদের চক্ষে খুবই মহৎ।” “এডুকেশন গেজেট’ ছাড়াও: 


১. কোহিনূর, আষাট ১৩০৫ ' 
২. বূসলিষ বাংল৷ সাময়িকপত্র, পৃঃ ১০৪ 


পত্র-পত্রিকা ৪৫৯. 


‘মিহির ও সুধাকর' (৩২ আষাঢ় ১৩০৫), “সাহিত্য (শ্রাবণ ১৩০৫), ‘বসুমতী’ (২৭ 
শ্রাবণ ১৩০৫), ‘অনুসন্ধান (৩০ ভাদ্র ১৩০৫), পৃণিমা' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) “হিতবাদী” 
(১৮ চৈত্র ১৩০৫) প্রভৃতি কোহিনুরের (প্রথম সংখ্যার) উচ্ছগিত প্রশংসা করে। 
সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ক রচনা “কোহিনরে' প্রকাশিত হয়েছে। 
পত্রিকাব প্রথম সংখ্যা সম্পাদকীয় নিবন্ধে রওশন আলী চৌপুরী দেশের দৃরবস্থা 
সম্পকে মন্তব্য করে বলেছেন, “আমরা আজকাল সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, 
নিজের বলিতে আমাদের কিছুই নাই। আবাদের দেশে যাহ। কিছু ছিল, অনা- 
দরে তাহ। সমস্তই হারাইয়াচে। খাদ্যের জন্য, পরিধেয়ের জনা, পথ্যের জন্য, 
শারীরিক সু দ্বাবস্থার বিধানেব জন্য যাহা কিছু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহার 
সমস্ত বিষয়ের জন্যই "আমরা পরের দিকে চাহিযা থাকি ।১ সম্পাদকের এপ 
আক্ষেপোভির য়ধ্যে আছে রাজনৈতিক চেতনাপ্রগৃত মর্মন্তদ বেদনাবোধ | মীর 
মশারবফ হোসেনের ‘নিয়তি কি অবনতি" কায়কোবাদের 'মহাশ্শাণ, মোজাম্মেল 
হকের 'তাপশ-কাহিনী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয় । সবদিক দিযে বিচারে 'কোহিণুব' 
একটি সাহিত্য পত্রের আখ্যার ভূষিত ছিল । “কোহিনরে'র প্রথম সংখ্যা 
‘আমাদের কখা’ অংশে সম্পাদক বলেন, “সাহিত্যের সহিত গমাজের অতি নিকট 
সধন্ধ : জাতীয় সাহিত্যের উপব জাতীয় সমাজের অনেক আশা ও ভরসা নির্ভর 
করে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সমাজের লোকে যতই অগ্রসর 
হইবে, সমাজ ততই উন্নত হইতে খাকিবে। সাহিত্যের প্রতি হতাপর হইলে, 
গমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। ২ সাহিত্য-উণুতিব সঙ্গে সমা-উনৃতির সম্পর্কে 
আস্থা! পোষণ করেন বলেই তিনি স্বসমাজের 'সমাদহিতৈষী মহাত্বাগণেব মধ্যে 
অনেকেই মাহিতচর্ঠায় মমোনিবেশ' করেছেন দেখে উল্লাম প্রকাশ করেছেন। 
“সুখের বিষয়, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, সাহিত্যচর্চাৰ 
মনোনিবেশ না করিলে, জাতীয় উনৃতির আশা সুদূর পরাহত। মুসলমানগণ এখন 
্রান্তির মোহান্ধকার দূর করিয়া এবং আলস্য-শব্যা পরিত্যাগ করতঃ ধীরে ধীরে 
সাহিত্যচণ্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন।”* আধুনিক সাহিত্যের প্রতি মুসলমান সমা- 
জের একাটি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। শেখ আবদুর রহিম এই 
দ্বন্দের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে “মুধাকর' থেকে ‘হাফেজে’ প্রত্যাবর্তন করেছেন। 
সমাজমনোভাবাক স্মরণ রেখে রওশন আলী চৌধুরীর চিন্তাধারা ও কর্মপস্থা' 


১. কোহিনূর, আঘাঢ ১৩০৫ 
২. এ 
৩. এ 


৪৬০ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিস্তা-চেতৃনার ধার) 


বিচার করলে এর গুরুত্ব বুঝা যায়। তিনি স্বমতে শেষ পযন্ত অবিচল ছিলেন॥ 
আপনি সুন্দর হই 
এক।কারে ডুব দেই সুখের সংসার 
দৈন্য ঘৃণা, শোক আসি দর্বল হৃদয় 
কভু নাহি কবে অধিকার।১ 
এটাই ছিল রওশন আলীর আদর ও চিন্তা-দ্শন। 


প্রচারক (১৮৯১) 

ময়ে উদ্দীন আহমদ 'ওনফে মধু মিরা সম্পাদিত 'প্রচাবক' মসিকপত্র কলি- 
কাতা খেকে মাঘ ১৩০৫ সনে (জানুযারী ১৮৯৯) প্রখম আত্মপ্রকাশ করে। 
'প্রচারকে র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে কোবানের একটি “আয়াভে'র বঙ্গান 
বাদ মুদ্রিত হত: যাহ। অবতীণ হইবাছে ভুমি তাহা প্রচার কর'। ইসলাম 
ধমের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমান সমাজের হিতসাধন-_ এই দুটি মলমন্রকে সবস্ব 
করে 'প্রচালক কহ্পন্থা গ্রহণ কবে। এই উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানি খ্রীস্টান পাদরী 
ও লা-মন্বহাবী দক্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মসি চালনা কনে। গোপালচন্দ সম্পাদিত 
'প্রচার' নামে একখানি খ্রীষ্টান পাদবা পৰিচালিত পত্রিকায় ইমলামবর্মের বিরুদ্ধে, 
প্রচারণা করা হত। প্রচারক" এর প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখতো। মযেজউদ্দীন আহমদ 
হাণাকী ধর্মমত সমন করতেন । আহলে হাদিস বা লা-মজহাবী, ওয়াহাবী, 
গায়ের মেকলেদ মতবাদীদের সাথে হানাফী মজহাবের দ্বন্ব ছিল। লামজহাবীদের 
মতামত ও আচনণের সমালোচনা করে প্রচারকে একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়। 
রক্ষণশীল মনোভাবের বশবতী হয়ে প্রচারক' স্যার সৈয়দ আহমদের যুক্তিশীল 
বৈজ্ঞানিক ধর্ম ব্যাখ্যারও বিরোধিতা করে। সৈয়দ আহমদের কোবানের ব্যাখ্যা 
“নাস্তিকতাভাবে' লিখিত বলে মন্তব্য করা হয়।২ 

প্রচারকের মার্-ফালগডুন ১৩০৬ মনে 'বর্-সমালোচন!' শীর্ষক সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে লেখা হর, “হিন্দু-মুসলমান সামপ্রদায়িকত্ব এবং হৃদয়ের বিভিন্নতা যতদুর 
সাধ্য মোচন করিতে যত্বশীল থাকিব। পবিত্রতার আধার সমাজ-সংস্কারক 
শিক্ষকগণের বতমান আসরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন করিতে অগ্রসর 


১. সৈরদ মর্তুজা আলী--কোহিনূর, বাউলা। একাডেমী পত্রিকা, ৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাৰণ, 
১৩৬৭, পৃঃ ৩ 
২. প্রচাবক, আশ্বিল ১৩০৭ (ক্রোড়পত্র) 


পত্রপত্রিকা | ৪৬১. 


হইব। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের ভিত্তি, জ্ঞানই বিবেকের ভিত্তি; ধিবেকই 
আতোগ্ধারের প্রধান ভিত্তি! সেই স্বর্গীয় ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হউক, 
'ইছাই একান্ত বাঁসনা।'১ জ্ঞান সাধনায় বিবেকের মুক্তি, আত্মোছ্ধারের উপায় 
বলে সম্পাদক মাদ্রাসাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রসার কামনা করেছেন।২ ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার সপক্ষেও 
প্রচারক প্রচার করে। ধর্মচিন্তা রক্ষণশীলতা ও সমাজচিন্তাণ সংস্কারমুক্তির 
বৈপরীত্য প্রচারকে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মমাহাত্রয প্রচার ও অতীত গৌরবকীতিন 
দ্বারা সমাজকে জাগানোর প্রয়াস এখানেও বিদ্যমান | 


পর্মকখা, সমাজকখা প্রাধান্য পেলেও প্রচারকে সাহিত্যকখাও উপেক্ষিত 
হয়নি। শেখ ফজলল কিমের ‘পরিত্রাণ’, 'মানসিংহ' ও "লাবলী-মক্তনু, নতিয়র 
রহমান খানের “নব-শুমুদ' ধারাবাহিকভাবে এবং ইসমাইল হোসেন: সিলাজী, শেখ 
ওসমান আলী, কাগী ইমদাদুল হক প্রমুখেৰ কয়েকটি কবিতা প্রচাবকে প্রকাশিত 


হয়। 


বিশুদ্ধ বঙগভাষা ও উন্ৃতমানের রচনাৰ জনা প্রচারক শেকালের সামরিক- 
পত্রের নিকট থেকে উচচ প্রশংসা পেয়েছে। কয়েকটি পত্রিকা মত এরূপ : 


“মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে প্রবন্ধ ব্লচনা করিতেছেন 
ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছেন, ইহ! কম আহ্‌্লাদের বিষয় নহে | 
“প্রচারকের ভাষায় আমরা আনন্দিত হইযাছি |” সময়, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৭ | 


“আমাদের মুসলমান ভ্রাতীরা যে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচন! করেন, ইহা 
আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্য ও জাতীয় এক্তার সোপান বলিতে হইবে । 
আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ স্থপাঠ্য।”-_বঙ্গভূমি, ৭ ফাল্গুন ১৩০৭। 


কখন নিয়মিত, কখন অনিয়মিত ভাবে চলে ‘প্রচারক’ ১৩০৯ সনের চৈত্রের পর 
বন্ধ হয়ে যায়। মধু মিরার সম্পাদনায় 'ইসলাম' (বৈশাখ ১৩০৭) এবং '“মধুমিয়া' 
(কাতিক ১৩০৬) নামে আরও দৃখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দু'খানির আয়ু 
ছিল ক্ষণস্থায়ী ।৩ 


১. প্রচারক, মাঘ-ফাঁল্গুন ১৩০৬ 
২. আঁ, কাতিক ১৩০৭ 
৩. যুসলিম বাংন! লাময়িকপত্র, পৃঃ ৮৪ 


৪৬২ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা 


ভাহরী (১৯০০) 

বৈশাখ ১৩০৭ সনে (মে ১৯০০) 'লহরী' নদীরার শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত 
হয। সম্পাদক ছিলেন. কবি মোজাম্মেল হক। লহরী ছিল 'নানাবিষয়িনী 
কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা'। কেবল কবিতা নিয়ে একটি মাসিকপত্র 
প্রকাশ করা মুসলমান সম্পাদক কর্তৃক এই প্রথম দেখা যায়। এর আয়ু এক বহর 
পূর্ণ হয়নি, অনিয়ষিতভাবে দশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে 
যায়। কবিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজান্বেল 
হক, মোছান্মদ মীর আলী, তোফাজ্জল হোসেন, জীবনকুষ্ণ দত্ত প্রযুব। আত্মগত 
ভাব কল্পনাকে আশয় করে আধুনিক খণ্ড কবিতা লহরীতে প্রকাশিত হয়। 
সমকালীন সামাজিক সমস্যা এবং তৎগঞ্গে অতীতের গৌরব 'ও মহিমা কবিতা- 
গুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। | 


নর-অল-ইমান (১৯০০) 

বাঁজশাহী খেকে আধা ১১০৭ সনে (জলাই ১৯০০) মিজী মোহা-্নদ 
ইউস্তক আলীর সম্পাদশয় এটি প্রকাশিত হর। পত্রিকাটি ছিল বাজশাহীর 
'নর-অল-ইমান সমাজে র মুখপত্র । নিতান্ত অনিয়মিত ভাবে মোট চারটি সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়: 
“বঙ্ছদেশের ঘুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোষ প্রবেশ করিয়া মুসলমান 
কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পুরৰকালের মুসলমানদিগের কিকি সদগুণ 
ছিল, ফোন কোন গুণের জন্য তাহারা জগতের পুজা পাইয়াছেন নুর-অল-ইমান 
তাহ। সকরকে দেখাইয়া দিবেন। ... কি কি দোষে মুসলমান কওমের মধ্যে 
কিভাবে প্রবেশ করিল, কোন কোন মারাত্বক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ 
করিরা সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে তাহাও মর-অল-ইমান দেখাইবে। 
কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ নিবারণের কি ওষধ, নূর-অল- 
ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে।' 'নুরঅল-ইমানের লেখকগণের 
মধ্যে ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 
দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমান 
সংপ্রদায়ের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাগুলিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া 
হারেছে। পত্রিকার সুর ছিল উদ্দীপনামূলক 'ও আশাব্য&ক। 
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নবন্র ( ১৯০৩) 

সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় বৈশাখ ১৩১০ সনে (এপ্রিল ১৯০৩) 
শিবনূর' মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। নবনূর প্রকাশে সৈয়দ এয়দাদ আলী, 
কাজী ইমদাদুল হক, মোহম্মদ হেপায়েতুল্লাহ এবং মোহাম্মদ আসাদ আলী এই 
চারজনের দান ছিল। এঁরা সকলেই তরুণ, আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত। 
প্রথম তিনজন সাহিত্যিক ছিলেন, আসাদ আলী নবনরে'র স্বত্বাধিকারী ও 
প্রকাশক ছিলেন, তিনি পরে পত্রিকার সম্পাদক হন। আধুনিক বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের চর্চা এবং তার ভেতর দিয়ে সমাজকে জাগাবা একান্তিক প্রেরণায় 
তাঁরা এই সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস 
এবং সমালোচনা নিয়মিত স্থান পেত। তাঁরা মাতৃভাষার সেবা ও সাহিতা স্যটির 
প্রেরণাকে অঙ্গীকার করে পত্রিক৷ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, দেকখা সূচনায় 
উল্লেখ করেছেনঃ “যে সমাজে “আখবারে ইসলামীয়া', ‘ইসলাম’, “মাসিক 
মিহির’, ‘হাফেজ’, 'কোহিনুর' এবং 'লহরী' জন্মের কিছুকাল পরেই অকাল- 
মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে কেন আবার এই প্রয়াস? ... ইহার উত্তরে 
আমরা কেবল মাত্র একটি কথ! বলিতে পারি, মাতৃভাষার সেবাবুতে দীক্ষিত 
হইবার জন্যই আমরা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আঙিয়াছি। আমাদের অন্য 
সাধ নাই, অন্য লক্ষ্যও নাই। ... নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্য- 
চর্চার আকাঙুক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং 
ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন ।”১ সাহিত্যের উনৃতির সঙ্গে সমাজের 
উনুতির সম্পর্ক বিষয়ে তীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এজনা তাঁরা “সুচনায়” 
'ঘোষণা করেছিলেন, “মুসলমানগণ সকল রিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িগাছে এবং 
তাহাদের জাতীয় জীবনে 'অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তাব করিয়াছে। ... 
পতিত মুসলমানকে উনুত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য! 
'সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হর এবং যদি কখনও মুসলমান 
জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহ! 
সাহিত্য-চর্চালদ্ধ শক্তি দ্বারাই হইবে।”২ অধ:পতিত মুসলমান সমাজের দুঃখ- 
বর্দশী মোচন করে সমাজের উনুতি বিধান করা “নধনুরে'র লক্ষ্য ছিল। পত্রিকার 
'লেখকগণ অতীত ইতিহাস, দর্শন, শি্প-সাহিত্যে প্রেরণার উৎস খুঁজেছেন। 


১. নবন্র, বৈশাখ ১৩১০ 
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$৬৪ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলষানের চিন্তা-চেতনার: দীরা, 


কোন কোন হিন্দু লেখক যুসলমান চরিত্র, সমাজ ও ইতিহাসকে বিকৃত. 
কবে সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা লিখে থাকেন, “নবনূরে' সেগুলি সম্পর্কে প্রতিবাদ 
করা হয়। এসব রচনা মুসলমান জাতি সম্পর্কে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের ঘৃণা ও 
সন্দেহ স্যাষ্টির সহায়ক হয় এবং বঙ্গের হিন্দুযুসলমানের একের প্রতিবন্ধক হয় 
-সে বিষয়ে পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। ধ্মকেতুতে “নবনূরে'র 
সমালোচনা হয়। এতে প্রশংসা-নিন্দা দুই আছে। পত্রিকায় লেখা হয়, 
“আমরা ইহার প্রথম দূই সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 'নবনরের বাঙ্গালা' 
গতখামের ধূমকেতুতে প্রদশিত মুসলমানী বাঙ্গীলার ছাঁচে ঢালা নহে। ... দেখিলাম 
মুসলমান লেখকদিগের লেখাও হিন্দুর লেখার প্রবন্ধের সহিত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে 
অভি] । ইহ! খুবই প্রশংসার কথা। ... নিবনুর' যদি আরবি, পারসি ও উদ 
হইতে রত্ররাজি আহবণ করবিযা মাতৃভাষারূপিনী বাঙ্গালাকে আববি পাবদিক 
উপাদেয় মোগলাই আভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা! হইলেই তাহার 
জীবনব'ত সিন্ধ হইল, মনে কবিযা সকলে তাহাব সংবর্ঘনা করিবে। কিন্তু কোন 
কোন বিকৃতরুচি অদূরদর্শী হিন্দুলোকের মুসলমান দ্বেষ লক্ষ্য করিয়া যদি “নবনূর” 
ফুর ফুর জলিতে না জ্বলিতেই অর্থাৎ জন্মাত্রই, অহি-রাবণের ন্যায়, হিন্দুবিদ্বেষে 
গাভিয়৷ উঠেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোন কম হইবারই প্রত্যাশা নাই। 'নব- 
নরে'র এ অংশে মতিগতি ভাল দেখিলাম না ।' ১ 

নবনুর ৩ বছর ৯ মাস নিয়মিত চলার পর বন্ধ হয়ে যায় (পৌষ ১৩১৩)। 


